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বিষয়ের দিক হইতে বাংলা নাটকের যে কয়েকটি বিভাগ হইয়া! থাকে, 
তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক নাটক একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় । সাম- 
গ্রিক ভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের অন্ততুক্ত করিয়া ইহার বিষয়ে 
আলোচনা করিতে গেলে ইহার গুরুত্ব তেমন উপলব্ধি করিতে পার যায় না, 
ইহার যথাযথ মূল্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহাকে ম্বাধীনভাবে আলোচনা 
করিবার আবশ্তক হয় | সেইজন্য শ্রীমান্‌ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 
কৃতিত্বের সঙ্গে কলিক।তা বিশ্ববি্যালয় হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার পৰ নাট্যসাহিত্য বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করি- 
বার উদ্দেশ্তে এই বিষয়ে আমার পবামশ প্রার্থনা করিলেন, তখন তাহার গবে- 
বণ] কর্মের জন্য আমি ণবাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক? বিষয়টি স্থির করিয়া 
দিলাম। দীর্ঘদিন অধ্যবসায়ের সঙ্গে পবিশ্রম কবিবার পর তিনি তাহার এই 
বিষয়ক গবেষণা-পত্র রচনা করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাহা 
পি. এইচ ডি উপাধিব জন্য গৃহীত হয় | বহু গবেষণা-পত্র বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পরও অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়; কিন্ত সৌভাগ্যের 
বিষয় বর্তমান গবেষণা-পত্রটি”ক্গ সেই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইতে হয় নাই, 
কলাণী বিশ্ববিদ্ভালয় ইহার প্রকাশ ও প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে 
জনসাধারণের সম্ম.খে উপস্থিত করিয়া্েন, সে জন্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষ সাহিতাপাঠক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন । 


স্মরণ রাখতে হইবে যে, এঁতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়! নাটক 
রচন। করিলে তাহা! এতিহাসিক নাটক হয়, সামাজিক বিষয়বস্ত "অবলম্বন 
করিয়া নাটক রচনা! করিলে তাহা সামাঞ্ষিক নাটক হয়, কিন্তু পৌরাণিক বিষয়- 
বস্ত অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিলেই তাহা পৌরাণিক নাটক হয় না। 
তারপর পুরাণের সংজ্ঞাটিও বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যে খুব স্পষ্ট নহে, 
তাহাদের মতে রামায়ণ-মহাভারতও যেমন পুরাণ ; বিষ্ণুপুরাণ, ব্রদ্ধবৈবর্ত 
পুরাণও তেমনই পুরাণ ৷ কিন্তু তাহার] গভীরভাবে কখনও ভাবিয় দেখেন 


চা 


না যেরামায়ণ কাব্য এবং মহাভারত ইতিহাস--ইহাবা পুরাণ নহে । কালি- 
দাস মহাভারত হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া! যে 'অভিজ্ঞ/ন “শকুস্তলম্‌” নাটক 
রচনা করিয়াছেন, তাহাকে কেহ পৌরাণিক নাটক বলিবেশ না, তাহ] সাধা- 
রণ ভাবে নাটক বলিয়াই ন্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক একটি 
স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি হইতে স্ষ্টি হইয়াছে । সেই দৃষ্টিভঙ্জিটি যথাযথ ভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়া বৃঝাইয়া দিতে না পারিলে পৌরাণিক নাটকের যথার্থ মর্ধ 
কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন নী। কারণ কোনও প্রচলিত ধারা অনুসরণ 
কবিয়! উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের জন্ম হয় নাই, 
বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক মনে।ভাবই উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের জন্মপ্দান কবিয়াছিল এবং যতদিন পর্যন্ত 
সেই বিশেষ অবস্থা বর্তমান ছিল, ততদিন পর্যন্তই তাহ[াব ধাবা অগ্রসর হই- 
যাছে, সেই বিশেষ অবস্থাব পরিবর্তণের পব তাহ! শুষষ হইয়া গিয়াছে, সেই- 
জন্য বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক এই যুগে আৰু বচিত হইতে 
পারিতেছে না। 


স্সুতরাৎ উনবিংশ শতাব্দীর সেই বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা 
আধ্যাত্িক মশ্ভাবটি কি তাহা আমাদের বিশেষভাবে বৃঝিতে হইবে । 
কারণ তাহাব উপরই সাহিত্যে ইহার উত্তব এবং বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। 


আগেই বলিয়াছি, প্রচলিত কোনও ধাব? কিংবা বহিবাগত কোনও 
প্রভাব স্বীকাব করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাট- 
কের জন্ম হয় নাই । প্রচলিত ধারার মধ্যে অমাদেব দেশের মধ্যযুগের রুষণ- 
যাত্রার কথা মনে হইতে পারে। কিন্তু আপাতরৃষ্টিতে মনে হইতে পাবে যে 
মধ্যযুগের কৃষ্ণযাত্রাব ভক্তির ভাবটি উনবিংশ শতাব্দীতে পৌরাণিক নাটকের 
অবলম্বন রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল । কিন্তু এই কথ! ম্মরণ রাখিতে হইবে যে 
উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যযুগের ভক্তিবাদের পুনঃ জাগরণ হইয়াছিল, গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধর্ম-প্রবতিত ভক্তিবাদের আদর্শ নৃতন করিয়া! পুনর্গঠিত হইয়াছিল, 
তাহার মধ্যে কেবলমাত্র কৃষ্ণই লক্ষ্য ছিল না, এমনকি শাক্তধর্মের কালীও 
তাহার লক্ষ্য হইয়াছিল । উনবিংশ শতাব্দীর যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃ্ণদেব 
মধ্যযুগের গৌড়ীয় ভক্তিবাদকে ইহার সাম্প্রদায়িক সীমার বাহিরে লইয়া 
আসিয়া এক সর্বজনীন মানবিকতার ক্ষেত্রে নুতন করিয়া গ্রতিষ্ঠ| করিয়াছিলেন। 


গ 


পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ভক্তির ভাব মুখ্য হইলেও সেই ভক্তির মধ্যে কেবল 
মাত্র কষ্ণভক্তিই লক্ষ্য হইতে পারে নাই, সেই ভক্তি সম্প্রদার-নিরপেক্ষ সর্ব 
সামাজিক স্তরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল । এমনকি বুদ্ধতক্তি, খুষ্টভক্তিও 
তাহা হইতে বাদ যায় নাই। মধ্যযুগের কৃষ্ণযাত্র। এই দিক দিয়া সঙ্কীর্ণতর 
সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ- 
চেতনায় তাহার চারিদিক হইতে সাম্প্রদায়িকতার সকল বেডা ভাঙ্গিয়। 
গিয়াছিল এবং এক বিস্তুততর ক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতিকে ভক্তিবাদ নিজের 
মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল। «যত মত তত পথ” শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীর 
উপব ভিত্তি করিযা ভক্তিব ক্ষেত্র প্রশস্ততব হুইল, সর্ব ধর্মের ক্ষেত্রেই 
ভক্তির বীজ বপন করা হইতে লাগিল এবং তাহ?তেই পৌরাণিক নাটকের 
ক্ষেএ চাবিদিক দিযা উন্মক্ত হইয়া গেল, ভক্তি কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তি কিংবা 
শ্রীদূভাগবতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল না। 


ভক্তি সম্প্রদায়-নিবপেক্ষ একটি সর্বজনীন অনুভূতি ; উনবিংশ শতাব্দীতে 
বামরু*্টচ পরমহংসদেবেব এই উপলব্ধিব ম্ধ্য পিয়া ইহা সমাজের 
শৃতন দৃষ্টি খুলিয়া দিল | মধ্যযুগের সম্প্রদাযগত এবং আচার- 
ভিত্তিক ভক্তিবাদের উপলব্ধি এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে আচার (11081) মুক্ত হইয়া 
সে দিন মুক্তিলা করিল। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্বীর বাংলা পৌরা- 
ণিক নাটকগুলি এই চেতনার উপর জন্মলাভ করিয়াছে । এই চেতনা এক 
দিক দিয়া যেমন সামাজিক, “তমনহ আর এক দিক দিয়া আধ্যাত্মিক, কিন্ত 
তাহা সত্বেও ইহার সামাজিক মুল্ই অধিক। এই দিক দিয়া মধ্যযুগের 
কষ্ণযাক্জার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর পে'রাণি+ নাটকের ভাবগত পার্থক্য দেখা 
যাইবে ; ইহা ছাড। ইহাদের আঙ্গিকের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা প্রায় 
আকাশ-পাতাল । মধ্যযুগের কষ্ণযাত্রায় যে ভক্তি একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অস্করিত হইয়াছিল, তাহাই উনবিংশ শতাব্দীতে অন্প্রদায়-নিরপেক্ষ হইয়া 
বিশ্বময় ছডাইয়! পডিয়াছিল । 


মধ্যযুগের কৃষ্কযাত্র।য় যে ভক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাকে আচার- 
মুলক ( 7148] ) ভক্তিবাদ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছি। কথাটি একটু বৃঝাইয়। 
না বলিলে হয়ত ইহার সন্ধে পৌরাণিক নাটকের ভক্তির বিষয়টি বৃঝিতে 
পারিবেন না। কৃষ্ণযাত্রী একটি সাম্প্রদায়িক ব৷ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্যাঁয় 
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অনুষ্ঠান মাত্রেরই যেমন কতকগুলি বিধিবদ্ধ আচার পালন করিতে হয়, 
ইহাতেও তাহাই কবিতে হয়। অর্থাৎ কৃষ্যাত্রায় যে বালকটি কৃষ্ণের অংশে 
অভিনয় করিবে, তাহাকে গ্রামবাসী স্বয়ং কষ্চেবই জীবন্ত বিগ্রহ বলিয়! মনে 
করিয়া তাহার সঙ্গে সেই প্রকারই আচরণ করিবে--বিগ্রহকে ভোগ-নৈবেছ্য 
বসন-ভূষণ দ্বাবা যেমন পুজাচর্চা করা হয়, তাহাকেও তেমনই কবা হইবে। 
বালকের গ্রতি বালক কিংবা! অভিনেতাবোধ থাকিবে না, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের 
সঙ্গে সেই বালকটি সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়! বেখিধ হইবে এবং তাহার সঙ্গে সেই 
ভাবেই আচবণ কবা হইবে । অর্থাৎ কৃষ্ণযাত্তাব কৃষ্ণ অভিনেতা নহে, সে 
দেবতা শ্রীকৃষ্ণ ম্বয়ং | বিগ্রহ এখানে জীবস্ত হইয়া উঠে। এখন পর্যন্ত 
উড্ভিষ্যায় বিশেষতঃ পশ্চিম উডিষ্যায় রামলীলায় শ্রীবামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার 
যখন বিবাহের মভিনয় হয়ঃ তখন ধযিশি জনকের অংশে আভিনয় করেন তিনি 
তাহাব কন্যা জামাতাকে নিজের ভূমি সম্পত্তির অংশ একেবারে দলিল-পত্র 
কবিয়া দান কবিয়া থাকেন। তাহা দ্বারা কেবল “জনক বাজা*্ই নহেন, 
গ্রামবাসী যে যাহাব স|ধামত রামসীতাব অংশে অভিনযকাঁবীদিগকে প্ররুত 
স্বর্ণালঙ্কাব ও বস্ত্র উপহার দিয়! থাকেন। গ্রামেব প্রবীণ ব্যক্তিগণ প্রতি বসব 
এমনই একটি সীতা এবং বামচন্দ্র গ্রামেব মধ্য হইতেই নির্বাচন কবিয়া থাকেন 
এবং এইভাবে ভূমিসম্পত্তি লাভ করিয়া অনেক বালক-বালিকা' পুত্র-পৌঁত্রাদি 
উত্তবাধিকার স্থত্রেও সেই ভূমিসম্পত্তি ভোগ করিয়। থাকে । বাংলাদেশেও 
গ্রামীণ ঠবঞ্চব সমাজে এই মনোভাব বর্তমান, তবে এই কথা সত্য এখানে 
তৃমি-সম্পত্তি যৌতুক দেওয়া হয় না, বস্ত্র 'অলঙ্কাব এখন পধন্তও উপহার 
দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। শাস্তিপুরেব ভাঙাবাসে বাই বাজা সম্পর্কে 
অনেকটা এই মনোভাব পোষণ কবা হয়। স্ৃতরাং যে চবিত্রগুলি এই অনুষ্ঠানে 
অংশ গ্রহণ করে, তাহাদেব উপব অভিনেতা বোধ থাকে না, অভিনয় যে 
একটি শিল্পগুণ, তাহা প্রকাশ কবা কৃষ্ণযাত্রার উদ্দেশ্য নহে, কেবলমাত্র সান্গ- 
দায়িক বা ধর্মীয় ভাবটি দর্শকের মনে উদ্ব,দ্ধ করিয়। দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্থা। 
স্থতরাং কৃষ্ণযাত্রার মৌলিক উদদেশ্তর সঙ্গেই পৌবাণিক নাটকের পার্থক্য 
আছে-কৃষ্কযাত্রা একান্ত ধমীয় অনুষ্ঠান, নাটকের গুণ ইহাতে কিছু নাই, 
কিন্ত পৌরাণিক নাটকে নাট্যাভিনয়ের সকল গুণই প্রকাশ পায়, ইহা ধর্মীয় 
আচারমুক্ত, ইহাতে অংশ গ্রহণকরিগণ অভিনেতা এবং অভিনেত্রী, এমন 
কি রূপসজ্জা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিবার কালে দর্শকদিগের তাহার্দের উপর 
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কোনও প্রকার অমানবিতা কিবাং দেবত্ুবোধ থাকে না। পৌরাণিক 
নাটকে সাহিত্যিক স্বাদ বিসঞ্জিত হয় না, বিশেষ কোনও সম্প্রদায়গত ধর্মীয় 
আবেদনও প্রকাশ পায় না, সাহিত্যের অন্া্য বিষয়ের মত একাস্ত মানবিক 
গুণের উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা । তাহাতে দেবদেবীর চরিত্র থাকিলেও তাহা- 
দিগকে মান্থষের স্তরে নামাইয়া আনিয়া তাহাদের আচার-আচারণ নিদেশ 
করা হয়। কৃষ্ণমাত্রার সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের এখানেই মুল পার্থক্য। 
অনেকে মনে করিতে পারেন যে শহরে দর্শক্দিগের নিকট পৌরাণিক নাটক 
নাটকের মর্ধাদা পাইলেও পল্লীর ভক্ত বৈষ্ণব দর্শকদ্দিগের নিকট এই সম্পকিত 
মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হইবে না! কিন্তু তাহাও সত্য নহে, পল্লীর 
বৈষব কিংবা ভক্ত দর্শকও যখন রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় দেখে 
তখনও তাহাদেব মধ্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রতি কোনও দেব-দেবী ভাব 
থাকে না। কেবল মাত্র কষ্ণষাত্রা কিংবা বামলীলার আঙ্গিকে যাহা পরিবেশিত 
হয়, তাহাদের প্রতিই তাহার্দের মনোভাব স্বতন্ত্র হইফ! থাকে। যাহা 
এঁতিহ্ের ধারা অঙ্গসরণ করিয়া আসে না, তাহার প্রতি এতিহামুলক কোনও 
আকর্ষণ থাকিতে পারে না। 

অনেকে মধ্যযুগের ইউরোপের থুষ্টানধর্মমুলক রচনা! $01906755 1২1718016, 
01911. এবং [17190009 নাটকের সঙ্গে আমাদের দেশের কৃষ্ণষাত্রার 
উঁক্য অন্গভব করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগের ইউবোপীয় এই শ্রেণীর নাটক 
অতিমাত্রায় অলৌকিকতা৷ ভাবাক্রান্ত ॥ ইহাদের কাহিনী প্রায় মাটি স্পর্শ 
করিছচে পারে নাই ; কিন্তু কুষ্যাত্রার কাহিনী মানবিক গুণ বজিত নহে। 
কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মুলতঃ মানবিক গুণের উপর স্থাপিত। বাৎসল্য 
সখ্য, দ্রাস্য, কান্তা প্রভৃতি সে সকল ভাবে কৃষ্ণের আরাধন। হয়ঃ তাহাদের 
সকলই মানবিক । কিংবা শ্রীকুষ্ণকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর রূপে কল্পনা 
সত্বেও যাহার] তাহার ভক্ত তাহাদের সাধনার ধার] মত্যের পথেই প্রবাহিত, 
তাহা কখনও ভূমির সম্পর্ক পরিত্যাগ করে নাই । শ্রীকু্ণ বৈকুষ্ঠেশ্বর হইলেও 
মর্তোর মানব-শিশু রূপে অবির্ভূতি ছইয়া তিনি মানবিক আচারই পালন 
করিয়াছেন | কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপীয় 1117916 ৮18/র মধ্যে এই 
অনুভূতি কিংবা বিশ্বাস নাই। একাস্ত অলৌকিকতার উপরই তাহার নির্ভর । 
তবে ?71018110 নাটক বলিয়া ষে নাটকগুলি পরিচিত তাহা ধর্মভাব হইতে 
অনেকখানি মুক্তিলাভ করিলেও ইহাতে একাস্ত নীতি প্রচারের উদ্দেশ 
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ইহাদের মধ্যে সাহিত্যগুণ বিকাশলাভ করিবার পক্ষে অস্তরায় স্ষ্টি 
করিয়াছে । কষ্কযাত্রার শ্রীরাধার বিরহজনিত আতির মধ্যে নারীমনের 
বেদনাবোধ যেমন শাশ্বত হুইয়া উঠিয়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্যগ্ুণ স্বপ্টি করিতে 
সক্ষম হইয়া থাকে 14019115185 গুলির মধ্যে তেমন কোনও মানবিক 
অনুভূতির অস্তিত্ব অনুভব কর! যায় না, ইহারা অনেকটা প্রচারধর্মী রচনা 
হইয়া উঠিয়াছে । 


খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দী হইতে “ইণ্টারল্যুড* নামক যে এক শ্রেণীর নাটক 
ইউরোপে রচিত হইতে আরম্তকরে তাহাদের মধ্যে ধর্মীয় ভাব কিছু ন! 
থাকিলেও ইহার। সামান্সিক নক্সা বা প্রহসন শ্রেণীর রচন', ইহাদের মধ্যেও 
সাহিত্যগুণ নিতাস্তই অকিঞ্চিংকর । এমনকি হহইাধ্ধের বিষয়বস্ত এবং সমা- 
জের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও পৃথক | ইহাদের জঙ্গে মধ্যযুগের রুষ্ণযাত্রা কিংবা 
শ্রেণীর কোনও বচনাব একা অন্থুভব করা যায় ন|। সুতর।ং কুষ্ণযান্রাগুলি 
একটি বিশিষ্ট সমাজেব ধর্ষবোধের ফল? ইহার সঙ্গে বিদেশের ত নহেই এই 
দেশেরও অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রধায়-নিরপেক্ষ ধর্মচেতনার কোনও যোগ 


নাই। 


তবে মধ্যযুগের ?/119010 শ্রেণীর নাটক হইতেই ক্রমে সে দেশে ব্যক্তি- 
নিষ্ঠ নাটকের যেমন উদ্ভব হইয়াছিল, কৃষ্ণযাত্রা হইতেও তেমনই ভাবে 
আধুনিক বাংল] নাটকের জন্ম হইয়াছে বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করেন, 
তাহাদের দাবীও স্বীকার করা যায় নাপাশ্চাত্ত্য নাটক হইতেই এদেশে 
ইংরেজি শিক্ষা প্রথম প্রবর্তনের যুগে আধুনিক বাংলা নাটকের জম হইয়াছে, 
এই কথ। সাধারণভাবে শ্বীকার করিয়া লওয়াই সঙ্গত। 


বাংলা পৌরাণিক নাটক জম্পর্কে একটি স্বয়ংসম্পর্ণ স্বাধীন গ্রন্থ রচন।র 
আর একটি প্রয়োজনীয়তার বিষয় এখানে উল্লেখ করিতে পারি । উনবিংশ 
শতাবীতে বাংল! পৌরাণিক নাটক রচনার যে ধারাটি সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার 
মধ্যেও একটি ক্রমবিকাশের সুত্র ছিল, ইহার উখান* ক্রমবিকাশ ও পতন 
এই বিভিন্ন স্তরগুলি সুক্সভাবে বিশ্লেষণ করিয়া! দেখিবার আবশ্তকতা আছে। 
একটি সমগ্র বাংল নাট্যপাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে এই স্ুক্ক স্তরগুলি 
বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো জস্ভব হইতে পারেনা; বর্তমান গ্রস্থ- 
খানিতে সেই প্রচেষ্টা যে আশান্রূপ সার্থকতা লাভ করিসক়্াছে, তাহা কেহ 


ছ 


অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তারপর পৌরাণিক নাট্যরচনার উৎকর্ধের 
যুগ এবং তাহার অধংপতনের (€ 0908011) যুগও স্বভাবতই এক নহে, কখন 
হইতে কি কারণে ইহার উত্থান এবং কখন হইতে কি কারণে ইহার অধঃপতন 
ঘটিয়াছে তাহাও বিষ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়েজন, ইহার সঙ্গে বাঙ্গালীর 
সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার বিবর্তনের ধারাও জডিত* বর্তমান গ্রন্থে 
সেই বিষয়টিও যে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, তাহা কেধল- 
মাত্র বিষয়টি স্বাধীনভাবে আলোচন!। করিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই 
সম্ভব হইয়াছে, নতুব1 তাহা ক্দাচ সম্ভব হইত না। 

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পৌবাণিক নাট্য- 
রচনার ধারা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই যে স্বদেশী আন্দোলনের স্থচনা 
হইযাছিল তাহ। দ্বারাই স্তিমিত হইয়া যায়। বাংল! নাটক তখন এক নুতন 
যুগে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তাহ] সত্বেও নৃতন যুগের নুতন নাটক রচনাতেও 
পৌরাণিক নাটক বচনার আঙ্গিক পুবাপুবি পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। 
ভাবের দিক দিয়া পৌরাণিক নাটক তখন হইতে ভক্তির স্পর্শ হইতে মুক্ত, 
আঙ্গিক বা রচনাগত ধৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া তখনও তাহা বহুল পরিমাণে 
পৌবাণিক নাটকের সংস্কার অন্থসরণ করিয়! চলিয়াছে। ইহা হইতে পৌরা- 
ণিক নাটকেব প্রভাব যে কত শক্তিশালী হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা 
যাইবে । বহিবঙ্গ হইতে বাংল! নাটককে পৌরাণিক গুগাব-সুক্ত হইতে "আরও 
দীর্ঘকাল চলিয়া গিয়াছিল ; এমন কি নবনাট্য আন্দোলনের যুগ পর্যস্তও তাহার 
প্রভাব একভাবে না হউক একভাবে বালা নাট্যসাহিতোর উপর বর্তমান 
ছিল? ব্যবসায়ী রঙ্ষঞ্চের উপর ত তাহা পূর্ণমাত্রাতেই বর্তমান ছিল। 

রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্লিশখানি নাটক পচন] করিলেও প্রকৃত পৌরাণিক নাটক 
একখানিও রচণা করেন নাই অথচ পুরাণের বিষয়বস্ত্ও তিনি কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার ন। করিয়াছেন তাহ] নহে । তীহার “নরকবাস+ নামক 
ক্ষুপ্র নাট্যকবিতাটি পুরাপুরি পৌরাণিক বিষয় লইয়া! রচিত, কিন্তু কেহ 
ইহাকে পৌরাণিক নাটক বলিবেন না. ইহার মধ্যে এঁতিহামূলক ভক্তিবাদ 
ত নাই-ই, বরং তাহার পরিবর্তে উনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবৃদ্ধ মানবিকতা- 
বাদের ( 06০-1,50)27151 ) বিকাশ দেখা যায়। হিন্দুপুরাণের প্রসঙ্গের 
মধ্যে আধুনিক মানবিকতাবাদের অস্ুভূতির দিক হইতে নাট্যকবিতাটি 
সার্ক, পৌরাণিক নাটক রূপে ইহার কোনও মুল্য নাই। নাটারচনার 


জজ 


ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সর্ব সংস্কারমুক্ত একাস্ত মানবিক অন্ুতৃতি বাংল! নাটকের 
নবজন্ম দান করিয়াছে, অথচ আগেই বলিয়াছি, অনেক সময় পৌরাণিক 
বিষয় অবলম্বন করিয়াই তিনি এই কাজ অতি সহজেই সম্ভব করিয়াছেন । 
রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র হিন্দু পুরাণেরই এই উদ্দেশে ব্যবহার করেন নাই, 
ইহার সঙ্গে বৌদ্ধ পৃরাণকেও সমান মধাদ।ব সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে 
সকল প্পুরাণঃকেই তিনি ভাবনার দিক দিয়া “তন” করিয়। লইয়াছেন | 
পৌরাণিক বিষয়বস্তও যে কতভাবে ব্যবহ্ৃত হইয়া বাংল নাট্যরচনার 
ক্ষেত্রে ভাবগত কত বৈচিত্র্য স্থষ্টি করিয়াছেঃ তাহা এই বিষয়টি গভীরভাবে 
আলোচণ! না কবিলে কিছুতেই বৃঝিতে পারা যাইবে ন]। 


পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক যাত্রা জন- 
প্রিয়তা অর্জন কবিযা বাংলার পল্লীর সুদূর পল্লী পষস্ত বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল | ইহা! সমাজ জীবনেব উপর পৌবাণিক নাটকের প্রভাবের 
আব একটি দিক। বাংল নাট্যসাহিত্যেব খিচারে এই ধিকটিও উপেক্ষিত 
হইতে পাবে না। বর্তমান গ্রন্থের লেখক এই দ্িকটিও যে গুরুত্ব সহকারে 
আলে চন! করিষাছেশ, তাহা তাহাব ধরদশিতারই পবিচ।ষক | নতুবা 
নাটকের আলোচনায় যাত্রার কোনও স্থান থাকিবার কথা নতে। 


পৌরাণিক যাত্রাগুলি পৌরাণিক নাটকেরই এক একটি লৌকিক সংস্করণ । 
ইহারা নিরক্ষর সমাজে পুরাণ প্রচাবে সহায়ত। করিয়াছে ; পুবাণের কথকতার 
যুগ শেষ হইয়া যাইবাব পরও জনসাধারণকে নানা ভাবে পুবাণের প্রতি 
আকুষ্ট করিয়াছে ; ইহাদের সামাজিক এবং শিক্ষাগত মূল্য অস্বীকার করিবাব 
উপায় নাই । বর্তমান গ্রন্থের লেখক এই বিষয়টির উপরও যথাযথ গুরু'ই 
পিয়াছেন এবং এই বিষয়ে আমাদিগকে নুতন ভাবশার সুযোগ দিয়াছেন। 
বর্তমান যুগের প্রভাবে পৌবাণিক নাটকও যেমন রচিত হয় না, তেমনই 
পৌরাণিক খাত্রাও রচিত হয় না; ক্ধচিৎ যাহা ছুই একটি রচিত ভয়, তাহা- 
দের মধ্যে পৌরাণিক গুণও যেমন থাকেনা, যাত্রার গুণও থাকে না। 


বর্তমান গ্রন্থখানিতে বাংলা নাটকের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের 
উত্থান-পতনের জটিল ইতিহাস অতি কৃতিত্বের সঙ্গে বণিত হইয়াছে বলিয়া 
ইহা বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মুল্যবান সংযোজন রূপে গণ্য 
হইবে। 


আশুতোষ ভট্টাচার্য 


৩২, বিঃ আর, চ্যাটাজি রোড, কলিকা তা-৩৪ 


শ্রন্বেস্ন্ষ 


আমার ছাত্র ডঃ শ্রীমান রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধাম্পদ ডঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
পি-এইচ ডি. উপাধি লাভ কবেছেন। গবেষণা গ্রন্থের নাম “বাংলা সাহিত্যে 
পৌরাণিক নাটক*। সেটি এখন মুদ্রিত আকাবে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। 
তিনি আমার পুরাতন ছাত্র এবং ডঃ ভট্টাচার্য আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। 
তার নিকট গবেষণা কবে শ্রীমান রবীন যে গ্রস্থটি প্রস্তত করেছেন, তার গুণাগুণ 
ধিচাবের ভার আমার ওপর নেই । কারণ পূর্বেই এই গবেষণার পরীক্ষকেরা 
উচ্চ প্রশংসাসহ গবেষককে সম্মানিত কবেছেন। আমি গ্রন্থটি পড়তে পড়তে 
যে আনন্দ পেয়েছি সেটুকু বলবার জন্যই ছু-চার কথ লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি । 


পুবাণ অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায়কেন্তিক পুরাকাহিনী বৌদ্ধষুগের একটু পরেই 
ভাবতীয় ব্রান্মণ্যমতাশ্রয়ী সমাজে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করে। বুদ্ধদেবের 
আবিঠাব ও তাব মতাদর্শ প্রচাবের ফলে সমাজে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও পুরো হিত- 
অধবর্ষ-খত্বিকদের প্রভাব এককালে হুতবল হয়ে পডল, পরে বৌদ্ধধর্মে 
“ত্রিশবণে*ব আখমানপিক স্বরূপ, শূন্য তা ও তধতাবাদের প্রবল প্লাবনে ত্রাহ্মণ্য- 
মতেব শীলসদাচাব ও কুলখর্ম হীনপ্রভ হয়ে আসে, “ধম্ম-সংঘ-বুদ্ধ'-ই হল 
মান্ধষেব “অটঠংগিকো। মগ গো ৮বিটি আর্ধসতাই সমস্ত দশনপ্রস্থানের 
স্থলাভিষিক্ত হল। সংঘারাম মান্রষের শেষ আশ্রয় বলে পবিগণিত হওয়ায় 
গাহস্থ্যধর্মে প্রতিও সামাজিকদের অনীহা দেখা দিল এবং ব্রাঙ্গণাদি 
চারিবর্ণের বর্ণাশ্রম সমাজ-সংঘেরও প্রায় বিনাশ ঘনিয়ে এল। কিন্তু 
নির্বাণ ও “সংসারের” অভিন্নতাসত্বেও সববৈনাশিক শূন্তবাদেব গভীর 
গহবরের দ্রিকে জনমানস ধাবিত হল । বৌদ্ধ চতুর্থ সাঙ্গীতিকির অধি- 
বেশনে বৌদ্ধ সমাজ ও সংঘের ঘনপিনদ্ধ কায়া শিথিল হয়ে পড়ল কিন্ত 
বৃদ্ধের জীবৎকালেই সেই মত্তান্তরের স্থচন1 হয়েছিল । বৌদ্বমতের মহাযান 
শাখা ত্রাহ্মণ্যমতের সঙ্গে আংশিকভাবে আপোধরফ। করে কোনও প্রকারে 
রক্ষা পেল বটে, কিন্তু মন্ত্র মুদ্রা, মণ্ডল এবং বিচিত্র দেবদেবীর পরিকল্পন। 
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সত্বেও এই মহাষান শাখ! নানা উপষানে খগ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল। নির্বাণ তখন 
নৈরাত্মাবধৃতিকায় স্ত্রীবেশ ধারণ করল, নির্বাণলাভ আসঙ্গলিপ্ারই স্ুক্- 
লংকেতে পরিনির্বাণ লাভ করল। খশীঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই ভগবান 
তথাগতের মানবমুক্তির নিদান এইভাবে ভুক্তি-মুক্তির কবলিত হল | খশীঃ 
শতাব্দীর কিছু পুর্ব থেকেই ব্রাক্মণ্যমতাশ্রয়ী সমাজ আবার প্রাধান্য লাভের 
চেষ্টা করতে লাগল, বৌদ্ধপ্রভাব শিথিলীরুত জনসমাজকে সংহত আকার 
দেবার জন্য সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা বেদ-উপগ্রিষর্দের উপর ততটা ভিত্তি স্থাপন 
করতে পারলেন না; তার] ষড়দর্শনের মধ্যে ঈশ্বরপন্থী শাখাকে জনচিত্তের 
উপযোগী করে তুললেন। সমাজে প্রচলিত মুনিখষি, রাজারাজডা, সাম্প্র- 
দায়িক উপধর্ষ ও কৃত্যবিষয়ক কাহিনীকে লোককল্পনার রঙে অন্ুবপ্ভিত 
করে ব্রা্ষণাসমাজ নতুন ধর্মপ্রণালীর বিধিবদ্ধ নিয়মতন্্র রচনা করলেন । এই 
উত্তর-বৌদ্ধধ্গই হচ্ছে পৌরাণিক যুগ। আঠারোখানি মহাপুরাণ এবং 
আঠারোখানি উপপুরাণ__মোট ছত্রিশখানি পৌরাণিক গ্রন্থ, বামাক্ণ-মহভারত 
ও স্মৃতি সাহিত্যের সহায়তায় মারা ভারতবর্ষেই বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতিষ্পর্ধী 
এক ধরণের ধর্মপ্রণালী গড়ে উঠল, যা প্রধানতঃ গল্পকাহিনী, উপকথাকেই 
ভিত্তি করেছিল, তার সঙ্গে ছিল প্রাগবৈদিক দ[স-দন্্য-কিবাত-নিষাদ 
সংস্কারের প্রচ্ছর টটেম তত্ব। শঙ্কর-কুমারিল যেমন তীক্ষ তাকফ্িকতার যৌক্তিক 
পারম্পয অবলম্বন করে বৌদ্ধ বিনয়-অভিধর্মের দার্শনিক দিকটি ছুবল করে ফেল- 
লেন, তেমনি নানা গল্পকাহিণী ও অতিরঞ্জনের সাহায্যে হিন্দুর বহুদেববাদ- 
মূলক ধর্মবিশ্বাসকে একটা বিশাল সাহিত্য-সংস্কারগত এতিহো পরিণত করাও 
এই পৌরাণিক সংস্কারের প্রধান কর্ম বলে স্বীকৃত হল। পুবাণের রচনাকার 
হিসেবে জবন্্র কষ্ণবেদব্যাসের নাম করা হয়েছে । পৌরাণিক যুগের প্রবল 
প্রভাব প্রায় হাজার বছর ধরে পরম দাপটে বিরাজ করেছে । দশম-দ্বাদশ 
শতাব্দীর পর প্রধানতঃ সেমিটিক ভাব্প্রবাহের প্রচণ্ডততা সত্বেও সমাজ থেকে 
পৌরাণিক প্রভাবের কিছু মাত্র ক্ষতি হয়নি । মধ্যৃগের সন্তসম্প্রদায় প্রেমমূলক 
ও জাতিপাতিহীন উদার ভক্তিরসাপ্ন,ত মানবধর্ম প্রচার করলেও কেউ সাক্ষাৎ 
ভাবে পুরাণবিরোধিতা করেননি | উত্তর-বৌদ্ধযগ থেকে শুরু করে আধুনিক 
কাল পর্যস্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দুসমাজ অল্লাধিক পুরাণ 
ও স্্তিচযার দ্বারাই জীবন ও জীবিক1 নির্বাহ করে থাকেন। ব্রাঙ্ষদমাজ, 
আধলযাজ, প্রার্থনাসমাজ, মালাবারী সম্প্রদায়, পাশ্চাত্যশিক্ষিত 
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নব্য ঘুবগোঠী-এর] কেউই পুবাণেব অতিরঞ্জিত লোককল্পনা, বছদেববাদে- 
কণ্টকিত ধর্মপ্রণালী ও কোন কোন পুরাণের বিকৃতরুচিব (বিশেষতঃ শিধ- 
পুবাণ ) গল্পকানীর কিছুমাত্র জমর্থন করেননি । অবশ্ত উনিশ শতকের 
সপ্তম দশক থেকে বাংলাদেশে পুবাণগুলিকে নঙুনভাবে ঝেডে পুছে দেখা 
হচ্ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, তীব শিষ্যসম্প্রদ্রায় এবং শ্রীবামকৃষ্ণ বিবেকানন্্-গোঠী 
ঘবে-পবে-নিন্দিত পৌবাণিক এঁতিহ্বোব স্বরূপ আর এক দিক থেকে বিষ্লেষণ 
কবে দেখেছিলেন, এই বিপুলাষতন পৌবাণিক সাহিত্য, যাব মধ্যে ভারতীয় 
হিন্দদমাজ অবধূত হযে আছে, তা কি একপ্রকাব চবিজ্রত্রষ্ট ভূমিচাবী লোক- 
কল্পনাব অব।ব ইতিভাস ? মবক্ষয়ী সমমজেব হীন আদর্শহই কি এই মস্ত 
89090750012] খচনায দুবপণেষ ম্ব৩টিষ্ণেবে মতো অন্তিত্ব রক্ষা করছে? 
সাব। াবতের মধ্যে সবগ্রধম বাংলাদেশেই গত দে৬শ বছব ধরে এই বিষয 
নিখে তীব্র বাদান্ছবাদ হয়েছে । রামমোহন-দেবেন্দ্রশাথ-সাধারণ ব্রাহ্ষদমাজ 
যাহ বনুন, হ্যং বেঙ্গলেশবা পৌবাণিক ঞাঙ্হাকে তুডি খেবে যতই উডিয়ে 
পেবাব চে! ককন, বঙ্কিমুগ মকেই পুবাণ-সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর, 
বিশেবতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়েব প্রথমে কৌতুহলী দৃষ্টি ফিবে এল, পবে তা 
ক্রমশঃ শ্রধায় পরিণ৩ হল। অবশ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যুবোপের 
ভারততার্ত্বক পণ্ডিতেবাও এঁতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসহ পুবাণসাহিত্য 
আলোচনা কবছিলেন। হযতো শিক্ষিত ভাবতবাসীবা শ্বেতাঙ্গদেব এবস্িব 
আচবণ ৬গে+ তচ্ছায় হোকঃ আনচ্ছাষ হোক, পুবাণসাহিত্যের প্রাতি 
(কীতহল এরুকাশ কবতে শুক কবেন। ভৃদ্দেব, বাজেন্দ্রলাল, বস্ষিমচন্দ্র ও 
তব শিষ্যসম্প্রদায বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও যুস্টিব পথ থেকে পুবাণগুলিকে বিচাব- 
বিশ্লেষণের চেষ্টা কবেন। ডানশ শতবে ন শেষ দশক থেকে শ্রীরামকষ। ও তার 
মানসসন্থানেব। পৌঁবাণিক উত্হাকে সমস্ত ধেশেব অন্তবাত্মাব মর্মে অঙ্গীভূত 
কবে প্রতিষ্ঠিত কবলেন। 

পুরাতন বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক প্রভাব দুমুল হয়েছিল চৈতন্যা- 
বিভ্ভাবের পর একেঃ অবশ্য তাব স্থচন * ছিল আবও পুর্বে । চৈতন্যযৃগে 
বামায়ণ-মহাঁভাবত-ভাগবতেব ভাবান্থবাদে পুবাণেব এঁতিহ্থ বিশেষভাবে 
অন্ুস্থত হয়েছিল । মঙ্গলকাবা প্রধানতঃ লোককেন্দরিক মানসিকতার ওপর 
প্রতিষ্ঠিত হলেও শৈব ও শাক্তপুবাণেব ছিটেফে"টা এই বিচিত্র সাহিত্যশাখায় 
মিলে যেতে পারে । পুবাতন বাংলা মাহি ঠ্য মূলতঃ আবেগমূলক সৃষ্টি হলেও 
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ভাগবত-বিষুপুরাণাশ্রয়ী তত ও আখ্যান মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যকে শুধু 
প্রভাবিত করেনি, তার নবকলেবর নির্মাণ করেছে । ষোড়শ শতাব্দী থেকে 
ভারতচন্ত্র পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী মানসিকতায় পৌরাণিক 
ভাবান্ুলরণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে । অবশ্য পুরাণ-উপপুরাণ--সবই নিধিচারে 
স্থান পেয়েছিল । উনিশ শতকে ব্রাহ্ম আন্দোলন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার্র্শের ফলে 
শিক্ষিত বাঙালীর মনে পুরাণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি হাস্তকর অলীক কথা, সময়ে 
সময়ে ভ্রষ্টচরিত্রের নষ্ট রচনা বলে প্রতিভাত হম্ম ৷ অবশ্ত এবংবিধ প্রতিকূলতা 
সত্বেও বাংল কাব্য কাহিনী ও নাট্যসাহিত্যে পৌরাণিক প্রভাব বিশেষভাবে 
স্থায়ী হয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে । মধুস্দন-হেম-নবীন 
এবং তাদের অন্থপরণকারী বিশ-ত্রিশ জন আখ্যানকাব্যের কবি পুরাণের 
কাহিনীতে কল্পনার জল মিশিয়ে সাধারণ পাঠকের পাকষস্ত্রের উপযোগী 
করে যে জমন্ত মহাকাবা ফাদলেন, কাব্য হিসাবে তা অসার্থক হলেও তাতে 
পৌরাণিক আখ্যান ও মনোভাবের প্রচুর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাবে। অব্থ 
মধুস্থদনের অন্ুসরণকারীরা, বিশেষতঃ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কাব্যরচনা- 
শক্তিতে কিছু দুর্বল হলেও পুরাণকথাকে অনেকটা আধুনিক ইতিহাসের 
পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে মহাকাব্য রচনা করলেন । ভক্ত কেশব অন্যান্য 
ব্রাহ্মদের মতো পুরাণের তীব্র বিদ্বেষী ছিলেন না, জ্ঞানবাদী বঙ্কিমচন্দ্র ও 
সমম্বয়বাদী রামকুফ-সস্তানগণ পুরাণকে ভারতীয় আধুনিক মানসের অন্কুলে 
বিশ্লেষণ শুরু করলেন-_পুরাণের নতুন দিগন্ত খুলে গেল । তবে নাটকেই 
পৌরাণিক ভাবের গভীর ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে সর্বাধিক । 


নাটক যেহেতু দৃশ্যকাব্য এবং অভিনয়গণ না থাকলে সংলাপধর্মী যে 
কোন রচন1 নাটক হিসেবে ব্যর্থ হতে বাধ্য, সেইহেতু নাটকের মধ্যে যে 
ভাবধারা ও তত্বকথা ব্যক্ত হয় তা সহজেই “সামাজিক'-দের অভিভূত 
ও প্রভাবিত করতে পারে । পৌরাণিক নাটক, গীতিকাব্য, যাত্রাগান প্রভৃতির 
দ্বারাই উনিশ শতকের বাংলাদেশের জনমানসে পৌরাণিক প্রভাব দৃঢ়মুল 
হয়েছিল। বস্তত উনিশ শতকের বাংল! সাহিত্যে রোমান্সের কিছু প্রকাশ 
ঘটলেও পৌরাণিক প্রভাব এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত ও বাঙালীধরণের 
শিক্ষিত সমাজে, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও-ব1 অগোচরে প্রবেশ করেছিল । 
থশীষ্টান মধুস্থ্দন পৌরাণিক আখ্যানের ভক্ত ছিলেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও 
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অন্যান্ত আখ্যানকাব্যের কবিরাও সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরেই পৌরাণিক 
আখ্যান ও এঁতিহ্ের পন্থা অন্থুসরণ করেই চলেছিলেন | বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তি- 
বৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিকভাবে পুরাণকে মাজিত করে যে নতুন মুক্তি নির্মাণ করেন, 
তা তার মনোভূমিকে আর্র' করেছিণ | প্রবন্ধ-নিবন্ধে তিনি বাস্তব যুক্তির 
সাহায্যে পূরাণ-এঁতিহোর স্বরূপ বিঙ্লেষণ করেছেন, তার ছেশয়। তার কোন 
কোন উপান্যাসের ফলশ্রতিতেও লক্ষ্য করা যাবে । ব্রাক্ষসমাজের সম্ত দল- 
উপদল সাধাবণ ভাবে পৌর[ণিক আদশ বিরোধী হলেও উনবিংশ শতকের 
মাঝামাঝি থেকে সমান্তি পর্যস্ত সমাজে, সাহিত্যে ও অধিমানসে পৌরাণিক 
ংস্কারের স্থুগভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। রবীন্দ্রযুগেই পৌরাণিক প্রভাব 
কিছু হীনবল হয়ে পডে, আধুনিক শিক্ষিতসমাজ চিন্তায় ও ব্যবহারে পৌরা- 
ণিক আদর্শের প্রতি কিছুটা উদাসীন । বরং উপনিষদের তত্ব ও রষের 
সঙ্গে পাঠকেরা অধিকতর পরিচিত হলেন রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রগো্ঠীর 
দ্বাব। কিন্তু পুবাণেব প্রভাব এতটা গণীরভাবে জাঠির মনকে বশীভূত 
করেছে যে, ওপশিষর্দিক ভাবধাঁব! বহুলাংশে থাকা সত্বেও একালের সমাজেও 
পৌবাণিক প্রভাবের অধিকতর জনপ্রিয়তা দেখা যায়। এই গবেষণা গ্রস্থের 
লেখক ডঃ শ্রীমান রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায তাব গবেষণা ও সন্ধানের ক্ষেটিকে 
শুধু পৌবাণিক নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন । ফলে আলোচনাটি 
সংহত ও শিটোল হয়েছে, এলায়িত চিন্কাব শিখিলতা প্রায় কোথাও 
লক্ষ্যগো্চব হবে না। 
সমস্ত আলোচনার প্রবেশক হিসেবে প্রথম পবিচ্ছেটি বিশেষ মুলাবান। 
অসমীয়া, ওডিয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা পৌরাণিক নাটকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
উল্লেখ করায় তার আলোচনাটি পুবভারতীয় মানসিক প্রবণতাকে একটি 
বিশেষ সাংস্কৃতিক ভৌগোলিকতার মধ্যে উপস্থাপন করতে পেরেছে। ক্রমে 
তিনি পুরাতন বাংলার নাটগীতি, যাজ্ঞাগান, ঝুমুর প্রভৃতি লোকনাট্যের 
ধারা বিশেষ দক্ষতার জঙ্গে বিশ্লেধণ কবেছেন। অবশেষে তিনি উনবিংশ 
ও বিংশ শতাব্দী পরিক্রমা কবেছেন | *ঞ্ম পরিচ্ছেদটিও নাট্যতত্বের দিক 
থেকে মুল্যবান । পুবাকথা, পুবাণ, মহাকাব্য, ইতিহাস প্রভৃতির পটভূমিকায় 
নাট্যসাহিত্যের বিকাশ প্রসঙ্গে এই আলোচনায় যে-সমস্ত তথ্য উদ্ধত হয়েছে, 
'তাঁ ভবিষ্যতের গবেষকদেরও সহায়ক হবে । অতঃপর পরবর্তী অধ্যায় 
সমূহে লেখক তারাচরণ শীকদার থেকে শুরু করে হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ 
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তর্করত্ব, মধুস্থদন মনোমোহন বনু গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষণ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, 
ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং একালের আরও কয়েকজন পৌরাণিক নাট্যকারের নাট্য- 
প্রতিভা বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন । প্রসঙ্গভ্রমে তিনি দেখিয়েছেন যে, 
রবীন্দ্রনাথও নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য রচনায় পৌরাণিক কাহিনীর দ্বারা 
রীতিমত প্রভাবিত হয়েছিলেন । অষ্টম পরিচ্ছেদটিও অল্প মুূলাবান নয় । 
এই অংশে পৌরাণিক নাটকের নাট্যকল! ও প্রয়োগবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অত্যন্ত 
দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। 

শ্রীমান রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খুব একটি পরিশ্রমসাধ্য গবেষণ! গ্রন্থ রচনা 
করে বাংল সাহিত্যালোচনার একটি বড়ো অভাব মোচন করেছেন । বাংলা 
পৌরাণিক নাটক বাঙালীর প্রাণ ও প্রকৃতির সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে 
গেছে যে, একে বাদ দিয়ে বাঙালীর আধুনিক সংস্কৃতির আলোচন। 
চলতে পারে না । বস্ততঃ রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পযন্ত 
উপনিধদকে অবলম্বন করে যত আলোচনাই হোক না কেন, উনিশ 
শতকের বাঙালীসমাজ প্রধান্তঃ পৌরাণিক সংস্কারের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। 
এই পৌরাণিক সংস্কার বাঙালীর মূল কুলসংক্কার, মধ্যযুগ থেকে এ ভাবধারার 
প্রবাহ বাঙালীমানসকে প্রাণরসে আন করে রেখেছে । সেকালের কালিয়- 
দমন যাত্রা অথাৎ কৃষ্ণঘাত্রা। রামযাত্রা, চণ্ভীযাত্রা, মনসার ভাসান, লৌকিক 
ঝুমুর গান, পুবানে। কালের পাচালী প্রবন্ধ, এবং একালের আধুনিক পাচালী 
_ সর্বত্র এই পৌর।ণিক কাহিনী ও ভাবের প্রবল প্রভাব লক্ষা করা যায়। উনিশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মন্মথ রায় পষস্ত পুরণাশ্রিত কাহিনীই নাট্যসাহিত্যকে 
উজ্জীবিত রেখেছে । অবশ্ত সামাজিক আচার-আচরণ নিয়ে সংস্কবারমূলক অনেক 
নাটক লেখা হয়েছেঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দালনের পর রক্ত-রাডা ভাবাবেগ ইতিহাসকে 
অবলম্বন করে নাটকে সাথ'ক হয়েছে। তবু পুরাণের কাহিনী ও আদর্শ 
বাঙালীর মনকে যেভাবে আকর্ষণ করে, অন্ত কোন ভাব ঠিক ততটা তাব 
চেতনাকে আবিষ্ট করে না। সত্যের ও পুণ্যের জয়, দুঃখভোগের দ্বারা দু:খ 
অতিক্রম, পাপ ও অবিবেকী কামনার ব্যথতা, দেবতার লীলাবাদ, ইষ্টের কাছে 
আত্মসমর্পণ, অন্ুতাপের দ্বার] পাপাসক্ত চিত্তের মালিন্ বিদ্বুরণ প্রভৃতি নীতি ও 
চায়রিত্রধর্ম বাংলা পৌরাণিক নাটককে বিচিত্র এশ্বর্ষে ভরিয়ে তুলেছে। অনৃষ্টতন্ব 
ও কর্মবাদের মধ্যে সুুসমঞ্জস সমন্ৃয়ই বাংল! পৌরাণিক নাটককে পরিণতির 
পথে নিয়ে গেছে। মানুষ নিয়তিকরধূত স্থত্রের দ্বারাই পরিচালিত হয় না, 
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তার কৃতকর্ম তাকে বিনাশের পথে নিযে যায় । কখনও-বা বিপাকে নিক্ষেপ 
করে, তিলে তিলে দুঃখের আগুনে দহন করে মানুষকে খাটি সোনাতে পরিণত 
কর! বাংলা পৌরাণিক নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্ত বলে মনে হয়। কিন্ত 
অনৃষ্টবাদ, কম'বাদ ও লীলাবাদের দ্বাবা পৌরাণিক নাটক পূর্বাপরসঙ্গতি- 
বিশিষ্ট শিল্পরূপ লাভ করার ফলে বাংলা পৌরাণিক নাটক একটা বিশিষ্ট 
সমাজমানসিকতায় পরিণত হয়েছে৷ “ভদ্রার্জুন থেকে «কারাগার+*__বাংলা 
পৌবাণিক শাটকেব এই প্রায় শতবর্ষব্যাপী ইতিহাসে দেখা যাবে, কখনও 
ভক্তিভাব, বিবেকতত্ব, আন্মসমর্পণ, কখনও-বা সমসাময়িক দেশ-কাল বাংল। 
পৌবাণিক নাটকের ক্পারূপ নির্মাণ কবেছে। সেই বিচিত্র ইতিহাস শ্রীমান 
রবীন খন্দ্যোপা খ্যায়ের গ্রপ্থে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পবিবেশিত হয়েছে। 


অবশ্য একথা দ্ন্বীকার করা যায় না, সব বাংলা পৌবাণিক নাটক, 
বিশেষ: গিরিশচন্দ্ের সব পৌবাণিক নাটক অনেক সময়েই বসোত্তীর্ণ হয়নি, 
অন্যের তো কথাই নেই। মনোমোহন বসু, রাজকৃজ্ঞ বাঘ, দ্বিজেন্দ্রলাল, 
অমৃতলাল, ক্ষীবোদপ্রসাদ--তারা একাধিক পৌবাণিক নাটক লিখছেন। 
কিন্ত তাদেব কোন একখানি পৌবাণিক নাটক কি আধুনিক বিদগ্ধ 
দশকেব মনোরঞ্জন করতে পাবে? পৌরাণিক মোটামোট। নীতি ও 
তত্ব এ-সমন্ত নাটকে যথেষ্ট মোটা হাতেই "আকা হয়েছে, কিন্ত যে গুণ 
থাকলে মুত পুবাণ জীবন্ত হয়ে একালের দর্শককেও বিস্মিত কবতে পারে, উল্লি- 
খিত পৌবাণিক নাটকসমূজে ন্াব বিশেষ পরিচয় নেই । আধুনিক পৌরাণিক 
নাটক থেকে নাটগীতির প্রভাব অনেক সময়েই মুছে যায়নি । অবশ্য 
দ্বিজেন্দ্রল(ল ও একালের মন্মথ রায় পৃণ,ণাশ্রয়ী নাটকে ভাবেব দিক থেকেও 
যুগধর্ষের সন্সিবেশ করে পৌরাণিক নাটকে স্বা' বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলতে পেরে- 
ছেন | কিন্তু জনা, পাগুবগৌবব, নর-নারায়ণ প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক 
বাঙালীকে যত সহজে আবিষ্ট করে, যুগ-ধর্ম[বলম্বী পৌরাণিক নাটক ঠিক 
ততটা ভাবাবেগ স্থষ্টি করতে পারে ন' । কারণ এই নাটকগুলিতে বাঙালীর 
পৌরাণিক মনোভাবই আশ্রয় পেয়েছে এবং লালিত হয়েছে। বিশেষ 
উত্তেজক মৃহ্র্তে কংসকে ইংরেজের প্রতিভূ বলে মেনে নিতে মন কোন বাধা 
পায় না। কিন্তু সেই ভাবাবেগের বন্া সরে গেলে এতিহাসিক কংস আবার 
পৌরাণিক পরিমগুলেই মিলিত হয় । বাংল! পৌরাণিক নাটকের বিবর্তন 


ত 


ও ইতিহাঁল ষে বাঙালী-সংস্কৃতির মানদণ্ড তা লেখকের এই গবেষণা গ্রস্থটি 
পড়লেই বোঝ! ষায়। 


পরিশেষে এই গ্রন্থ সম্থদ্ধে আরও দু-একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত 
করি। এটি পি-এইচ-ডি প্রাপ্ত গবষেণা গ্রন্থ । একথ। শুনলেই আধৃশিক 
“ডিলাটেণ্ট' রসবিলাসীর দল নাসিক কুঞ্চিত করে ভাববেন, আবার 
গবেধণা! তার্দের কাছে এক-আঙ্ল পরিমিত অলস জল্পন1, যাকে একালের 
পাঠক বলেনঃ "রমা রচনা” তার দাম অনেক; পরিশ্রমসাধ্য গবেষণাগ্রস্থ 
তার্দের মনে প্রতিকূলতা ও অনীহা সঞ্চারিত করে থাকে । পি-এইচ. ভি. 
উপাধিপ্রাপ্ত গবেষণাগ্রন্থগুলির সবই যে প্রথম শ্রেণীর তা অবশ্য নয়। কিন্তু 
অনেক গবেষণাই গবেষণা হিসেবেই সার্ণ। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তথ্য 
সন্নিবেশের দ্বারা লেখক কোন একটি বিষয়কে প্রমাণ করেন-_-এটাই গবেষণার 
মূল চরিত্র। যে গ্রন্থে সেটি সুষ্ঠভাবে ফুটে উঠতে পারে, তা আপাতঃ নীরস 
হলেও গবেষণা হিসেবে সার্থক। তবে যিনি নীরস তথ্যসর্বন্ব বস্তধর্ম 
গবেষণায় পরিচ্ছন্নতা ও শিল্পবস্ত সঞ্চার করতে পারেন, তার বচনায় তথ্য- 
পুঞ্জের সঙ্গে থাকে রস বা আমন্বাদ_-পরিমিতিধোধজনিত আনন্দ। এই 
লেখকের আলোচনার ধার৷ অন্থসরণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছিল, তিনি রচনা- 
কর্মের মুল বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সামঞ্জন্ত ও সমন্বয়-_সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত । 
সেইজন্য লেখাটি তথখ্যভারে ন্যজদেহ হয়ে পড়েনি, ভাষা ও বিন্যাসভঙ্গিতে 
বেশ একঢা পরিচ্ছন্ন লঘৃতা সঞ্চারিত হয়েছে । ফলে এই গ্রন্থ ক্লান্তি ঘনিয়ে 
তোলে শা, এর প্রায় সর্বত্র সজাগ কৌতূহলের চিহ্ন পাওয়া যায়। লেখকের 
পক্ষে, বিশেষতঃ খিনি উপাধি লাভের জন্ত গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়েব কতৃপক্ষের 
কাছে পেশ কবেছেন, তার পক্ষে এটি একটি শ্লাঘনীয় সংযোজন । বাংলার 
সমালোচনাসাহিত্য এই গ্রন্থটির দ্বারা খশ্বর্যবান হবে এবিষয়ে আমাব 
সন্দেহমাত্্র নেই | বাঁডালী নট্যরসিক পাঠক ও দর্শকের পক্ষ থেকে 
ডঃ শ্রীমান রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি অভিনন্দন জানাই । 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
বাংল। বিভাগ 


নিবেদন 


কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে শ্নাতকোত্তব বিভাগে পবাব সময় আমাৰ দুই 
প্রযাত শিক্ষক ডঃ নাবাষণ গঙ্গোপাধ্যায এবং ডঃ রখীন্দ্রনাথ বায় নাট্যসাহিত্োের 
প্রতি আমাব যে ব্যক্তিগত অন্ুবাগ ছিল তাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেন। 
যাদবপুব বিশ্ববিছ্ালয়েব বাংলা বিভাগেৰ অধ্যক্ষ ডঃ দেীপদ ভট্টাচা 
নটাসাহিত্যেব বিভিন্ন অনালোচিত বিশ্বযষেব প্রতি আমাব দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবেন এবং গবেষণা পদ্ধতিব প্রাথমিক পাঠ দেন । গখেষণাব বিষয় স্থিব 
হয় “বাংলা সাহিত্যে পৌবণিক ন।টক+। কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের '্াাবতীয 
ভাষাসয়হেব প্রাকৃতন প্রধান ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাষ আমাব গবেষণাব প্রতি 
স্তবে ভাব স্লেহময উপদেশ দান কবেছেন । এ আমাব ছাআিজীবনেব পৰম 
সঞ্চয় । তাব নির্দেশিত স্বত্রগুলিক একত্র কবে আমি যে গবেষণ। নিবন্ধ 
বচনা কবি তা উত্তববঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েব বাংল বিভাগের প্রাকৃতন অধ্যক্ষ 
ডঃ হবিপদ চক্রবঙণ এব" বঙ্গবাসপী কলেজে আমাব শিক্ষক বর্তমানে ববীন্দ্র- 
ভাবতী বিশ্ববিদ্যালযেব রীডাব ডঃ শিবপ্রসা ভট্টাচাষেব ভুষসী প্রশ*সা লাও 
কবে । এবপব গবেষণ] নিবন্ধটি গ্রন্থাকাবে প্রকাশের জন্য শামি যখন কল্যাণী 
বিশ্ববিহ্যালযেব কত পক্ষেব কাছে আবেদন কবি ৩খন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব ভাবতীয় ভাখাসমূুহের অধ্যক্ষ আমাব শিক্ষক 
ডঃ অসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায এবং স্বীন্দ্রভাবতী বিশ্বাবছ্যালযেব বাংলা 
বিভাগের বীডাব ডঃ ক্ষেত গুপ্তকে নিবন্ধটব প্রকাশযোগা ঠ সম্পর্কে তাদের 
মতামত জ্ঞাপন কবতে অন্থবোধ করেন। তাব। প্রকাশের অঙ্গকৃলে অভিমত 
দেন এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয কতৃপক্ষ মুদ্রণকাষে দ্রুত অগ্রপব হণ। 
এই হল বইটি বচন] এবং প্রকাশে নেপথ্য কাহিনী । 

আমাব দুই শিক্ষাগ্ুর এই বইয়ের পর্দে ল্যবান ভূমিকা ও প্রবেশক লিখে 
দিয়েছেন । তাবা আমাব প্রণম্য, স্রতবাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন স্থযোগ 
এখানে নেই । 

এবপব কৃতজ্ঞতা স্বীকাবেব পালা । প্রথমেই উল্লেখ কবি কল্যাণী বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়েব বাংলা বিভাগেব প্রধান ডঃ নীলবতন সেনের নাম। তিনি 


রঘ 


বারবার তাগাদা দিয়ে পাণু,লিপি পরিমাজ'না করিয়েছেন-_ বিশ্ববিদ্যালয় 
কতৃপক্ষ এবং অন্যান্যদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কার্যটও তিনি অত্যন্ত দ্রুত 
সেরেছেন। তিনি শিশ্ববিচ্ালয়ের প্রকাশনা বিভাগটিকে সম্বদ্ধ করার জন্য যে 
নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন এটি তারই প্রমাণ । আমার সহকমণদের 
ভিতর ভঃ রামেশ্বর শ”, ডঃ সুখেন্বৃসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় ডঃ অমরেক্দ্র গণাই, 
অধ্যাপক তীর্ধস্কর চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়ের 
সহায়ত] ভোল। যায় না। আর ফারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে- 
ছেন তাদের মধ্যে আছেন ডঃ অরুণ বন্ুঃ ডঃ পবিত্র সরকার ডঃ সুভাষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ক্ষীরোদমোহন চক্রবর্তা, অধ্যাপক মানস মজুমদার, 
অধ্যাপক অরূপকুমার ভট্টাচাধ, অধ্যাপক রামরাম চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
শঙ্গর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রলয়কুমার দেব, ডঃ তুষাবকান্তি মহাপাত্র 
প্রমুখের নাম | এমুদ্রাপ্কন'+এর কর্ণধার শীরেন রায় একজন সাহিত্যরসিক | 
তার সাহাযাও পেয়েছি । প্রুফ দেখার কাজে সাহাযা করেছে আমার ছুই 
প্রাক্তন স্লেহভাজন ছাত্র শ্রীমলয় ঘোষ ও শ্রীতাপস বস্থ ! আর “নির্ঘণ্ট” রচনার 
কাজটি নিপুণভাবে করে দিয়েছেন বন্ধুবর ডঃ স্বপন বনস্থ। এদের সকলকেই 
আমার কৃতজ্ঞতা জানাই । 

সবশেষে কল্যাণী বিশ্বদ্যালয়ের বর্তমান উপাচাধ ডঃ তারাভূষণ মুখো- 
পাধ্যায়,। কলাবিভাগের ভান অধ্যাপক স্বদেশরগ্তন দর্তগুপ্ত 'এবং অর্থসচিব 
শ্রীদীনেশচন্দ্র দাসের নাম শ্রদ্ধার জঞ্গে স্মরণ করি । তাদের অকুপণ 
সহযোগিতার ফলেই গ্রন্থখানির প্রকাশ সম্ভব হল। 


রবীক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
বাংল! বিভাগ 
২৫শে বৈশাখ 


প্রথম পিজ্ভেছ 


সমাজ-ধর্মপ্রবশতা ॥ 


পথিবীব প্রতিটি জাতি ধর্মমত নিয়ন্ত্রিত হয় তাপ শিজন্ব বিশেদ জাতীয় 
[ধশ্কটাসকে কেন্জ কবে। “মান্রষেব ধর্মে হতিহাস লঙয়। আলোচনা 
কাবলে আমরা বহস্থলে দেখিতে পাই, শাশ। বাধহাবিক কারণে "আমাদের 
সমাজজ্ীবনশে যে জির্ণসটি একটি বহুমুলা লাভ কবে ভাহ। আশ্ে আন্তে 
প্রেকাইী ধর্মমূলা অক্ষম কবিয়া বপে। দেখ" যায়, যাহ|।কে অবলম্বন করিয়া 
আমাদেন সম'জচিন্তেব কেন্দরীভবন ও খন ঠবন, শাশ্বত ধাবে ধরে 
আমাদের »র্মবনস্ততে ব। খর্মানুষ্ঠানে বকপান্থব 1৮৯১ ফলে ধর্মমত যে পবিষাশে 
আশূতিত হঠে থাকে সেহ পাবম।ণে চলতে পাকে সমন্ধয় ও স্বাকরণ। 
অঠপব কোনটি “য মুলধাবা এবং ৬ক।নটি এয টপধারা তা আবিষ্কার করা 
কঠিন হয়ে পে । হিন্দ পুবাণ ও তন্ত্রগুলিব কাহিশীব মধ্যে একই দেখদেবীর 
বু কপভেদ 'আছে। বিঙিন্ন পুবাণ-ডপপুবাণে একহ দেঁবদেধীব নানা 
নাখেব পবিচয পায়! যাষ | 


বাংল অশেব সামাজিক অভিব্যটিপি সঙ্গে ভাব ধর্মসাধনা নিবিডভাবে 
যুক্ত ৷ শ্রীষ্টায় পঞ্চদশ-ষোডশ শতাব্ধীৎ পুবে সমগ্র জনমগ্লীব মধ্যে একটি 
নিদিষ্ট ধর্মার্দশ গডে না! উঠলেও তাবঙবর্ষেব অন্যান্ত অঞ্চলের তুলনায় 
বাংলাদেশে যে ধর্মসাধনাব ব্যাপক প্রসাব ঘটেছিল এ কথা আজ ন্বীরুত। 
বিভিন্ন পুবাণ-উপপুবাণ হত্যার্দকে আশ্রষ করে বাঙালীব সমাআজীবনে 
ধর্মসাধনাধ 'জোপ|বের তীব্রতা নিয়ে উপাস্থত হওয়ার মুখা কারণ হল, 
প্রথমে অনায এব পরবে আব-অধু।াধত বাং্লাধেশেব সংস্কৃতির মধ্যে 
ধর্মচন্তাব দ্রুত সঞ্চরণ এবং জশজীবনেব সবস্তবে তব প্রাধান্য-বিক্থাব | 
গুপ্পু সমাঙ্টেব কাল (শ্রী; ৫ম--৬ট শতবঝাী) থেকে উচ্চবণ্বে বাঙাল ভনগণের 


১. শুশিভূবণ দাশগুপ্ত £ ভাবতেব শঞ্িসাধনা ও শাক সাহিত্য, 
কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ » 
৯ 


২ বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


উপর কিছু কিছু আধপ্রভাব ঘটতে পাকে এব* হাব পাশাপাশি দা দয 
জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব । পাল-বাজত্বে (৭৫০-১.০ শ্রীগ্তাব্দ) বীগ্ধর্ম 
যে ব্যাপক গৌবব অঞ্জন খবেছিল সে*-পাজাত্থ (১২৫ ১২০৩ খাপ) 
হিন্দুধর্ম ও পুশঞ্থানের মাধ্যনে সেহ গেখব অভন কবে। 'অঃপব তক 
আক্রমণ ( ৯২*৩ খ্রীঃ) এবং হাবপন পাধাপাকিভাবে মুসলমান বিজযেব 
পব থেকে উচ্চকোটিব প্মমতেব ডপব গণ আঘাত এল এখন দ্বাদাটিক- 
ভাবেহ সমাজের জবন্তবে মাঙঠান্থিকতাব শভাব (দখা গল। ব্রাঙ্গণ্য 
ধর্ম, স'ক্কত্ি এব" সাহত্যেব উপব এহ বৈদোশক আক্রমণের ফলশণ শপে 
লৌকিক ধর্ম, সাঙ্কিত্য এবং স'স্কৃতিব ঈঞ্ব ঘ৮ল জমাজেব উচ্চস্তবেব 
পেখক সমাজ থেকে সবে গেলেন এবং সহ হগ্যস্কাণ পণ কবলেন সবস্দবের 
কবি এবং জামঝধাব |  পীবাণক পধদেবী এভাবেই আঞ্চলিক সমাজে 
কিব্দস্তী এবং লৌকিক বডে ণডান ভলেশ | পাৌঁবাণিক ভত্ব এব" 
উপাখ্যানের ভিতর অন্থপ্রবেশ কাল লীকঞ্চ মানবীব উপাদান। বালব 
সমাজেব সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এঙাবেহ পুবাণের নবজন্ম হল । 


ধাঙালীব সমাছজীবণ এব” হব পা।বপার্থিবক অবস্থ। সাতি ও) এ 
সংস্কৃতিকে বিপুলভ।বে পাববরিিত কবকোছল | এ কথ। অস্বীকার কৰ। বায় 
লন] (বঃ থে কান (শের মাভতা হাব নু5ওব সম'জজীবণন ৪ জাভাঁয 
চৈনতন্তেবই গ্রতিক্ষলন। স।মাজক জাঁবন আবাধ াণর্ভব ববে সমঞ্।লীন 
ঘটন।-প্রবাহেব উপব। বিশেষ: শাট্যসাহিতশোর সঙ্গে সমকালেব সমাজ 
এবং সপক্কৃতিব একটি বনিষ্ট সম্পর্ক খাকে। পাচীন গ্রীক নাটক প্রবং 
মধাযুগেব হ 9রোপীয় শাটকসম্ুহে ৩২কাপীন এপ (দশের ধর্মচে ৩মাব প্ুম্পষ্ 
পরঠকশন লক্ষণীয্ব । ভাবতীয প্রাচীন সশক্কুদ ন'টকগালতে ৪ ৩২ক।শীীল 
ধর্মদশন এব" পাবক্শেব ভাপ যখেষছ 


০০ 


২ মুসলমান অধিকাবেব ছুইলান্ম শতাবীীব মধ্যে চাবিধাব। মিলিষা 
মিশিয়া গিয়া সাহিত্যে গ্রবাহজ দুহটি গান ধাবায় পারণত হইল, 
পৌরাণিক ( অর্থাৎ অবধাচীন, শবাগত, পবাগত শান্ত্রলন্ধ) এবং 
অ-পৌবাণিক ( অর্থাৎ প্রাচীন, দেশীয় এতিহাগত )। দেখদেবীদেবও 
(ভর প্রায়ামলাইয়। আসিতে শাগিল। 

_স্চুমাব সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস, প্রথম থণ্ড__পৃবার্ধ, 
কলিকাতা, 


সমাজ-পরম প্রবণতা ৩ 


বাঙালীব জাতীয জী্নেক একটি স্বওগ্ত্রী বাঁলট বর্মভাবনা সুপ্রাচীন 
কাল € কেশ বায়ছে। শডম্ব সস্কাত ৭ বর্ষেব উপরহ গড়ে "গঠেছে তাৰ 
সাহাশাক বসখোধ । অবায্গেখ ৭। ল সগাভতো পর্মাশ্রধী কাবা বচশার 
বিছিপ জবংাণা সত “মগবণও|ব শাক্ষন পহন বাব। খাঙালীব জাতীয় 
জীণে আগ্যান্ধ ০ বশী আনে মন বিদেশী এ।সক এবং পবধর্ষের 
'সাধাত কম পাসে 5 কিন্ক |হশ্বধর্সের শাখত পক হনীকে সে শত 
এতাচান সতেণ 71: স এব এত বর্ম ক ৮1 পাটান। এবং মণ্যযুগের 
৮ খাগাবট 0৭ 71 ধা দশান কন “পান ।ব্।গা, স্দবেব প্রতি 
ছিল *7্দব সাখাহীন াশ্ছাস পুপা ণ সান বা।হপাব অব দিযে মানব 
জীবনে স্ুখ-ছুঃ গর কাবণ। এবগ »স্কাগ একে প পথাণেব জনা ধমাচবণের যে 
শিদে শ চস্ট।বিশ ভ ৮ মধা।গব ক শা পবাগিৰ কাছে নাতি ছিল 
পপ্কতা পরব নেব দর পিকধল এ *মামলক কণাহইশী এবং দেবতার 
নিকট ৮৭ আকা বাব চাববের 45 বধততানপবি11ইন*গ ল শতাব্দীর 
পরব শশক। পরবে লাবিব ৮ শান খা বগিকশ বারচে এব" ভ্ঞাব 
গগ্ুবে জাগিয়েছে পা বরু স্নান 


মধাযাগব বাল মাতিশা এল পনগ্রণণ হক ধাঝাটি *ণ্যখগেব কাব্য 
শাখায় মেপ্ধপে বহন কবেছে। শশার সাপ বহন করতে পারে নি। 
মধ্যযুগে প্রায় স*গ্র হবোগ খশছে এম শ্রধী আক বচনায যে উন্মাদনা 
(জগেছিল তাব শহ্নে তি ৬ৎধীোত দন স দেশে মাঢাবচনাব উৎসাহ 
এবং নাটাদশকর্ধেব আগ্রহ | পাতপাদেশেব মপাধুগের ধবিসনাজ পুরাণের 
কাহিনখসগুহরে পদাবলী এবং ৯1 |[1নকব্যেব শাখ|বেই পরিবেশন 
করতেন কাবণ ঠহক্কাশা।ন জনা৮০৪ আটব।য (প্রিবণ। দৃত।$৩ ছিল শা। 
তাহ চৈতগ্ত-্জাবনকে শবে কাব্য বাত হয়ছে, প।"প।য় শাটক লেখা 
হয়নি | কৃত্তিবাস আগবা কাশীব।ম পাস বামাথণ 5 মহাঙাবঙ কাহিনীর ভিতর 
অসীম নাটাসভ্ত।বশা খাকা সত্বেও ৫" কর্মে ব্রতা হননশি। ভাগবতের 
কষ্চলীলা-কাহিনী এবং পুগাণেব অন্যান্য চমকপ্রধ অলৌকিক আখ্যানও 
উপোক্ষত হয়োছশ। পাচঢানী। ৪ ধগকতান সঙ্গে সাজ্রাৰ সামান্য সম্পর্ক 
থ।কলেও যাত্রাথ ডৎ্পাওব অঞ্গে সেৎ পরব যোগ খোজা কোন অবকাশ 
নেহ। কেব্মাঞএ যার।ব ভিওণহ »খাশগখয নচযবীাত শুবণেব স্ভাবন] 


৪ বা*লা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


ঈষৎ ঝদসিত হওয়াব স্থযোগ ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর 
যেযাত্রারীতির জঙ্গে আমাদের পবিচয়, সপ্তদশ শতাব্দী পযন্ত সেরূপ যাত্রা 
রচিত হয়েছিল কিনা জান। যায় না। অর্থাৎ মধ্যযুগেব বাঙালী সমাজ- 
জীবনে পুবাণেব আলোকে যে বিপুল সর্বজনীন ভাবালোডন জেগেছিল 
তাকে আশ্রয় করে সে যুগে নাটক বচনা সম্ভব হন । 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাংল। নাটকের যে সন্ধান মিলল তাব একটি 
পশ্চ[ৎ-অগ্নুপ্রেবণ অন্বীকাব করা ষায ল। আধৃনিক যৃগেব প্ূবে বাংলায় 
নট্যকর্মেব অঠাব খাকলেও, বিশেব ৩১ উনিশ শতাব্দীব পৌবাণিক 
নাঞকণগ্ডাণ বচপ'ব একটি অতীত ইতিহাস মাছে । মধাযুগেব যে বচশাসমহে 
নাটকীয় সম্ভাবন ইতস্তত ছাডিযষে আছে সগুলি খাালীব ধর্মাশ্রখী 
ভীবনাদশেব উপব নিভব কবে বচি৩ হযের্ছল | পাশ্চা্ে চাল * জ'বশকে 
অরক্রম কাব আব কোন জীখনেব মল্যাধন বব" ভ৩ না -াবদ্থ প্রানের 
মান্গষ বিশ্বাস বত ব্যবহাববক জাঁবনশেব মআশা-আবজ্।) স্রখ-খ 
আধকাংশ ক্ষেত্রেই তাব আচবিত খমশানযন্থিত। ৩৬ স্কুন নাটবে এই 
পাখলোৌকিক জীবন প্রাধান্য লাভ কবেণ্ছিল, মধ্যম ক বাল সাহিত্যে 
নাট্যধর্মী বচনাতে এই জীবনাদশই প্রতিফলিত । উনবি-শ শতাব্দীব 
পৌবাণিক নাটকগুলি সেহ ধর্মাদশ থেকে কখন সবে অসে নি। 


উনবিংশ শঙাকীবৰ সুচনা বাণ্লাদেশে খ্ু্গধমের ব্যাপক প্রচাব 
শুক হয় এবং শতাব্দীর প্রখমাধে ই ব্রাঙ্গণমেবও যাথষ্ু প্রসাব ঘটে। 
মধ্যযুগেব বাঙালী সমাজ যেমন অর্ধ দেববিশ্বাসে মুখব ছিল উনবিংশ 
শঙাব্দীতে তাব পবিবর্তন ঘটে । খিল্ভ সমগ্র মব্যুশ খেবপ নানা 
বিরুদ্ধবাদী ধর্মসম্প্রদাযেৰ আক্রমণ সত্বেও বাঙালী তাপ পৃাণকে ভোলেনি, 
উনবিংশ শঙাব্ধীতেও ০হমন ঘটনা চেখে পডে। আসলে কাঁন ধর্মাদশই 
কোমল তৃণশযাব উপব দিযে একটান' পখ হাটতে পাবে না, তাকে 
বিপবীতবর্মী শক্তিৰ সঙ্গে সংগ্রাম করত হয, 'নঙ্গ গুলনটি দ্রুব কৰতে 
হয়। হিন্দৃধর্মে মধ্যে যে আচাবসর্বন্ব অখানবিধ গে।ঙা বক্ষণশীলতাৰ 
ভীত্রতা দেখা দিষেছিল অষ্টাদশ-উনাব*ণ শতাব্দী৩ ৩াবহ ফলে হিন্দৃধর্মে 
গতিহীনতা এসেছিল । অতঃপব উনবিংশ শঙাববীব শেব অংশে বামরুষণ 
এবং বিবেকানন্দেব দশনে হিন্দুবর্ষ নতুন পখখুঁজে পেল। হিন্দুধর্মেব এই 


সমা'জ-ধর্ম প্রবণতা ৫ 


পৃুনরুখান শতাব্দীকালেব ব্যবধানেও তাব শক্তি হাবাযনি । বাংল! পৌরাণক 
নাটকগুলি তাঁব স্বাক্ষব বহন কবছে। 


বিংশ শতাক্ধীব তিন-চতুর্থাঁশ পণ অতিক্রম কবে বাঙালী সমাজ 
বর্তমানে যে সময়ে দারিয়ে আছেঃ স সময চ*টি বিশ্বযুদ-অতিক্রাপ্ত 
পৃথিবীতে বিক্ষযষধব পবিব*ন ঘটেছে। এহ পরিবর্তন “সেছে বিজ্ঞানে) 
শিল্পে, সাহিত্যে ণব* জাবনব সামাগ্রকক মলাবোধে। একগা সতা 
পিশ্বভু্ডে এত গবব্যাপ] পরিধর্তনে আামব' মধ্যযগীয সমাজ-জীবন, 
মধ্যশখগীয ধম-া৮প্ণা এপ” *হবালীন জীবনবোধ আশা কবতে পাবি শা। 
|কন্ত একথা সঠা আাবৃনিক শাগবিক-শিক্সিত সমাজ খে যদ্দি কেউ 
বুুভব বাণী »মাজ এম্পর্কে মন্বা কবেন তাহলে সই মস্তব্যে-ক্রুটি থেকে 
যাবে । এহ শাধানক গুগেও বাংল।ব [শিক শগবাঞ্চল এবং বুহতর 
গ্রামাঞ্চলব মাঠ এখনও ধর ভিত্তির উপব দাড়িয়ে আছে। মপ্যযগীয় 
পাচালী কথক হ।, আধুনিক যাত্র। এব* পৌবাণিক নাটক এখনও যথেষ্ট 
সংখাক খাঙালব মনোহবণে সপল 1 শাবাবেগ-প্রবণ বাঙালী আজও 
স্প্রাচন পুব!ণ কাহিনীব ৮৮ ৰবে চলেছে। 


বালা পৌবাণিক নাটকগাল ষেকপ প|ডালশব ধমীষ ভাখমাব পরিচাষক 
€তমান ঠউবোপেব বাহপেল-বিব্যক নাটকগুলি, শাবতীষ সংস্কৃত নাটকগুলি 
এবং পুর্ব ভাবতে প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে বিশ নাটকগুলিতে তৎকালীন 
বিশেষ বিশেষ ভাবন[ব পনি য খষেছে। বাণলা পৌবাণিক নাটকগুলির 
সঙ্গে ৩দেব | মলত অশেক সময দেখ যায ' 


পাশ্চাত্ত্য বাইবেপ-বিষযক নাটক (1319]1081 1)19709) ॥ 


ধাশপা সাহত্যের সংখা কাবা এব শাটকেব উপাদান যেমন এসেছে 
পুবাণ সমুহ থেকে, পাশ্চান্তোব কাব্য প শাগকেব বসদ তেমনি এসেছে বাইবেল 
থেকে। ইবোপে মপাযুগে খীষ্টোককে মনোবম ক্ববাব জন্য অণেক 
13101108] নাটক বাত এবং নঞ্চস্থ ৬৩। সমাজের নানাশ্রেণীব লোক 
সেখানে এসে জড হত এমন মনে কবা যাষ। যাই হোক গীর্জাগুলিব আজল 
উদ্দেশ্য ছিল বাইবেলের বিবযকে জনপ্রিষ কব ৩ 


রশ স্পেস পপ শি 
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৬ বাংল। সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বাইবেলের ওল্ড 'এবং নিউ টেষ্টামেণ্টে মানবপুত্র ষীশ্ুর অমর কীতিকলাপ 
ছড়িয়ে আছে। গীর্জরর বাগিচায় ষীশুর জন্মদ্দিবস অনুষ্ঠান (01001510789) 
এবং তিরোভাব দিবস (68561) পালন করা হত নানা 31911081 নাটক 
অভিনয়ের সাহাধ্যে। ধীশুব জীবনের স্বরণীয় যত ঘটনা, জন্ম, মৃত্যু এবং 
পুনজন্মের কাহিনী সেগুলিতে আকবার পৰ এ কথাও বলা হত কোন 
পথে মানবজীবনেব মুক্তি সম্ভব । যাজকের। চাইতেন এইসব নাটকের অভিনয় 
দেখে অশিক্ষিত খীষ্টানরা আবও বেশী ধর্খাজরাগী হোক। সেজন্যই 
নাটকগুলি হয়ে পডে উদ্দেশ্ঠমূলক | অবশ্ত পবে সেগুলিব মধ্যে গান এবং 
সংলাপ যুক্ত হয়ে সেগুণি নাট্যমূল্য অজনে আংশিক সফল হয়। গুরাণকথাও 
যে ভাল ট্রাজেডি নাটক উপহাব দিতে পাবে তার পরিচযও পাওয়া গেল। 
প্রকৃতপক্ষে ষীশুর গ্রথম জীবনে দুঃখী মানুষের পরিত্রাতার ভূমিক। এবং তাব 
শেষ জীবনের মর্মান্তিক মৃত্যুই সেই ট্রাজেডির উৎসক্ষেত্র। 


বাইবেল-নির্ভর ধমীয় নাটক একই সময়ে ইউরোপেব পশ্চিম অংশে 
বিকশিত হয়। ফরাসী দশে আব এক জাতীয় নাটক তখন অভিনীত হত 
যেগুলির উদ্দেশ্য ছিল ক্ে৩াছুরস্ত ভর্গিতে, কঠিন সংলাপে উচ্চশ্রেণীর মনোরঞ্জন 
কর1। সাধারণ মান্গষেধ ধর্মীয় ভাবণ!র প্রকৃত পথশিদে'শি করল বাইবেল 
কাহিনীর লাতিন-ভাধার নাট্যরূপ। গীঙ্গর অঙ্গনতলে সমবেত ফরাসী 
জনসাধারণ খীষ্টের মহ জীবন-গাথা এবং মানবজীবনের আচরণীয় ধর্ম 
সম্পর্কে এইভাবে অবহিন্ত হয়ে সুখ হত । 


ংশতঃ আংলো-নর্মণ এবং অংশতঃ লাতিন ভাষায় রচিত একটি 
03191108] নাটক অসাধারণ জনপ্রিয়তা অজন করেছিল। নাটকটির 
নাম--4৪0 | এই নাটকটি গীজর ভিতব অভিনীত না হয়ে গীজার 
পশ্চিমন্ারের বাইরে আতঙনীত হত এবং সেখানে একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ 
করা হত বাইবেলেব উদ্যানদৃশ্যটি উপস্থাপনার জন্য । কিছু দরে আর একটি 
মঞ্চে অভিনীত হত নরকদৃশ্যটি এবং মাঝখানের খোলা জায়গাটি: ৬ 
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পাশ্চাত্য বাইবেল-বিষয়ক নাটক ৭ 


সাধারণ শৃশ্বগুলির অভিনয় হত। ঈশ্বর, আদম এবং ঈভ চরিত্রে বাইবেলের 
কাহিনীর আক্ষরিক রূপায়ণ ছিল। ফ্রান্সে 31911081, নাটক অভিনয়ের 
সময় জেক্সালেম, বেখেলহেম, স্ব্ন্ধাব, নবকদ্ধার ইত্যার্দি অংশও বেশী 
স্থান অধিকার করত। * 


পাশ্চাত্তে বাইবেল বিষয়ক নাটক অভিনয়ে ইতালীর মত ধর্মীয় নাটক 
আঁভণয়ে আইবেরীয় উপদ্ধীপ অঞ্চলের (স্পেন, প়ূ'গাল) মধ্যযুগের 
ইতিহ"শ যথেষ্ট সম্দ্ধ | 


মর্যযুগেব পাশ্চাত্য বাহবেল-শিষয়ক নাটকগুলিব জঙ্গে বাংলা যাত্রার 
ষথেষ্টা মল বয়েছে। প্রকুতপক্ষে পাশ্চান্তোর শাটকের মত যাত্রাব প্রাচীন 
রচনাও পুবাণ-আশ্রয়ী | পাশ্চ।গ্য ধমীয না০কগুলির জন্ম খশষ্টোখসবে-_ 
গীড - 'জণে। প্রধানত: গাশেব পবিবেশে এই নাটকসমূহের জন্ম-যাত্রার 
জন্ম” গানের স্ববে। তবে যাত্রাব উপব মান্দবেৰ অন্ুশান্ন না থাকাদ 
পাশ্চান্ভোব ন/টক পে ক। সেগুলি অনেক স্বচ্ছন্দ এবং সংবেদনশীল | 


পাশ্চাত্য পৌরাণিক শটক এবং বাংলা পৌবাশিক নাটকের মধ্যে 
একটিমাত্র অন্তরঙ্গ যোগস্থত্র লক্ষ্য কব! যায় তা হল উ৬য় নাটকেরই উদদেশ্ঠ 
ধর্ম পণ জাতব জদযে ভঞ্তিবস সঞ্চাবিত কবাঁ। অকুষ্ ধর্মবিশ্বাস যেমন 
ত্রয়োদশ-চতুদ'শ শতাব্দী] পযন্ত যথে।পীয় নাট্যকার এবং দর্শকদের হৃদয় 
অধকাথ কবে বেখেছিণ, সহ একই ভক্তিপ্রাণতা বাংলা পৌবাণিক 
নাগাল বের পাবা এক শাদাবচন'্য অন্গপ্জেবণ। দ্িষেছিল । অবশ্তঠ উভয় 
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৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নাট্যধারার মধ্যে ষে পার্থক্যটিকে কিছুতেই অস্বীকার কর! যায় না সেটি হল, 
ফুরোপীয় বাইবেল-আশ্রয়ী নাটকগুলি গীর্জার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে যতদিন 
অভিনীত হয়েছিল ততদ্দিন সেগুলির আবেদন বিন্দুমাত্র কমেনি । গীজ্গার 
অচলায়তন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই নাটকগুলি রচন। 
বন্ধহয়ে গেল। অপরদিকে বাংলা পৌরাণিক নাটক একদিকে যেমন 
নাট্যকারদের শ্বতঃস্ফ,র্ত ধর্মচিন্তার প্রকাশ, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের 
একনিষ্ঠ ধর্মজিজ্ঞাসার হৃত্রনিদ্দেশ। জনসাধারণের এই দ্বাবীর পিছনে 
মন্দিবের কোন হস্তক্ষেপ ছিল না বলেই বাংলা পৌরাণিক নাটক পুরাণকে 
অন্থুসরণ কবে দেশীয় ধর্মজিজ্ঞাসার উত্তর-সঞ্চয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল । 
পাশ্চাত্য পৌরাণিক নাটকে ধর্মসাধনার যে ইতিহাসটি নাটকের মধ্য দিয়ে 
জনসাধারণের উপর আরোপের চেষ্টা করা হত বাংলা পৌরাণিক নাটকে 
সে ক্ষেত্রে পুরাণ-প্রিয় দর্শকদের রস এবং ভাবকেই বেশী মুল্য দিয়ে তাদের 
প্রিয্ন কাহিনীরই নাট্যব্বপ দেওয়া হত। 


উনবিংশ-বিংশ শতাব্ীতে একশ্রেণীর নাটক পুরাণের কাহিনী অন্ুসবণে 
রচিত না হয়েও অলোকিকতা৷ এবং ভক্তিরসের উচ্ছ্বাসে পৌরাণিক নাট্যমুল্য 
অজন করেছে । চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, রামানুজ প্রমুখ এঁতি- 
হাসিক ধর্মসাধক এবং জাধু-সস্তর্দেরে উপর রচিত এই নাটকগুলির মত 
পাশ্চাত্তেও একশ্রেণীর খশীষ্টভক্ত সাধূ-সম্তদের অলৌকিক জীবনকথাশ্রয়ী নাটক 
রচিত হত। বাইবেল-বহিভূ'ত কাহিনী হলেও এই শ্রেণীর নাটকে যে ধর্মীয় 
আবহাওয়ার পরিমণ্ডল গডে উঠেছিল পঞ্চদশ-যোডশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য 
নাটক সেই প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেনি । বাংলা নাট্যসাহিত্যের 
অন্যান্ত শাখাতেও পৌরণিক নাটকের প্রভাব ছুলক্ষ্য নয়। 


সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য £ বাংলা পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক ॥ 


গ্রীক ট্শাজেডিসমূহ এবং পাশ্চাত্তের ধমীয় নাটকগুলির রচণী যে 
ধর্ষোৎসবকে উপলক্ষ করেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । বাংল। পৌরা- 
ণিক নাটকগুলি ধর্মোৎসবকে কেন্দ্র করে রচিত না হলেও একথ। সত্য 
জাতির চিত্তে যে ধর্মীয় বাসনা মুকুলিত তার মুলে আনন্দদানের নিষিত্বই 
সেগুলির জন্ম । প্রাচীন বাংল! যাত্রাগুলি যে ধর্মোৎসবেরই অঙ্গ হিসেবে 


সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য ৯ 


কাজ কবত তাব দীর্ঘ মালোচনাব স্থযোগ বয়েছে। সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রে 
এই বিষধযে বেশ ব্যতিক্রম বায়ছে। সংস্কৃত নাটাকাবগণ পুবাণেব জগতেব 
যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং সংস্কৃগজ্ঞ নাট্যকাবগণেব পক্ষে পুবাণেব মল 
কাহিনীর ভিতবে প্রবেশেব সহজ সুযোগও ছিল । জংস্কৃত নাটাবূপ যে যুগে 
চবম বিকাশ লাভ কবে সেই কালিদাসেব সময হিন্দু ধর্মের আধিপত্য 
কষ ছিল না। তৎকালীন সমাজ-জীবনেব সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বচিত না 
হওযায় সংস্কৃত পৌবাণিক নাটকেব বিপুল সম্ভাবন! পূর্ণতা লাভ কবেনি। 
রামায়ণ-মহাভাবত এবং অন্যান্য পুবাণকে অবলম্বন কবে সংস্কৃত সাহিত্যে 
যে কটি পৌবাণিক নাটক বচিত হযেছিল হাতে পৃবাণ কাহনীর ভিতরে 
নাট্যকাবেব কল্পিত ঘটনা এবং মৌলিক চবিত্র অন্নপবিষ্ট হওয়ায় সিদ্ধ- 
বসেব হানি ঘটেছে । একমাত্র উট্রনাধায়ণেব «বণীসংহাবগ নাটকটি 


এব ব্যতিক্রম । 


কষ্ণোৎসব, শিবোৎসব কিংবা হন্দ্রোসব_যে কোন উৎসবকে উপলক্ষ 
করেই প্র”ম সংস্কৃত নাটক অভিনীত হোক শা কেন অপব গ্রীক ট্রাঙ্তেডির 
প্রভাব সংস্কৃত নাটকেব উপবা বস্তাবিত হোক বা না হাক, এ কথা 
শিঃসন্দেহে বলা যায় সংস্কৃত নাট্যকাবগণ জাতীয় চিত্তে পুবাণেব ধর্মীয় 
আবহাওয়া সঞ্চাবেব চেষ্টা না কবে নাট্যশাস্ত্রেব অন্থুসবণে দৃশ্ঠকাব্য বচনাব 
কেহ অধিক মনোনিবেশ কবেছিলেন | এ'দেব এঁতিহাসিক এবং বোমান্টিক 
কাহিণীব প্রতি শাকর্ষণই খল ধেশী, ৩বুও (য পুরাণের কাহিনী নিয়ে 
তাবা াটক লিখেছিলেন তাব প্ররুপ্ঠ কাবণ হল পুবাণেব ভিতবও নাটকীয় 
রস কম নেই । সংস্কৃত সাহিত্যে শক্তিশালী নাট্যকাবেৰ সংখ্যা কম নয় এবং 
পুরাণের কাহিনী নিয়ে বচিত তীদেব নাটকগুলি “পৌবাণিক নাটক? হতে 
পাঁবত। কিন্তু ভাবতীয ধর্মপ্রবণতাব প্রতি গভীব মনোনিবেশের অভাব 
ঘটায় এবং ভরত, ধনঞ্জষ, সাগব নন্দী প্রমুখ নাট্যবিদেব নিদেশ সুক্্রূপে 
অন্ুসবণেব প্রবণতা থাকায় সার্থক »*ম্কৃত পৌরাণিক নাটক ছু+একটি 
ব্যতীত লেখা হতে পাবোন। 


পুবাণেব কাহিনীকে আশ্রয় কবে বচিত নাটকই পৌরাণিক নাটক 
হতে পাবে না। সং্কত নাটকগালতে পৃবাণেব যে ঘটনাগুলি গৃহীত 
হয়েছে বাংলা পৌবাণিক নাটকগুলিতেও সেই ঘটনাগুলি গৃহীত হয়েছে । 


১৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


অথচ সংস্কৃত পৌরাণিক নাটকগুলি ষথার্থ পৌধাণিক নাটকের মর্যাদা না 
পাওয়ার কারণ নাট্যাঙ্গিক এবং কাব্যরসের প্রতি নাটাকারগণের প্রবণতা । 
বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণ পুরাণের কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন, ভক্তি- 
বাদেক প্রতি দৃষ্টি বেখেছেন এবং নাট্যাঙ্গিক সম্পর্কেও সচেতন থেকেছেন । 
তার। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর শিজন্ব ধর্মমতকে যেরূপে পুরাণেব পটে 
উপস্থাপিত করেছে সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে সেই দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় 
সার্থক পৌরাণিক নাটক বেশী লেখা হয় নি। 


কালিদাস-পুব দু'জন নাট্যকারেব ভিতব অশ্বঘোষ পুবাণেব কাহিনী 
গ্র্ণ করেন শিকিন্জ ভাসের সাতটি নাটক মহাঁভাবত অবলম্বনে এব* দুটি 
নাটক রামায়ণ অবলম্বনে রচিত । রামায়ণেব কাহিনী নিয়ে বাংলা 
পৌবাণিঞ নাট্যকারগণ ষে নাটকগুলি লিখেছেন, তার উপব ভবভূতির 
“ভব রামচরিতের প্রভাব স্প্ট। এই নাটকের প্রব অংশ নিয়ে লেখা 
[সের প্প্রতিমা নাটক বাংপা পৌবাণিক নাটকেব উপর কোন প্রভাব 
ফেলেছল কিনা জন্দেত, ফেশনা সংগ্কত নাট্যসাহিত্যে তাসেব নাম শোনা- 
ম:এ গেলেও ১০১*-১১ শ্রীষ্টাব্দের পুবে ভাব লুপ্ত গ্রন্থগুলি আবিষফত ভয়নি। 
[গিবিশচন্দ্র এবং তার সমসাময়িক নাট্যকাবগণ ভাসের বচণাব সঙ্গে পরিচিত 
হিলেন না। সাত অক্ষেবিধৃত “প্রতিমা নাটকে রামায়ণেক প্রায় অর্ধাংশ 
ব]ভিনী-_বামের বনবাস থেকে শ্বরু করে ধাবণবধ এবং অধোধ্যায় 
প্রতাবর্তণ ও রাজ্াভিধেক_বণিত। বাংলায় এই দীর্ঘ কাহিণীকে বযুক্ত 
কবে রামের বনবাঁস, সীতাহরণঃ জটায়, বধ, রাবণ বধ, র[মের রাজ্যাভিষেক 
হশ্যাদি নাটক রচিত হওয়ায় পৌরাণিকত্ব এবং নাটকীয়ত্ব উভয়হ রক্ষা 
পেয়েছে দীর্ঘ কাহিনী পাঁবসবে ভাসেব পক্ষে যা সম্ভব ছিল ন। | রামায়ণের 
ঘটন। গিয়ে কারলিদাস-পন শাট্যকার ভবজ্তি তে নাটক লিখেছেন তাব 
£৫৩ব ন।টাকাবেৰ কবিশক্তিক বিচ্ুবণ ঘটলেও নাটক ছুটি সার্থক পৌরাণিক 
নাটকেব সংজ্ঞা উত্ভীণ' হতে পারে না। “মহাবীব চবিত" যেন নতুণ 
বামাণ। বিবাদে পুর্বে রাম-সীতার দর্শনজনিত পুবরাগ, সীতাকে 
রাখণতন্ত্ে অর্পণের জন্য রাবণের প্রেরিত ঘৃতকে উপেক্ষা কবে কুশধ্বজ 
কত'ক রাম-দীতার অখবা কৈকেযীর অন্ুশোচনা-জনিত উক্তি রামায়ণে নই । 
“উত্তর রামচরিতে'র পরিণতি মিলনাস্তক* বান্মীকি রামায়ণে বেখানে 


সংস্কৃত দৃষ্ঠকাব্য ১১ 


বিয়োগাস্তক । ভবভূতিৰ নাটক বাংলা পৌঁবাণিক নাটকের উপব প্রভাব 
পিস্তাব করলে ও একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত আব কোন নাট্যকার বাঙ্ধীকি- 
র"মাষণেব কাণহণী থেকে সবে আসেন নি। 


কালদ[স সংস্কৃত সাহতোব শ্রেগ সেখক হলেও তিনি ছিলেন অলংকাব- 
শ|গ্বাপ্রয নাট্যকার ; নাট্যদশক্বে ভর্তবণাদ্ধ হৃদ্যে নয়, কাব্যপাঠকের 
শৌপ্যতন্ময হযেই তাব অধিষ্ঠান। যবে, খকবেদ এবং বিষুপুবাণে 
ণশিত “উবশী-পুক্ববাশ্ব বিচ্ছো-কাহিনীকে অন্ববকাৰ কবে তাই তা 
নব যবনিক। "টনেছেনমলশে | মহাভাবতীয কাহিনী-ণির্ভব নাটক 
“অ(তজ্ঞান শকুম্থলমত কবি কালিপধাসেব মহৎ কীণ্তি বহন কবে, নাট্যকার 
ব শিধ।সেব পবিচ্য প|ওয। খা শ।| মহাভারতেৰ শবুস্তল। ঘুম্মস্তেব নিকট 
নিঢেগ আত্মপবিচষ দিয়েছেন, কথ্মুণিব আশ্রমে উইাব সন্তান জগ্মেছে ; 
কাপর [সেব শকুন্তলা ছুভ সনীব মাশামে ঢত্মন্তকে আত্মপরিচয় জানিয়েছেন, 
ত।ব পুত্র প্রস্থত ভযেডে শ্গবাণ মাবীছের আশ্রমে | কালিদাস দুর্বাসাব 
(এ ম্মভিশাপ শটকে প্রযোশ কবেশেন »*। মভাভাবতে নেহ। প্রেম ও 
সেইশযেব কপি কালিদাস এঙ।বেশ পৌবাণিক জিদ্ধবস অস্বীকাব কবে 
ন।টোব আর্দিকে কাব্য বচনা কবেছেশ। ভুত সেজন্যঠ খালা পৌবাণিক 
নাটকে ছুঃএকটি বাহীত শকুম্তপা এবং উর্বশী বিষধক নাটক বচিত হয নি। 


সংস্কত পৌবাণক নাটাধ|বাধ ক্ষেমীশব বচঠিত *০গুকৌশিক? বাংলাষ 
“ভ বশ্চনর+ নামে বাচত বেশ ক) স্টেবাণিক নাটকেখ উপব প্রভাব কেলেছিল। 
এউন!ব।যণেব ৭বেণীস*ভাব। মহাভাবতেব বিখ্যাত কাভিনী গ্ভীম কতৃক 
রাত অবেণীবদ্ধ কেশেখ অংহার থা বন্ধনগ অবলম্বনে বটিত। এই 
এ কন্টমাত্রত অংস্কত পৌবাণিক নাট$ যাব ভিতব পষে নবম শতাব্দীর 
“নযবালীন জাতধ পর্মগ্রণতাব খণ্াাথখ পবিচয পাঁওষা যায । ছুযোধশের 
শগাব ও মন্ত্রণ' অন্ুশেব সংখত শোধ, যুধিটটিবের পর্পবাধণ তা ইঠ্যাপি যথাষণ 
পুবণাগ্রসাবী | অএচ৮ বিম্মষেবক কথ মাদখচন্দ্র তরবন্েব “কীচক বধ, 
(১৮৫৮) ব্যপ্ঠীত বাংল? ভাষা এ৯ উল্লেগষোগ্য কাহিনী নিয়ে পৌরাণিক 
নস্টক লেখা হযনি। ক্ষেমীখ্বেব গচগুকৌশিবেব ন্যায় ভট্টনারাষণেব 
“েণশসংহাব'ও বাংলা পৌবণিক নাটকে আদর্শ হতে পাবত। 


অত্ঃপব সংস্কৃত ভাষায় দু'একটি পৌবাণিক কাহিনী-নিভ'ব নাটক 


১২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


(দামোদর মিত্রের মহানাটক বা হনুমন্লাটক, মুরারির “অনর্থরাধবঃ এবং 
রাজশেখরের 'বালরামায়ণ, ) রচিত হলেও সেগুলি সার্থক পৌরাণিক নাট 
নয় এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকের জঙ্গে তার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ 
সাক্ষাৎ ঘটেনি । 


ংস্কৃত মহাকাব্য যেমন নাটক অপেক্ষা পুরাণকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ 
করেছে বিপরীতে বাংলা নাটক বাংলা মহৃকাব্য শাখার চেয়ে পৃবাণকে 
বেশী অন্গসরণ করেছে । সেজন্যই বাংলা নাটকের জম্মখে সংস্কত নাটকের 
পরিচয় থাকলেও তার অনুসরণের ক্ষেত্রে বাংল! নাট্যকাবগণ উত্সাহবোধ 
করেন নি। অন্ততঃ পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে এই উক্তি দু্টতার সঙ্গে কবা 
চলে। তবে সংস্কত পৌরাণিক নাটকের আত্মার সঙ্গে বাংলা নাটকের 
আত্মার যোগস্থৃত্র স্থাপিত না হলেও, গঠন, সংগীত এবং বুভচয়ণের দৃষ্টি- 
কোণ থেকে উভয় নাট্যধারার মধ্যে আংশিক মিল আছে। 


পৃৰ ভারতে রচিত পৌরাণিক নাটক £ 
বাংল! পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক ॥ 


অসমীয়। ॥ 


অসমীয়া সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী ) মৌখিক 
সাহিত্য হষ্টিতেই ব্যাপূত ছিল। এই জময়ের বিহুগান, শিশুদের ঘৃম- 
পাড়ানী ছড়া ইত্যার্দির পথ অতিক্রম করে রচিত হল “মন্ত্র আরু ভণিত; | 
এই ধার] অব্যাহত গতিতে ভ্রযেদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলে । অতঃপর সমাজ 
জীবনের পুরাণ-চচশর গভীব অনুরাগ প্রতিবিষ্বিত হল বামায়ণ ও মভা- 
ভারতের অন্ুবাদ-উৎসাহে-_-দেখা মিলল পুরাণ-প্রিয় লেখক কবি হেম 
সরম্বতী, পীতান্বর ছ্বিজ প্রম্থের | প্রাক-বৈষ্ণব সেই যুগ অবসিত হওয়ার 
অব্যবহিত পৰে শঙ্করদেবের আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গে কেবল বৈষ্ণব ধর্মাদশেব 
প্রসারই ঘটল না, এল সমাজ জীবনে সাধিক নবঙ্তাগরণ। পরবর্তীকালে 
এই নবজাগরণের জোয়ারের তীব্রতা কমে এলেও সাহিত্যকর্মের অগ্রগতিতে 
বিন্দুমাত্র গতিহীনতা দেখা যায় নি। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের 


পূর্ব তারতের পৌরাণিক নাটক ১৩ 


্থচনা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারভে, ইংরেজ প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে। এক্ষেত্রে 
বাংলা ও ওড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে অসমীয়া সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা বেশী 
কারণ হন্দী সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল আবও 
বিলম্বে । 


অসমীম্না জাতির ইতিহাস ধর্মপ্রবণতার নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষ্যবাহী । নবম- 
দশম শতাব্দী থেকে শ্রীহট্র, কামরূপসহ আসামের বিস্তীণ' অঞ্চলে বৌদ্ধ 
তান্ত্রিকতার প্রসার ঘটে । এরই পাশাপাশি জন্মলাভ করে বিরাট মন্ত্- 
সাহিত্য । পুরাণ-সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য জাতির 
ব্যাকুলত।, কুষ্ণ-কথা এবং বামায়ণ-কথার মধ্য দিয়ে তৃপ্ত হয়। ত্রয়োদশ 
শনান্দীব দ্বিতীয়ার্ধে শেষদিকে কবি হেম সরস্বতীর প্প্রহলাদ চরিত্র' কাব্যে 
মহাভারতীয় কাহিনীর সুন্দর কপদান লক্ষণীয় । বাংলা, হিন্দী ও ওডিয়া 
স[হিত্যেব মত অসমীয়া জনজীবনে রামাষণ কাহিনীর আবেদনও গভীর । 
দশম শতাব্দীতে দেওপবতে ভগ মন্দিরে রাম, লক্ষণ” ন্ুগ্রীব প্রভৃতির 
প্র/পূ মৃতি দেখে বাবা যায় জনজীবনে রামায়ণের প্রভাব কত গভীর ছিল । 
বাংল সাহিত্যে কবি কত্তিবাসেব রামায়ণ অন্বাদদ যেরূপ পরবর্তীকালে 
মহাকাব্য এবং পৌবাণিক শাউটকরচনার প্রধান আদর্শ হয়েছিল অসমীয়! 
সাহিত্যে কবি মাধবকন্দলীও সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন । এরপর 
অনন্য কন্দলী, শঙ্করদেখ, মাধবদেবঃ কবি ছুর্গাবর, অনম্ত ঠাকুর প্রমুখ 
কবিব রচনাতেও রামায়ণ কাহিনী “বিশ্বাস্ত' রূপে অনুরদিত। 


বাংলা সাহিত্যের মত অসমীয়া সাহত্যের প্রারভ্ভিক যুগেও ধর্মাশয়ী 
সাহিত্য র৮নায় ছিল প্রবল আগ্রহ । নাটকের ভিতব দিয়ে পৌরাণিক 
কাহিনী চিত্রণেৰ বহু পুর্বে 'বিয়াশাম? প্রভৃতি কথা-কাহিনীর ভিতর দিয়ে 
পুরাণের অমর গাথাগাল বর্ণিত হত। এই স্থভ্রে হরগৌরীর বিয়া, রাম- 
সীতার বিয়া, কৃষ্ণ রুক্সিণার বিয়া, উষা-অনিক্দ্ধর বিয়া প্রভৃতি বিয়ানামগ্ডলি 
ম্মরণীষ। পরবর্তীকালে এই বিষয়গুলি পৌরাণিক নাটকে গৃহীত হয়। 
রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের কাহিনী-মালায় পরবর্তাকালে যাত্রা 
ও নাটক রচিত হয়। 


অসমীয়া নাটকের পুর্বস্থরী হিসেবে এযাবৎ তিনটি শাখার পরিচয় 
পাওয়া যায়__যাত্রা, ঝুমুর এবং নাট। এ ছাড়া খুলিয়া নাচ, পৃতুল নাচ, 


১৪ বাংল সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


নৃত্যগীত এবং মুখোস পৰে কথাক্লিব ন্যায় বৃত্যগীত আসামের মুল অঞ্চল 
থেকে প্রাস্তীয অঞ্চল পন্য সমশক্তিতে প্রবাহিত ছিল ।« মশসা পুজায় 
দেওখানী নাচেব বিশেষ প্রাপান্য ম্মবণীয। বাণ্লা শাটক বচনার পুর্বে 
যেমন দেশীয় যাত্রা খাবা বর্তমান ডিল, ৩মনি অসমীষা সাহিত্যে ছিলি 
“ওজাপালী” ।৬ মসমীধা “অ*কীমা নাটে'র বীজ এই ওজাপালীব শিব 
নিহিত ছিল । 


ষোডশ শতাব্দাতে সমগ্র খাংলাছেশে চৈতহ্যদেবেব আবিভাবে যে 
ভাবপ্লাবন দুর্মব ভযেছিল তাৰ বাহঃপ্রকাশে সাহিত্যে বিভিন্ন ধাবা 
পল্লপবিত হলেও নাটক বচন।য মবিশ্বাস্ত শীববতা। বধ একই জময়ে 
শঙ্কবর্ধেক ও তাৰ শিগ্র-সমাজ সমগ্র ্ম।সামে ভাবেব প্রাবন 
বইয়েছিলেন। বামাগ্রজ “বং ভক্ত কবিব গ্রঙাবিত এহ অত্রাঙ্গণ পণ্ডিত 
স্বীয় পিছ্যাঃ বিচক্ষণতা এ7২ একেগ্বববাধী দৃষ্টির সাহ।য্য একপিকে যেমন 
ব্রাহ্ষণেতর সমাজেব অবিসংখাদ্শী গুক হযেছিলেন অন্যাদকে দ্দেমনি 
সাহিত্যাকাশেও ডজ্জল ফুবত।বাষ পবিণত হযোছলেশ । বেদান্ত, গীত 
এবং মন্তাগবতেৰ অন্ুবাদেব পাশ।পাশি কবি-স্ুবকাব শঙ্কবদেব পৌবাণিঞ 
শাটক বচনাতেও খঁকে ছিলেন! €পৌব্যাণক্চ চধিভ্রেব ভাখবপ বক্ষা কবে 
বচি৩ তব “কক্সিণী ভবণ” এবং এপ1বজাত হবণ, নাটক ছুটিব ব্যাপক 
জনপ্রিয়ত] হথেছিল । চৈতন্যদ্দেৰ ধম প্র৮াবক ছিলেন, কাব্যবাসক ছিলেন, 
কিন্তু শক্কবেবেব ন্যায সাহিত্যিক ছিলেন না। টৈতন্যদ্দেব পম ধবলে 
বাংলা পৌধ|ণিক নাটকেব জন্য হয়ত বাঙার্লী দশশকদেব আবও তিনটি 
শতাব্দী অপেন্নী কবতে হত ন। | 


শঙ্কবদেব এবং তব শিষ্ত মাধবদেব উভবেবহ পৌব।ণিক শাটকেব মুখা 
চবিত্র শ্রীকৃষ্ণ । শঙ্কবদেবেধ অন্কিত কষ্চ কিন্তু তাগবত অখবা মহাঁভাবতেব 
প্রচণ্ড দৈবশক্তিসম্পন্ন দেবতাই নন, তিনি তৎকালীন মানবিকতায় সমৃদ্ধ 
ঘবেব মানুষ । কৃষ্ণ চবিত্রে এই মাণবিকতা আবোপেব প্রয়োজনীয়তা 
বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করলেও বাংলা পৌবাণিক নাটকে কষ্ণচরিত্ে এই গুণ 


৫. স্লুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যাফ ঃ অসমীয়া সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫৯, 
প্‌১ ৪৩৬ 
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পুর্ব ভারতের পৌরাণিক নাটক ১৫ 


আরোপিত হতে দেখা যায় না। অতঃপর আসে নারদ-প্রসঙ্গ । বাংল! 
যাত্রা এবং পৌবাণিক নাটকের মত অসমীয়া পৌরাণিক নাটকেও নারদ 
চরিত্র কাহিনীতে ছন্দ এবং জটিলতা স্থির সহায়ক । শঙ্করদেবের “পাবিজান্ত 
হরণ” নাটকে কৃষ্ণ কর্তৃক রুকঝ্সিণীকে পারিজাতদানের সংবাদটি নারদের স্ত্্ে 
সত্যভামার নিকটে পৌছানোর সন্ত সঙ্গে নাটকীয় উৎকণ্ঠা তীব্র আকার 
ধারণ করেছে । তাৰ “কেপিগোল|প" মাটকেহ প্রথম রাধার নাম (“রাধ।ং 
বিধায় হয়ে তত্যাজ ভ্রজঘোধিত, ) পাওয়া যায়। বাংলা পৌরাণিক 
নাটকে ধাবায়ও বামনাবাধণের একঝ্সিণী হরণ? নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“পারিজাত হবণ+, বিহারীলাল চট্রোপাধ্যায়ের 'রুঝ্িণীরঙগ” ইত্যাদি পাটক 
প্রসিদ্ধ হয়েছিল । 


অসমীয়া নাট্যপাহিত্যের ধারায় মাধবদেবের পুবাণা শরয়ী নাট্যধম' 
গোবধ'ন খাত্রা, পিপরা গুচুবা নাটক, চোরধবা ঝ.মুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 
এ ছাড| রামচবণ ঠাকুরের কংসবধ, গোপাল আটার বলিছলন, অনন্ত 
কন্দলীব সীতার পাতাল প্রবেশ ইত্যাদি নাটকের আবেদন আধুনিক 
অসমীয়। রঙ্গমঞ্চেও বিদ্যমান । 


ধাংল! সাহিত্যেব মত 'সমীয়া সাহিতোও উনবিংশ শতাব্ধীব 
প্রথমাধে' ইংবেজ শাসন প্রত্িষ্ঠটাব (১৮২৬ খশিষ্টাব্দ) একটি সুস্পষ্ট প্রভাব 
পড়েছিল । অসমীয়া ভ।বায় ব্যাক্বণ গ্রন্থ, অগ্ডিধাশ ইত্যাদির প্রকাশ, 
“অরুণ দয়” (১৮৪৬) পজিকাকে আশ্রয় করে গল্প, কখিতার বাহুবিস্তার 
এবং পাশ্চান্তয সাহিত্যের অগ্রকরণ উনাঁপংশ শতাব্দীতে অসমিয়া সাহিত্যের 
অগ্রগতিব প্রেক্ষাপট । এষুগেও পৌরাণিক নাটক রচশা স্তিমিত হুল নী, 
তার প্রমাণ লক্বোদর বরার “শকুস্তলা” এবং ছুর্গাপ্রসাদদ দত্তর 'বুষকেতু 
নাটকসমূহ। ইংরেজী সাহিত্যে প্রভাব সত্বেও বাঙালী নাট্যকারগণ 
যেমন নিজেদের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভূলে যাননি, অসমীয়া নাটা- 
কারগণও তেমনি বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের কথা ও কাহিশী, জাতীয় পুরাণ এ 
দর্শনের প্রতি মমতা! হারাননি । অসমীয়া সাহিত্যের সঙ্গে গত ছু*শতাব্ধীর 
বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জাগরূক আছে। আধুনিক 'পাহিত্য 
পুরাণ-কাহিনী বজিত নয়, যদিও আধুনিক সামাজিক. এবং রাষ্্ীক সমস্ত 
অসমীয়া সাহিত্যের একটি দশর্থ অংশ অধিকার করে আছে। বিংশ 


১৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


শতাববীতেও ন্যুট হামন্থনের 40:০৬ 01005 9০011+-এর অনুবাদের পাশা- 
পাশি হেমচন্দ্র বডয়ার “কানিয়ার কীত'ন+, গুণাভিরামের 'রামনবমী,, 
অতুলচন্দ্র হাজারিকার “কুকুক্ষেত্র'-র মত নাটকও রচিত হচ্ছে। ভারতের 
পুরাঞ্চলীয় অন্যান্য রাজ্যগুলির মত অসমীয়া! সমাজ-জীবনেও যে ধমে'র গতিটি 
আজও অব্যাহত এটিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 


ওড়িয়। ॥ 


উডিষ্যা এখং বাংলা--এই ছুই প্রতিবেশী বাজ্যের ভিতব ঘনিষ্তার 
মধ্যে যে সকল কারণ রয়েছে তাব অন্যতম হুল উভয় অংশের মান্ষেব 
মধ্যেই ধর্মভাব শতাব্দীব পব শতাব্দী ধবে প্রায় সমাস্তবাল গতিতে অগ্রসর 
হয়েছে । রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মনোমোহন চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ বসু, অতুলরুষ্ঃ 
গোস্বামী, রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যাব্, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রভাত মুখোপাধ্যায়) 
বিমানবিহাকী মজুমদার প্রমুখ গবেষকরা উডিষ্যার প্রত্বতত্ব, ভাষা-সাহিত্য, 
ধর্মচিন্তা, স্থাপত্যশিল্প ইত্যার্দি সম্পর্কে নানা আলোচনা করেছেন । 
তাদের বক্তব্যের ভিতব থেকে যে কথাটি মূল সুর রূপে পাওয়া যায়, 
তা হুল, উডিষ্যাার ভাষা ও সাহিত্যে উপর বাংলা সাহিত্যের 
মতই সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যের প্রভাব প্রবল। নম্র ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে যে পুবাণ-চর্চা উডিষাব জনজীবনে বিস্তত হয় তাব তৃপ্তি 
ঘটে শ্রীমস্ভাগবতের অনুসরণে রচিত মার্কগুপধাসের “মাধব কোইলি? 
গ্রন্থে । কবি সগলা দাসের “মহাভারত*-অনুবাদকর্ষ ১৪৩৬ থেকে ১৪৬০ 
ধীষ্টাব্দের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। বলরামদাসের রামায়ণ এবং পীতাম্বর দাসের 
নৃসিংহপুরাণ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়৷ শ্রীচৈতন্যেব সমসাময়িক কবি জগন্নাথ 
দাস ভাগবতের অন্থবাদ করেন। তার গুপ্কভাগবত (শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ) 
এবং তুলাভিণ। হের-পার্বতী সংবাদ) খ্রস্থছুটিও বিশেষ জনপ্রিষ্ন হয়েছিল । 


সমাজে ধর্মভাব জাগরণের যুগে পৌরাণিক নাটক -রচনার স্ববর্ণসুষোগ 
থাকে । বাংলাদেশের মত আসাম এবং উড়িষ্যায় চৈতন্যর্দেবের বৈষুব 
ধর্ম বাপক-প্রসারিত হয় । *পূর্ব হইতেই উডিষ্যার বৈষ্ণবধমে/ প্রবণতা ছিল, 
মহাগ্রতু দীর্ঘকাল প্‌রীতে বাস করিয়া তাহাকে ভিন্ন একটা রূপ দিলেন। 
কলে উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম) উড়িষ্যার বৈষ্ণবধম' ছুই 


পৃৰ ভারতের পৌরাণিক নাটক ১৭ 


স্রোতে প্রবাহিত হইতে ' লাগিল ।...একটিতে ভক্তির প্রাবল্য, অস্কুটিতে 
জ্ঞানের ; একটিতে প্রাণশক্তি রাধা, অন্যটির বৃন্দা।”" অথচ অসমীয়া 
সাহিত্যে এই সময়ে পৌরাণিক নাটক রচনায় যে উন্মাদনা দেখ! দিয়েছিল, 
বাংলা এবং ওভিয়া লেখকগণ সেই স্থযোগ ব্যবহার করেননি । ওডিয়া কবি 
'অচ্যুতাননগ, দীনকষ্ণ দাস, ভূপতি পণ্ডিত, বুন্দাবতী দাসী, ভীম ধীবর, 
ভক্তচরণ দাস, সদানন্দ প্রমুখ লেখকরা পৌরাণিক কাহিনী-আশ্রয়ে অসংখ্য 
কাব্য রচনা করলেও পৌরাণিক নাটক রচণাব প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ 
অন্টঈশব করেন নি। 


যাত্রা রচনার প্পেক্ষাপটটি অবশ্য ওভিয়া সাহিত্যে সম্পুণ অনুজ্জল নয়। 
পৌরাণিক কথা “লীলা'-র সঙ্গে হাস্যরস “মুয়া্গর মিশ্রণে ওডিয়। সাহিত্যের 
মধ্যবুগে বেশ কিছু সংখ্যক যাত্রা রচিত হয়েছিল । বাংলা যাত্রায় হাস্তরস 
থাকলেও ওডিয়া যাত্রায় যেমন পুরাণ কাহিনীকে অতিক্রম করে হাস্যরস 
প্রাধান্য বিস্তার করত, বাংল যাত্রায় দীর্ঘদিন তা হত না। কিন্তু ওড়িয়! 
যাত্রার কেলা-কেলুনী নাট, ধোবা-ধোবানী নাট, কেউট-কেউটনী নাট, 
স্বামী-স্ত্রী নাট, ইত্যাদির অনুসরণে গোপাল উডে বাংলা যাত্রায় মালিনীর 
নৃত্য ব্যবহার করেন। এরপর বাংলা যাত্রার ভিতরও ওড়িয়া যাত্রার ভ্যান 
অপ্রাসঙ্গিকভাবে কানুয়া-ভুলুয়াঃ মেখর-মেথরাণশী, ঘেসেড়া-ঘেসেডানী প্রভৃতির 
ররচহীন নুত্যের অনুপ্রবেশ ঘটে । 

ওড়িয়! পৌরাণিক নাটকের আত্মপ্রকাশ আসলে উনবিংশ শতাবীর 
দ্বিতীয়াধে' বাংলা পৌরাণিক নাটক রচনার প্রায় সমকালে। কিন্ত 
বাংলা পৌরাণিক নাটকে যে বিপুল শ্রীবুদ্ধি দেখা দিল, ওডিয়া ভাষায় 
তা দেখা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর স্চনায় ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব 
অসমীয়া এবং বাংলা সাহিত্যের মত ওড়িয়া সাহিত্যেও পড়েছিল, কিন্তু 
ওডিয়া সাহিত্য জাতির ধমপ্রবণতাকে এজন্য যে্প উপেক্ষা করেছে 
অসমীয়া এবং বাংল! সাহিত্য তা করেনি। উনবিংশ এবং বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশকে .উড়িষ্যাযম কাব্যসাহিত্যের যেমন বিকাশ 
ঘটেছে তার তুলনায় পৌরাণিক নাট্যরচনা অপ্রতুল । উনবিংশ শতাবীর 
উভিষ্যার প্রতিষ্ঠিত লেখক ফকিরমোহন সেনাপতি রামায়ণ-মহাভারতের 


৭, প্রিয়রঞ্রন সেন £ “ওড়িয়া সাহিত্য", কলিকাতা; ১৩৫৮, পৃষ্টা ২৭. 


১৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


'্অন্থবাদ করেছিলেন, ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদ শেষ করলেও ভাগবত 
অন্নবাদ্দ সম্পূর্ণ করতে পারেন নি-_ভ্রমণ সাহিত্য, জীবনী কাব্য, উপন্যাস 
ইত্যাদি রচনা করলেও পৌরাণিক নাটক রচনায় তার নীরবতা বিস্ময়কর 
ঘটনা সন্দেহ নেই। আসলে পল্মনাভ নারায়ণদেবের “বাণদপদ্দলনগ এবং 
“দাতাকর্ণ'। কামপাল মিশরের «সীতা বিবাহ* “হরিশ্চন্দ্র এবং ভিখাবীচরণ 
পষ্টনায়কের “লঙ্কাদানের ন্যায় আর ছু*চারটি নাটক ছাডা ওড়িয়া সাহিত্যে 
পৌরাণিক নাটকের ধারাটি অত্যন্ত দ্রীন। অগ্ক্যাধ্নিক ওডিয়া নাট্যসাহিত্যে 
বাংলা নাট্যসাহিত্যের মতই জমকালীীন সমাজ-জীবন প্রধান স্থান গ্রহণ 
করেছে, ল্ুতরাং আপাততঃ পৌরাণিক নাটক রচনার মানসিকতা ওডিয় 
নাট্যকারদের খুবই কম বল। চলে। 


হিন্দী ॥ 


১৪শ শতাবীর প্রারভ্ভ থেকে ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত হিন্দী 
সাহিত্যের যুগকে “ভক্তিকাল* রূপে চিহ্নিত করা হয়। বাংলা-অসমীয়! 
এবং ওড়িয়া সাহিত্যে যেমন যোডশ শতাব্দীর পূর্বেই সাহিত্যের নান! 
শাখা-প্রশাখা ব্যাপ্ত হয়েছিল হিন্দী সাহিত্যে সেই জাতীয় বিকাশ ঘটেনি । 
তবে ষোডশ শতাব্দী থেকে হিন্দী সাহিত্যে কাব্যরচনায় যে গতি-প্রভাব 
সঞ্চারিত হয়েছিল তা৷ ভারতের অন্যান্য ভাষা থেকে কম শক্তিসম্পন্ন ছিল না। 
কৃষ্ণভক্তি, রামভক্তি, স্থৃফিভক্তি এবং নিগু“ণভক্তির চতুরঙ্গে অজন্্র কবি- 
গীতিকার দেখ! দিয়েছিলেন । কৃষ্ণভক্তি শাখার তুলসীদাসের অমর গান 
ভারতবর্ষের প্রান্তীয় অঞ্চলগুলিতে পর্ষস্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল । সুরদাস, পরমানন্দ- 
দাস, কৃষ্দাস, কবীর, দাছু প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে ম্মর্তব্য । কিন্তু বিস্ময়ের 
কথা, আখ্যানকাব্যের বিস্তৃতি যদিও এই কালে ঘটেছিল তরু নাট্য- 
সাহিত্যের দেখা মিলল না। পৌরাণিক নাটক রচনায় অসমীয়া নাট্য- 
সাহিত্য বাংলা, ওড়িয়া এবং হিন্দীর বন্ছপূর্বেই যাত্রা! গুরু করেছিল । 

তবু বলতেই হয় অসমীয়া! “অংকীয়া নাটে"র উপর মিথিলার “কীর্তনীয়। 
নাটকের প্রভাব কম নয়। বাংলাদেশের যাত্রা ও গম্ভীরা, মধুরার রাজ 
২ রামলীলা, গুজরাটের ভবাই এবং মহারাষ্ট্রের ললিতার সঙ্গে “কীর্তনীয়। 
নাটকে'র মিল রয়েছে । উমাপতি উপাধ্যায়ের 'পারিজাতহরণ+, রামদাস 
ঝা'র 'আনন্দবিজয়*, গোবিন্দ-র “নলচরিত) রমাপতি উপাধ্যায়ের “িক্রিণী- 


পূর্ব ভারতের পৌরাণিক নাটক ১৯ 


হরণ+, লালকবির «গৌরী স্বয়ম্থর” এবং নন্দীপতির স্্রীরুষ্ণকেলিমালা, কীর্তনীয়া 
নাটকের ধারায় উল্লেখযোগ্য , সংযোজন । কীর্তনীয়া নাটকেই হিন্দী 
পৌরাণিক নাটকের বীজ অঙ্কুবিত হয়েছিল । গানের সঙ্গে নৃত্যের মিলন 
এই নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য ৷ 


অষ্টাদশ শতাব্দী অন্যান সাহিত্য ধারার মত হির্দশ সাহিত্যেও অবসাদের 
যুগ। বাস্ট্রীক অবক্ষয় এবং মুঘল শাসনের বিদায়ের ফলে হিন্দী সাহিত্য 
বাজ-পৃষ্ঠপোষকতা-বঞ্চিত হযে পড়ে । তুলসীদাস তার ময় মিথিলার 
বিস্তীণ' অঞ্চলে বামকথাকে নানা অংশে বিভক্ত করে যাত্রার রীতিতে 
ছড়িয়ে দিয়েছিলেন | কিন্ক অষ্টাদশ শতাব্দীর পূবে হিন্দী নাটকের দেখা 
মেলেনি । পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অন্তান্য অঞ্চলেব মত হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চলেও 
ছায়া ফেলল সত্য কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মত পৌরাণিক নাটক হিন্দীতে 
বচিত হল না । উনবিংশ শতাব্দীতে বচিত লালা শ্রীনিবাসদ্রাসের «প্রহলাদ 
চবিজ্র' মুষ্টিমেয় পৌবাণিক নাটকেব মধ্য একটি । এই একই বিষয় নিয়ে 
উনবিংশ শতাবীতেই কয়েকটি বাংলা পৌরাণিক নাটক রচিত হয়। 


হিন্দী সাহিতোর লন্বপ্রতিষ্ঠ নাট্যকাব ভাবতেন্ব হবিশ্চন্দ্র (১৮৫০-৮৫) 
বাংল' নাটকের ছায়ান্থুসবণ করেছেন, 'আঙ্গিকের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন । 
পবব্তী নাট্যকার জয়শঙ্কব প্রসাদ (১৮৯১-১৯৩৬) হহিন্দৃস্তানী প্রে”-র প্রভাব 
অতিক্রম করে পাশ্চাত্ত্য 'আদরশে নাট্যবচনায় মন দেন। তাঁর পৌরাণিক 
নাট্যকাব্য “সঙ্জন' “করুণালয় এব* “উর্বশীঃর উপর রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেজ্র- 
লালের প্রভাব স্পষ্ট। তিনি সংস্কত নাটক এবং গিরিশচন্দ্রে আদর্শে! 
বিদ্ষক-ধ্মী চরিত্র সৃষ্টি করেন। প্রসাদঞ্জীর পর রামকুমার ভামণ, লক্ষ্মী- 
নারায়ণ মিশ্র প্রমুখ নাট্যকারগণ সার্থক পৌর।ণিক নাটক লিখেছেন । 


বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় মন্তাযৃদ্ধের ফলে যে বিপুল পরিবর্তন 
ঘটে তার অবক্ষয়ের চিত্র হিন্দী নাট্যসাহিত্যেও প্রতিফলিত। বাংলা এবং 
ওডিয়া নাটকেও সেই একই ঘটন] ঘটে । কিন্তু হিন্দী পৌরাণিক নাট্যরচনা 
এর ফলে বন্ধ হয়ে যায়নি। দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের ছায়ায় বচিত হিন্দী 
নাটক “ধম-ুদ্ধ” অসাধাবণ জনপ্রীতি লাভ করে। 


এ কথ। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলার পাশ্ববর্তা প্রদেশগুলির সাহিত্যে 


রঃ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


পৌরাণিক এবং পুরাণ-নিভ'র নাটকের কাহিনী এবং উপস্থাপনাক্স বিশেষ 
ভারতম্য ঘটতে দেখা যায় নি। এর একটাই কারণ হল, বাংলা» অসমীয়া, 
ওডিয়া এবং হিন্দী ভাষাভাষী জনসাধারণের মনে পুরাণ-চচণ কয়েক শতাব্দীর 
একনিষ্ঠ উৎসাহে সমৃদ্ধ । তা ছাডা পুর্ব ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত 
পৌরাণিক নাটকের আলোচনায় দেখা যায় সেগুলির মধ্যে একটি অপ্রত্যক্ষ 
যোগ রয়েছে । কবি জয়দেবের “গীতগোবিন্দ, নাটগীতের প্রভাবেই 
হিন্দীতে কীর্তনীয়] নাটক, উডিষ্যায় লীল1 উ ন্ুয়াঙ্গ-মিশ্িত রচনা, এবং 
আসামে অংকীয়া নাটকের স্ুচনী। নাটগীত আজলে নৃত্য ও গীতের 
সহযোগে অভিনয় । নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব এই নৃত্য ও গীতের সহযোগিতা 
মধ্য দিয়েই । ওভিয়1, অসমীয়া, হিন্দী এবং বাংলা নাট্যধাবায় এই 
নাটগীতের আঙ্গিকই একটি সমৃদ্ধতর মাজিত অবয়ব লাভ করেছে। 





ছিতীয় পরিচ্ডেছ 


বাংলা নাটকের ইতিহাস একশ” বছরের কিছু বেশী হলেও নাটক 
বচনার পূর্ব প্রস্তুতির জন্য বাঙালী যে কয়েক শতাব্দী ধরে একনিষ্ঠ চচ11 
চালিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা 
নাটকের উপর পাশ্চাত্য নাটক এবং সংগ্কত নাটকের .প্রভাব তীব্র হলেও 
পৃববত্ী কয়েক শতাব্দীর বাঙালীর নাট্যস্বভাবের কোন প্রভাবই বাংল! 
নাটকে পড়েনি, এমন কথা বলা যায় না। উনবিংশ শুতাব্ধীর বাংলা 
পৌরাণিক নাটক জন্মের পুর্বে নাটগীত, লোকনাট্য এবং কৃষ্ণযাত্রাই বাঙালীর 
নট্যতৃষ্কাকে আংশিক সন্তষ্ঠ কবেছিল, পুরাণের কাহিনীকে নাট্যপাজ্রে 
পরিবেশনের চেষ্টা কবেছিল। অভিজাত সমাজে ন/টগীত এবং অনভিজাত 
সমাজে লোক-নাট্যগুলি বাঙালীর নাট্যবোধ স্ফ,রণে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল 
বাংলা পৌরাণিক নাট্য-সম্পর্চিত আলোচনাব পৃবে তার আলোচন! 
প্রয়োজন । 


নাটগীত ॥ 


“নাট" শব্দটির আক্ষবিক অর্থ নুত্য ! নট. +অ (ভাবে ঘঞ) ] এবং 
বিস্তারিত অর্থ নৃত্যাভিনয়। ৃত্য-গীত বা নৃত্যাভিনয়-যুক্ত গীতকেই 
নাটগীত বলা যায়। পুখিবীর অধিকাংশ দেশেই মানুষের আনন্দোৎসবের 
উত্স ছিল নৃত্য ওগীত। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অভিনয়। যাই 
হোক নাটপীতের অগ্ষষ্ঠানস্থল ছিল দুটি । *"'ধব আসর, বসত দেব্মন্দিরের 
সম্মুখে অথবা নাটমন্দিরে, আর “জঙ্গম আসব, অনুষ্টিত হত শোভাযাত্রার 
গতিপথে ; দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা! ইত্যাদি অনুষ্ঠানে | 


মধ্যযুগের বাঙালীর ধমীয় সংস্কারে বারিসিঞ্চন করেছিল নাটগীতগুলি। 
কত্তিবাসের রামায়ণ পড়ে জানা যায় বাঙালী সমাজে নাটগীতের সমাদর 


২২ বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


যথেষ্টই ছিল, 
নাটগীত দেখি শুশি পবম কুতৃহলে। 
কেহ বেদ পটে কেহ পঢ এ মঙ্গলে ॥ 
নানা মঙ্গল শাটগীত হিমালয়ের ঘবে | 
পবম আনন্দে লোক আপনা পাসবে ॥১ 


কত্তিবাস জয়দেবেব নামোল্লেখ ন| কবলেও বোবা যায় তাব "গীত 
গোবিন্দ ততকালে মাটগীতিবপে স্বুপবিচিত ছিল । ংস্কৃত ভাষাষ 
বচিত বাঙালী কবিব এই গ্রন্তটিতেই প্রথম বাঙালীব নাট্যান্কুব উদগত হল। 

গীতগোবিন্দেব জপ্জ্ঞ। নিণষে নানা মত প্রকাশিত হয়েছে । এটিকে 
বৈষণববা বলেছেন “মহাকাব্য”, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন ?্গীতিকাব্য'২, আধুনিক 
সাহিত্য-ইতিহাসকাব খধলেছেন “ণগুকাব্য'৩_ জার বিদেশী সমালোচকদের 
মধ্যে উইলিয়ম ডে নস বলেছেন 485018] [0191078% পিশেল বলেছেন 
£14161090121]8+১ লেভি বলেছেন 40918 এব* শ্রোযেডাবেব মতে 
“গী তগোবিন্দগ একটি “উন্নতধাত্রা”। এই মতামতগুলি থেকে মে সত্যটি 
বেবিয়ে আসে শা হল গীতগোবিন্দে গীত, নৃত্য এবং অভিনযেব 
যথেষ্ট গুণ উপস্থিত থাকলেও এটিব সঙ্গে যাত্রাব ঘনিষ্ঠ জম্পর্ক 
নেই । নাটগীত অপেক্ষ। যাত্রায নাট্যধম অনেক বেশী থাকে 
নাটগীতে অঙ্ক বা দশ্তসজ্জাব পদ্ধতি অন্রস্থত ভয না, যাত্রায় এগুলিব স্থান 
আছে । যাত্রাষ চবিত্েব সংখ্যা বেশী থাকে, গীতেব পাশাপাশি সংলাপেবও 
একটি বিশেষ স্থান থাকে । স্ুতবাং যাত্রাকেই ববং নাটগীত অপেক্ষা 
উন্নততব নাট্যস্থষ্টি বল। যায । 


গীতগোবিন্দে একটি নাটাকাহিনী আছে, আছে সংগীত আব আছে 
কষেকটি নাটকীযষ মুহূর্ত । 


জয়দেব তাব নাটগীতেব কাহিনী নির্বাচন কবেছেন ব্রন্ষবৈবর্ত পুবাণ 
এবং পদ্মপুবাণ থেকে । উভব প.বাণেই বসম্থ-বাঁসেব প্রসঙ্গ আছে। গীত- 


১. রামাযণ, সাহিতা পবিধদ? সংগ্কবণ, উত্তবাকাণ্ড, পৃঃ ৬ 
২ সাহিত্য গ্রন্থাবলী, ধ্নুমতী সংস্কবণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩২ 


৩ অসিতকুমাব বন্যোপাধ্যায, বাংলা সান্তিত্যেব ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, 
কলিকাতা, 


নাটগীত ২৩ 


গোবিন্দের স্থচনায় দেখি বাধা বুন্দাবনের গভীব প্রদেশে শ্রীকষ্ের 
অন্রসন্ধীনে ব্যাপূতা। সে সময় জনৈক। সব্ী এসে রাধাকে একস্থানে নিয়ে 
গেলেন এবং দেখালেন বিলাসমত্ত কষ্চ গোপীমগুলী-বেষ্টিত হয়ে লীলাবত। 
বাধা সেই স্থান ত্যাগ কবাব কিছু পবে রাধা-্যানে ব্যাকুল কৃষ্ণ গোপীদের 
সঙ্গ ত্যাগ কবে যমুনা তীববর্তী কুঞ্জে বিলাপ করতে শুরু কবলেন। বাধা- 
প্রতাগত। সখীব মুখে বাধাৰ মানসিক অবস্থা শুনে কৃষ্ণ সখীকে অনুবোধ 
কবলেন রাধাকে আনবাব জন্য। বিবহার্ত রাধা গমণে অজমর্থ হওয়ায় 
কৃষহে ভাব কুঞ্জে এলেন এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিবে গেলেন। কিন্তু বাধার 
সবর্ণকে আতিত্রম কবা কৃষ্ণের সাধ্য নয, তাই পুনবায় তাকে বাঁধা-সমীপে 
আসতে হহ, বলতে হয় 


ত্বমসি মম ভূধণং ত্বমাসি মম জীবনম 
ত্বমসি মম ভবজলধিবত্বম । 
ভবতু ভবতীহ মযি সততমন্ুবোধিনী 
তত মম হৃদযমতিযত্বম ॥ 
[ দশমঃ সর্গঃত ১৯ সংখ্যক গীত ] 


জযদেবেব কাহিনী নির্বাচনে কোন ফাক নেই, কেননা প্রায় একই বিষয় 
নিধে পববর্তাকালে ভাল ঞষ্ণযাত্রাও বচিত হযেছিল। নাটগীতে গীতের 
ভাষার বষে যাষ, গীতগোবিন্েও তাব বিপবীত ঘটেনি । এই গ্রন্থে সখীর 
মুখে -৪টি, বাধাব দুখে ৮টি এবং কৃষ্ণের মুখে ৩টি গান ব্যবহৃত । ছুটি গান 
সম্ভপ ৩: স্ুত্রবাবেব এবং সর্বপ্রথম গী “টিকে স্তোত্র বণপে ধবে নেওয়াই 
যা্যুক্ত। এহ গানগু ল, বলতে বাধা *নই, গীতগোবিন্দেব প্রাণসম্পদ 
শ্বকপ জেগে বযেছে 


ন'চকেব প্রধান উপাদান হল নাটবীযত। | নাটগীতে নাটকীয়তা 
বাণ বেব খটুকু স্থযোগ খাকে জয়দেক শঙটুকু স্থযোগেবই সদ্যবহার 
কবেছেন। কিন্তু সংলাপে অঞ।বে এই শ1৬কীয়তা জমে উঠতে পাবে ন। 
৩ ছাড" গশতগোবিন্দেব পেবাণিক কাহিনীতে তেমন কোন অংশ নেই যাব 
মন্য দিযে বাধা ও ক্রঞ্চের চিত্তপ্রদেশে প্রচণ্ড ঝড উঠতে পাবে-_-ঘটনার 
আকন্ম্মক উ্থান-পতন ঘটতে পাবে । একমাত্র অষ্টম সর্গে বাধাব গীতের 
মধা গয়ে নাট্য!াস প্রকাশিত হয়েছে । চরিত্রের বন্দ ঈষৎ দানা বেখেছে। 


২৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরামিক নাটক 


জয়দেবের গীতিগ্রতিভা তার নাট্যপ্রতিভা অপেক্ষা সজীব ছিল বলে 
“গশীতগোবিন্দ নাটগীত লক্ষণাক্তান্ত রচনামাত্র হয়ে রইল, নাটক হল না। 


হরেকৃষ্জ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-_-“গুজরাতের কবি রামরুজ্জ বচিত 
গোপাল কেলিচন্দ্রিকা নাটক গ্রস্থেও গীতগোবিন্দের অনুরূপ পদাবলী 
ৃষ্ট ভয়। এই রচনাটি নামে নাটক হইলেও সংক্ক'ত নাটকের লক্ষণাক্রাস্ত নহে 
বরং পুবাতন দেশীয় যাত্রার প্রভাবে ইহাতে নাট্যকল! ব' প্ররুত নাট্যবস্তর 
অভাব, গানের আধিক্য ও ভাবপ্রবণতার প্রতি স্মস্পষ্ট পক্ষপাত দেখ 
যায়। ..পরবর্তী সময়ের আনন্দলতিকা, নন্দঘোষ বিজয়, চিত্রযজ্ঞ প্রভৃতি 
নাটক নামধেয় রচনাগুলিও বোধ হয় এই ধারারই অনুসরণ করিয়াছে 1... 
নেপালে আবিষ্কৃত হরিশ্চন্দ্র নৃত্যও এই ধবণের মিশ্র বচনা|%* জয়দেব- 
অঙ্কস্থত পথেই ওডিয়া, অজমীয়া এবং হিন্দী সাহিত্যে পুবাণাশ্রধী ভক্তি- 
নাটক বচনায় সাডা জেগেছিল। এ সকল অঞ্চলেব নাটকেও জয়দেবেব 
হ্যায় শুরুতে স্তোত্র প্রয়োগ, অতঃপর সন্দভ শ্লোক এবং গীত ব্যবহৃত হযেছে । 
আঙ্গিক এবং বস উভয় দিক থেকেই ভারতের অনেকগুলি প্রাদেশিক সাহিত্যে 
জয়দেবের “গীতগোবিন্দে”র গুরুত্বপ্‌ণ' অনুসরণ ঘটেছে। 


বাঙালীর নাট্যম্বভাবের দ্বিতীয় স্ক,রণ বড চণ্তীদাসেব 'শ্রীকষ্ণকীতন' 
গ্রন্থটি । গীতগোবিন্দের ভাষা ছিল সংস্কত, শ্রীরুষ্ণকীর্তনের ভাষা হল 
বাংলা । গীতগোবিন্দে ছিল বণ'নার প্রাধান্য, কৃষ্ণকীর্তনে ঘটনা প্রায়শঃ 
এগিয়েছে সংলাপের মধ্য দিয়ে। এবং (জন্যই কৃষ্ণকীর্তনে নাট্যরপ জমে 
উঠেছে। 

চৈতন্য-পূরব ছুটি নাটগশতই কৃষ্ণ-লীল। বিষয়ক । প্ররুতপক্ষে কৃষ্ণকখাব 
ভিতর এমন একটি মাধূয আছে যা বাঙালীব জীবনচযার সঙ্গে অঙ্জে্য- 
জডিত। লক্ষণীয় কেবলমাত্র এই ছুটি নাট্যোপম রচন।তেই নয়, ধধ্যধগেব 
নাট্যসাহিত্যের প্রধানতম বিষয়বস্ত এই বাধা-কৃষ্ণলীলা। আরও একটু 
অগ্রসর হয়ে বলাযায় সমগ্র মধ্যযুগীয় জারতবর্ষেই কৃষ্-কথাব জয়জয়কার 
_-কি কাব্যে কি নাট্যজাতীয় রচনায়। রাম-কাহিশীর জনপ্রিয়তা নাটকেৰ 
পৃষ্ঠায় পৌছুতে পারেনি, কুষ্ণ-চরিত্রেৰ পদপাত জর্বত্র। 


৪. “কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, কলিকাতা, ১৩৭২, ভূমিকা, 
পৃঃ ৭৩ 


নাটগীত ২৫ 


গীতগোবিন্দের তুলনায় '্রীকষ্ণকীর্তন* নাটগীতে নাটকের আবেদন 
অপেক্ষাকৃত অধিক। কাহিনীর ব্যাপ্তিই এই নাট্যরস ঘনীভূত হওয়ায় সহায়ক 
হয়েছে । স্থচনার জন্মখণ্ড এবং পাবণতির “রাধাবিরহ* খগুকে পাশে সরিয়ে 
বাখলে শ্ীকৃষ্ণকীর্তনে একটি শাট্যসংঘাতময় কাহিনীর দেখা মেলে। 
“জন্মধণ্তটিকে যদ্দি প্রস্তাবন। রূপে ধরা যায় তাহলে ক্ষতি হয় নাঁ। 
তাম্বলখণ্ডে নাট্যস্থত্রের আভাস মিলেছে । বডাই-এর মুখে রাধার 
আন্ুপুধিক রূপ বর্ণনা শুনে অস্থিব কৃষ্ণ বডাইব মাধ্যমে প্রেম প্রস্তাব 
পাঠান, তাম্বল উপহার দেশ। বাধা বডাইকে এক চড মারেন, ক্ণ- 
প্রেরিত ফুল-পান-কপুরে পর্দাধাত করেন । 


তাম্বলখণ্ডেই বাধ।-কৃষ্ণের সংলাপে নাট্যরস জমে উঠেছিল, দান এবং 
নীকাখণ্ডে পৌঁছে নাট্যরদ আরও ধন হল। এই ছুই খণ্ডে রাধা-রুষের 
পাশাপাশি বডাইও একটি মুখ্য চবিত্রে পবিণত হয়েছে । দানখণ্ডে অসহায 
বাধার কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণের ছবিটি নাটকীয়তায় উজ্জল । যে বাধার 
মুখ থেকে কুষ্ণেব প্রতি ব্যঙ্গোক্তি ঝরেছিল সেই বাধাই আজ কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ়া । তার চবিত্রের ছন্দ বডাইয়েব প্রতি উক্তিতেই গ্রতিফলিত হয়েছে 


হেন মনে করে বিষ খাআ] মরি জাও । 
মেদনী বিদার দেউ পসি'আ] লৃকাও' ॥১॥ .. 


রাধার পুর্ণ দেহদ[ন ঘটেছে নৌকাখণ্ড থেকে, আর আত্মদান 
ঘটেছে বংশীখণ্ডে। রাধাচরিত্রের মধ্যে সে অন্তছ্গন্দের ঝড উঠেছে ৬সই 
ঝডই প্রকৃতপক্ষে কষ্ণকীর্তন গ্রস্থটিকে নাটকীয় সম্ভাবনার দিকো নয়ে গিযেছে। 
যম্ুনাখণ্ড এবং হারখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের প্রতি দেহমন সমর্পণ করেছেন এবং 
এই সমর্পণেব সঙ্গে তার লঙ্জী এবং ভয় যুক্ত করে নাটকীয় উৎকণ্থ 
বাড়িয়েছেন। বংশীখণ্ডের রাধা-বড়াই জংলাপের মধা দিয়ে কাহিনী 
একটি বাঞ্কত পরিণতির দিকে এগিয়েছে । 


সংলাপ নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য উপার্দান। নট্যসংঘাতময় সংলাপে 
চারত্র এবং কাহিনী উভয়েরই পুষ্টি ঘটে । “গীতগোবিন্দে, সংলাপ ছিল 
না কিন্তু শরক্ষ্ণকীর্তনের তাঙ্ুলখণ্ড থেকে “রাধাবিরহ* পথ্স্ত প্রাতিচি 
খণ্ডেই সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনী প্রায়শঃ এগিয়েছে। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে 


২৬ বালা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নাটকীয় গতি বা 8০0০0 শ্যঠিতে মাঝে মাঝে সংলাপ যে প্রধান ভূমিকা! 
গ্রহণ করেছে তা ছু*ঞএকটি উদ্দাহবণ দিলেই বোঝা যায় ।-- 


কৃষ্ণ । পুবব জনমে কৈল জলধি মথানে | 
তোদ্দে লক্ষ্মী রাধা এবে আঙ্ছে হবি কাছ্ছে || ৬|। 


বাধা । সকল পুরুবকধা মিছা কহ তোন্ষে। 
কথ" কাহু হবি তোদ্ধে কথ" লক্ষ্মী আন্ছে '৭ || 


কৃষ্ণ। তোদ্ষে ত না জান বাধা আঙ্ষাব মায় । 
স্বগ গ মর্তয পাতালে আন্গার এক কাযা ॥ ৮ ॥ 


বাধা । রাখোআল হঅ] বোল জগতনিবাস। 
স্ুণিঅণ কবিব তোবে' লোক উপহাস ॥ ৯ ॥ 


কৃষ্ণ । বিণি দান পাইলে আজি না এডিবৌ তোবে |.১,.০০০, 


| দানথণ্ড 2] 


কষ।। এহা যমুনাত মো অধিকাবী। 
আন্ধাব বচন স্ুণ সুন্দবী || ৭ || 


রাধা । তোর মোর আব বচন নাহী' | 
বুঝিল তোক্গাৰ মতী কাহ্থাঞ্টি || ৮া। 


কৃষঃ। স্থুদ্ধ স্ববন্নের মোব কিস্কিনী | 
এহ| নেহ মোব ধবহ বাণী || ৯ || 


বাধ।। গোআলিনী আদ্দে নো নাচুনী। 
মোব কাজ নাহি তোর কিন্কিনী |1 ১০ || 
[ বস্ত্রহবণ খণ্ডঃ ] 


সংলাপের মধ্য দিযে যেরূপ, সেইৰপ বিভিন্ন ধগ্ডেব মধ্য দিযে এই 
না্গীতে চবিত্রেব বিকাশ হয়েছে । নাটকে অঙ্কগুলি যে ভূমিকী পালন কবে 
শ্রীরুঞ্চকীর্তনে 'খণ্ডগুলি সেই কাজ করেছে । তবে নাটকেব পুধাপর 


নাটগীত ২৭ 


সঙ্গত এবং নিটোল বিবর্তন শ্রীকুঞ্চকীর্তনে সর্বন্র রক্ষিত হয়নি! সুরেশ 
মৈত্র যথার্থই বলেছেন-_“শ্রীক্তকীর্তন একটি অথণ্ড নাটক নয়, এটি 
অনেকগুলি পালা বা নাটকের সমষট্ি।)ৎ স্থান-কাল এবং ঘটনাএঁক্য 
শ্রীণষ্ণকীর্তনে না থাকার ফলে পূর্ণাঙ্গ নাট্যাদর্শ গডে ওঠেনি । এ ছাডা। 
রচধিতা বড চণ্ীদাস স্বয়ং কাহিনীর ফাকে ফশকে হাজির হয়ে নাটকের 
স- লঙ্ঘন করেছেন । 


শরীরুষ্ণকীর্তনের মূল কাহিনী ভাগবত অক্নুসারী হলেও কবি অপৌরাণিক 
ও মণ কাহিনীব উপরও শিভ'ব কবেছিলেন। এর কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
কুমাৰ খন্দোপাধ্যায়েব একটি অভিমত মনে আসে--“বড়, চণ্ডীদাস 
গ্রামা সমাজের জন্য শ |র কাব্য লিখিযাছিলেন বলিয়া ইহাব মধ্যে নাটকীয়তা 
আব তীক্ষভাবে প্রকট হইয়াছে_ইহাব কাবাগুণকে ছাডাইয়া ইহার 
ন[টাগুণই প্রধান হইয)। উঠিয়াছে 1? 


চণ্তীপ[স, বিদ্যাপতি এবং জয়দেখের বচনার পাশাপাশি রাষ রামানন্দের 
“না ইকগীতি?ও টৈতন্যদেবকে আনন্দ গিত।৬  কুষ্ণলীলা-বিষয়ক কাহিনীকে 
নিনে রচিত যাত্রায় মহাপ্রতু স্বয়ং অভিনয় করতেন, এ তথ্য 'চৈতত্যচরিতামৃত 
গ্রন্থে আছে।" সংস্কত ভাষাষ রচিত রায় রামানন্দের “জগন্নাথ বল্পভ' 
নাটগীত চৈতগ্যদেবকে বেশী আকুষ্ট করেছিল। গীতগোবিন্দ অথবা 
উীকুষ্ণকীর্তনের মত গীজপ্রাধা এই গ্রন্থে নেই, গীতেব পাশাপাশি এসেছে 
গদ্য স+ল[প | জয়দেবের পথ ধবে যেমন এসেছেন রামানন্দ বায় তেমনি 
বামানন্দেব পথাক্গসবণ কবেছেন রূপ গে বামী। পৌবাণিক বিষয়বস্তকে 


শা ১ শীিশস্প | পাশ পলা 


৫ “বাংলা নাটকের বিবর্তন, কলিকাতা, 


৬ “চণ্তীদাস বিদ্যাপতি রাষেব নাটক গীতি 
কর্ণামুত শ্রীগীতগেো বিন । 
স্বরূপ ধামোধব সনে মহাপ্রভু রাত্জিদিনে 


গাযঃ শুনি পরমানন ॥৮ 
--চৈতন্যচরি তামৃত, অক্ত্যলীলা, ৫ম অধ্যা্ 


৭, £তবে আচার্ষের ঘরে কৈলা কৃষ্ণলীলা। 
কক্সিণী স্বরূপ প্রভু আপনে হৈলা |1% _-চৈ. চ, আদ্দিলীল। 


২৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নিয়ে মধ্যযুগীয় এই নাট্যচর্চার ধারাই পরবর্তাঁ যুগে কৃষ্ণযাত্রার মধ্য দিয়ে 
পূর্ণ বিকশিত হয় । 


“জগন্নাথবল্পভ নাটকে'র সঙ্গে পরবর্তী কষ্ণযাত্রার কোন কোন ক্ষেত্রে 
সাদৃশ্য রয়েছে । প্রথমতঃ অগ্যান্ত নাটগীতের তুলনায় জিগন্নাথবল্লভে'র 
কাহিনী ঈষৎ সমৃদ্ধ হলেও সঙ্গীত যথেষ্ট প্রাধান্য পাওয়ায় কাহিনীর যখযথ 
বিকাশ হয়নি । কৃষ্ণযাত্র/গুলিতেও কাহিনী-দৈষ্ভের এইটিই কাবণ। দ্বিতীয়তঃ 
'জগক্লাথবল্পভে' গছ্াসংলাপের পবিপূরক হিসাবে একটি কবে গান এসেছে। 
এখানেই শ্রীকুষ্ণকীর্তনেব সঙ্গে 'জগন্নাথবল্পত” নাটগীতেব পার্থক্য । যাত্রায় 
চরিত্রের সংলাপ উক্ত হওয়ার পবই গান আসে। তৃতীয়ত: “গীতগে 'বিন্ 
অথবা “কষ্ণকীর্তটনে' কোন অঙ্কবিভাগ ছিল শা, “জগন্নাথবল্পভেঃ পৌছে 
প্রথম অঙ্ক-বিভাগ পাওয়া গেল-_পৃবরাগো নাম প্রথযোহস্ক:, ভাব-পবীম্ষণ নাম 
দ্বিতীয়োহস্কঃ, ভাব-প্রকাশো শাম তৃতীয়োহঙ্কঃ প্রভৃতি । এত বসেব ভিত্তিতে 
অস্ক-বিষ্তাস রীতি পরবর্তী যাত্রা সাহিত্যেও আচরিত হয়েছে । 


'জগন্নাথবল্লভ শাটগীতে বাধা-কষ্জেব বৃন্দাবনলীলা উপস্থিত। কিন্ত 
গীতগোবিন্দ অথবা শ্রীকষ্ণকীর্তনে উভয়ের মিলন-দৃশ্য যেরূপ অবারিতভাবে 
চিত্রিত এই নাটগীতে তা নেই । পঞ্চাঙ্কে খিন্যন্ত এই নাটগীতে শেষ অঙ্কে 
রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগের আভাসমাত্র দেওয়া হয়েছে । ক্লাসিকাল নাট্যকলাব 
সংযম-নির্দেশ রামানন্দ মেনেছিলেন বলেই তার রচনায় কোন অসংযম 
নেই । 

“জগন্নাথবল্লভে' প্রথম সখীর নামকবণ করা হয়েছেঃ সে মদদনিকা। আব 
একটি চরিত্র হল মধুমঙ্গল__সংস্কত নাটকে এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকে 
যার পরিচয় বিছ্ুবক কপে । এ ছাডা স্থত্রধাব এবং নটীও উপস্থিত । “নান্দ্যন্থে 
অলমতি বিস্তারেণ, উক্তির পব স্ুত্রধা টাকে আহ্বান কবেন। অততপব 


নট ও স্ুত্রধারের কথোপকথন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শাটগীতের আসল 
কাহিনীর স্ুচন।। 


লোক-নাটগীত ॥ 


গীতগোবিন্দ, শ্রীকষ্চকীর্তন এবং জগনাখবল্লভ--এই ত্রয়ী নাটগীতের 
রচয্সিতারাই অভিজাত সমাজের মানুষ, তাদের রচনা পুরাণকে অভিজ্ঞাত 


লোক-নাটগীত ২৪ 


সমাজের রলাবেদনের জন্ই উৎসাহ দিল । সাধারণ সমাজের মানৃষের কাছে 
এই নাটগীতগুলির গভীব রস প্রবাহিত হতে পেরেছিল কিনা জানা ধায় না। 
সেজন্যই মধ্যযুগে আব এক জাতীয় নাটগীত দেখা দিয়েছিল, সেগুলিকে 
লোকনাট্য (12011. 11879 ) রূপে চিহ্নিত করাই অধিকতবৰ যুক্তিযৃক্ত | 
নিবক্ষর অথবা স্বল্পশিক্ষিত রচষিতাবা সহজভাষায় এবং জনরুচির প্রতি লক্ষ্য 
বেখেই এই লোক-নাটগীতগুলি রচনা করতেন । বঝুমুব, ধামালী, কথকতা, 
পাঁচালী, জ্াগ-গান, গভ্ভীবা এবং ছৌ ইত্যাদদর ভিতব বাংলা লোক-নাট্ের 
বিকাশ হযেছে এবং কষ্ণযাত্রাব জনপ্রিয়ত।ব পূর্বে এগুলিই সাধারণ বাঙালীর 
ন/টাপিপাসাকে তৃপ্ত কবেছে। এই নোকনাট্য গল পল্লীবাংলার জনচিত্ত 
এমনভাবে মাকুষ্ট করোছল যে এই অত্যাধুনিক যুগেও গ্রাম বাংলার মান্ষের 
. মন থেকে তাদেব আবেদন মুছে যাষনি | 


'ধামালি” বা ণামালি' মধ্যযুগে বাঙালীর রঙ্গরসকে, অনেকটা তৃপ্ত 
কবেছিল। পূর্ববতী পুরাণগুলিতে দেব-চরিত্রে রঙ্গবসিকতা আরোপিত 
হযনি, ধামালিতে এর স্থচনা। পৌরাণিক কৃষ্ণ এই লোক-নাটগীতের 
প্রায়শঃ নায়ক ছিলেন বলেই «ধামালি'র সাধারণ্যে পরিচিতি “কুষ্ধামালি+ 
বপে। কিন্তু “কিষ্ধামালি'র কৃ চরিত্রে যে গ্রাম্য রুচিহীনতার প্রয়োগ 
ঘটেছে তা শ্রীরুষ্ণকীর্তন” ব্যতীত অন্য নাটগণীতে ছুল'ভ। 


কষ্ধামালির বিষয়বস্তু আহরিত হয়েছে প্রধানতঃ অরবাচীন পুরাণ 
থেকে । দানলীলা, নৌকাবিলাস এবং ভারখণ্ডের কৃষ্ণ চরিত্রে মানবীয় 
কামনা অধিক প্রতিফলিত বলে রচয়িতারা সেই কাহিনীই অনুসরণ 
কবেছেন। এই সুত্রে লোচনদাসের ধামালর কথা মনে আসে। কৃষ্জলীলার 
কাহিনী যে পরবতীকালে রুপাস্তবিত হয়েছিল দেই কথাপ্রসঙ্গে কালিদাস 
রায় লিখেছেন-_-«বাধা-কষ্জের ঢামালি শিব-দুর্গাব ঢামালিতে পরিণত 
হইযাছে, গশুকসাবীব দ্বন্দে নবরূপ লাভ কবিয়াছে, মর্জলকাব্যের সপত্বী 
কলহে এব অন্যান্ত বসকলহে বূপাস্ত।" » হইয়াছে ।"""ঢামালির বডাইটী 
বিদ্যাসুন্দব কাব্যে কুট্টনীর রূপ ধরিয়াছে।”৮ 


লোক-নাট্যেক আব একটি ধারা হল ঝা,সুর। পশ্চিম বাংলার রাঁঢ 


৮. “প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য” তৃতীয়াংশ, কলিকাতা, ১৩৫৮ পৃঃ ২১৬ 


৩০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


অঞ্চলেই ঝূমুরের ব্যাপক প্রচার ছিল সত্য কিন্ত ঝুমুরের আদিম রূপটি 
যে বিহারের ছোটনাগপুর থেকে স্ুদ্র গুজরাটের প্রাস্তীয় অঞ্চল পযস্ত 
বিস্তৃত ছিল সে সম্পকে আশুতোষ ভট্টাচার্য বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন ।৯ 


ঝুমুর লোক-নাটো গায়কদল ছু*টি বাঁতিনটি দলে বিভক্ত হয় এবং 
ভূমিকা বিভাজন হয এক এক জনকে আশ্রয় করে। প্রপানতঃ জঙ্গীতের 
মধ্য দিয়েই উক্তি-প্রত্যুক্তি চলে। এই প্রসঙ্গে পীতান্বর দাসের চাবটি 
“ঝুমুর সঙ্গীত” পালার নাম করা যায়__দানলীলা, গোষ্টলীলা, সুবল সংবাদ 
ও কলঙ্কভ্জীন। পাতান্বরের ঝ,মুর পালায় আদিরসের পরিবর্তে কুষ্*লীলাব 
শিপ্ধরস স্থান পেয়েছে । বাৎসল্য এবং সখ্যরস-পূর্ণ কৃষ্ণলীলা-বিষয্নক 
“অংকীয়া নাট? অসমীয়া ভাষাতেও আছে। * 


অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি পীতান্বর ধসের “গোষ্ঠলীলা” পালা। এই পালাব 
শুর যশোদা ও আয়ানের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে। সেই সময় রাখালরা রুষ্কে 
গোষ্টে যাবার জন্য ডাকতে এলেন-_ 


জীবন কানাই আয় রে গোচারণে। 
জননী যশোদা এতে রাজী নন-- 

গোষ্ঠে বিদায় দ্রিব না গোপালে। 
স্ববলও ছাডবার পাত্র নন-_ 

জননী গো বিনয় করি তোরে। 
যশোদার কিন্ত স্থির প্রতিজ্ঞা 

আজ পাঠাব না গোচারণে । 
স্ববল প্রশ্ধ করেছেন-_ 

নন্দরাণশী চিন্তা কব কেনে? 
এরপর স্বয়ং রুষ্ণ বলেন-__ 

ও মা আমায় দে গো বিদ্বায় গোচারণে বাই । 


অগত্যা যশোদাকে সম্মতি দিতে হল। এই সব ঝমুর-পালায় 


০ 


৯, “বাংলার লোকসাহিত্য”; তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫, 
প্‌ ১৯৩৪-১৩৫, 


লোক-নাটগীত ৩১ 


আদি রসাত্মক কোন উক্তি-প্রত্াক্তি না থাকলেও জনপ্রীতি জয়ে কোন 
বাধা ঘটত ন1। 


পুরুলিয়ার “ছে? নাচে কৃষ্*কাহিনী একটি দীর্ঘ অংশ জুডে আছে। 
কৃষ্ণ-কথা। ছাঁড| বামায়ণ, মহাভারত এন শন্যান্য পুরাণে নাট্যসমৃদ্ধ 
কাহিনী-অংশ নিয়ে এক একটি ক্ষুদ্র পালা বচিত হয়। বাম-কথা এবং 
ভাবত-কথার যেফে অংশে যৃদ্ধের বর্ণনা আছে, ছোৌনাচে প্রধানতঃ সেই 
বীবরসাত্মক অংশগুলিই অবলম্থিত হয়। 


উত্তরবঙ্গে মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত গম্ভীর! 'লাকণাট্যেও ছৌ নাচের 
মত মুখোশ ব্যবন্থত হয়। কিন্তু ছো নাচে যেমন সর্বত্র মুখোশের ব্যবহার, 
গ্ভীবাতে তা নয়। গম্ভীবা নাট্যকলার শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয় 'আলকাপ, 
_গম্ভীবাব মূল অনুষ্ঠানের মত “আলকাপ” ভাবগন্ভীব নয় বরং খল। 
যায় তা লঘৃভাব-প্রকাশক। 


ছো৷ নাচে উক্তি-প্রত্যুক্তিহীন সংক্ষিপ্ত নত্য ও নাট্যানুষ্টানে. একটি স্বন্দর 
নাট্যজগৎ গডে ওঠে । নাটকের মত ছে নাচেও কাহিনীর [২15178৪০610 
০11118% এবং ০8850:001)9 আছে! কথোপকথন ন থাকলেও গ্রামীণ 
জনমগ্ডলী তাদের চিত্সঞ্চিত পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে নর্কদের অক্ছ্গি 
এবং বাছ্যের উত্থান-পতনের একটি সুন্দর সেতুবন্ধন করে নেয়। 


গন্ভীরা এবং ছৌ-নাচে যাবার অভিনেতাদের মত পোষাক-পরিচ্ছদ 
ব্যবহৃত তবে ছোৌনাঢে মুখোশ ব্যবহাবের বিষয়টি অত্যাবশ্থক। গ্রাক 
নাটকের অভিনয়ে, ইতালীর কমেডিয়া দল-আটে বা মুখোশ-কমেডিতে 
মুখোশ ব্যবহারের প্রথা ছিল। তবে মাসক বা! মুখোশ ব্যবহারের চুডান্ত 
ঘটে বেন জনসনের সময়। পুরুলিয়ার মত সরাইকেলাব ছো এবং দাক্ষি- 
ণাত্যের কথাকলিতেও মুখোশ ব্যবহৃত হয়। বাংল নাটকে “তাসের দেশ 
এর সহচব। তবে সে নাটকে সংলাপও আছে। 


গম্ভীরা এবং ছে নাচ-এ ছুটি লোক-না্গীতের মধ্যেই নাটক গড়ে 
ওঠার সম্ভাবন। যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অত্যধিক কৌম-মআন্ুগতোর ফলে যেমন 
গম্ভীরা নাটক হতে পারেনি তেমনি সংলাপের অভাবে ছোৌ-নাচও নাটকীত 
সম্ভাবনাকে সফল করতে পারেনি । 


৩২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


যাইহোক মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় নাটগীত এবং 
লোক-নাট্যগুলির মধ্য দিয়েই সে যুগে বাঙালী তার নাট্যরসপিপাসা তৃপ্ত 
করেছিল । নাটগীত, পাঁচালী, ঝুমুর, কথকতা, জাগ-গান এবং অন্যান্য 
লোক-নাট্যের মধ্যে যে পৌরাণিক বাতাবরণ স্থাট্টি হত পরবর্তাকালের 
কৃফ্ঞযাত্রার উপর তা! সর্বত্র প্রভাব ফেলেছে এমন কথা বলা যায় না। তবে 
এ কথা সত্য মধ্যযুগীয় এই রচনাগুলি নানা আঙ্গিকে পুরাণের গল্প-কাহিনীকে 
সজীব ও চিত্তাকর্ষক করে রেখেছিল। বালা পৌরাণিক নাটকের উদ্তবেব 
পূর্ব পযন্ত ঠিক এই দায়িত্বটি সমভাবে পালন করেছিল ক্ফাত্রা। ক্ফরাত্রা 
আলোচনার পূর্বে নাটগীতেব আলোচনা না করলে যেমন একটি অধ্যায় 
অনালোকিত রয়ে যায়, তেমনি বাংলা পৌরাণিক নাটক আলোচনাব পূর্বে 
ক্ণযাত্রীর আলোচনা অপবিহার্য হযে পড়ে । 


তীয় পরিজ্ফেছ 


উনবি'শ শতভাব্ধীর বাঙালী নাট্যকারগণ পাশ্চাত্তা ইংরেজী মাটক এবং 
স্কত নাটকগুলিকে আদরশরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অপরদিকে দীর্ঘকালের 
যাত্রার ধারাটিও তাদের সামনে ছিল । বাংলা নাটকের জন্মের দীর্ঘকাল 
পুর্ব থেকে জাতির চিত্তে আনন্দদানের দায়িত্ব নিয়েছিল যাত্রা । যাত্রার 
জন্মেতিহাস থেকে যৌবন-বিকাশ পর্যন্ত ষে ধারাটি চলেছে তার গভীরে দৃষ্টিপাত 
করলে সহজেই বোঝা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যাত্রার সঙ্গে তার 
পূর্ববর্তী যাত্রার মিল খুব কম । কেবলমাত্র উৎসব অর্থেই মধ্ুযুগে “যাত্রা 
বোঝাত, যাত্রার কোন অভিনেয় রূপের পরিচয় মধাযুগে পাওয়া যায়নি । 
অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বাংল। নাটকের জন্মকাল পর্যস্ত বাঙালী যাত্রার ভিতর 
দিয়েই নাট্যশিপাসা চরিতার্থ করেছে । এই পর্বে রচিত ক্ষ্ঞযাত্রাগুলি 
লোকশিক্ষার ব্রত যেমন গ্রহণ করেছিল, তেমনি উপহার দিয়েছিল পুরাণের 
নাট্যরসসমুদ্ধ কাহিনীর । আমাদের জাতীয় জীবনের রুষ্টিকে ক্ত্যাত্রাগুলি 
সষত্বে রক্ষ। করেছিল বলেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের উপর এই 
যাত্রাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পৌরাণিক নাটকগুলির উপর নানা 
দিক থেকে কফ্ণযাত্রার প্রভাব পড়েছিল |» 
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৩? বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


যাত্রার উদ্ভব ॥ 


ক্‌ফ্কযাত্রা-সম্পর্িত আলোচনায় প্রবেশের স্থত্রে যাজ্রার জন্ম সম্পর্কে 
আলোচনা এসে পডে। সংস্কৃত “যা' ধাতু থেকে উৎপন্ন “যাত্রা" শব্দের অর্থ 
“গমন? | বাৎসরিক পুজা উপলক্ষে দেবতাকে নিয়ে ভক্তদের উৎ্সবই 
মধ্যযুগে যাত্রা ৰপে পরিচিত হত | “রথযাত্রা”, “ক্নানযাত্রা” ইত্যাদি উত্সবে 
এই রীতি এখনও বাংলা, উডিষ্বা ইতাদি বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত রয়েছে । 
রথযাত্রার স্থত্রপাত হয়েছিল সুপ্রাচীন বৌদ্ধযুগে, লানযাজার স্ুত্রপাত 
পৌরাণিক যুগে । বৌদ্ধযুগের পর বাংলাদেশে স্থ্ধপূজার প্রচলন ঘটে । 
সৌরোতসবকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম এই উৎসবের প্রচলন।২ পরবর্তাকালে 
এই সৌরোৎসবই কষ্টোৎসব, শিবোৎসব ইত্যাদি উৎসবে পরিবন্তিত হয়। 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় সমগ্র পূর্বভারত জুডে এককালে কষ্জোপাসনা 
জনপ্রিয় ছিল। প্রতি বছর স্থ্যের চারবার চারটি “যাত্রা” বা কক্ষপবিবতন 
ঘটে। তার ভিতর প্রধান ছুটির নাম স্থর্যের “উত্তবায়ণ* এবং দক্ষিণায়নঃ | 
বর্ধাকালে জঅমগ্র পূর্ব ভাবত জুডে স্থর্ধের দক্ষিণদিকে যাত্রাকে কেন্দ্র কৰে 
প্রধান স্র্ধোংসব অনুষ্ঠিত হয । এই উৎসবই পরবর্তীকালে “রথযাত্রা” রূপে 
পরিচিত হয়। স্থযের দক্ষিণায়নকে উপলক্ষ করে যে উৎসব তার নাম 
চডকোঙসব । পঞ্চদশ-যোডশ শতান্বীতে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসাব ঘটে, 
চৈতন্ত-ভাবনায বাংলার নগব ও গ্রাম নবজীবনের পরিচয় পায়। স্বাভাবিঞ- 
ভাষেই এই সময় কৃষ্ণফেন্দ্রিক উৎসব “কুষ্ণযাত্রা” বূপে পরিচিত ভয়, যেমন 
দৌলযাত্রা, ঝ.লনযাত্রা, রাশধাআ।৩ ্্য সেখানে কষ্ণ এবং দ্বাদশ বাশি 
হাদশ গোপিনীতে রূপান্তবিত হয়েছিলেন । রথাসীন স্থযের স্থানে বলেছেন 
কু অথবা জগব্লাথ । স্থ্যদেব এইরূপে শিবঠাকুরেও রূপান্তরিত হয়েছিলেন । 


২. আশুতোষ ভট্টাচার্য তার “বাংলা নাট্যসাহিত্যে ইতিহাস (১ম খণ্ড, 
কলিকাতা, ১৯৬০) গ্রন্থে এ বিষয়ে দীর্ঘ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন 
পৃঃ ৬৬-৬৮) | 

৩. “বৎসরের তিনটি পুণিমায় তিন যাত্রা হইয়া থাকে । এক দোল 
পুণিমা- দোল যাত্রা। দ্বিতীয় ঝ.লন পুগিমা ঝ.লন যাত্রা । তৃতীয় 
রাস প্ুণিমা_রাস যাত্রা । নাচ--নাচ-_নাচ, নাচ ছাডা পুষ্টি নাই, 
নৃত্য ছাড়া প্রকৃতির উন্মেষ ঘটে না । এই তিন যাজ্ায় প্রকৃতির তিন 
স্তরের নত্যের বিকাশ ঘটান আছে ।'-_বাঙ্গ।লী £ ১৩২৬ 


যাত্রার উদ্কুব ৩৫ 


মন্থমোহন বনু তার «বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" গ্রন্থে একটি 
যাত্রাপালার দীর্ঘ আলোচনা করে দেখিয়েছেন কিরূপ স্থর্য ধীরে ধীরে কষ 
এবং শিবের মধ্যে বিবতিত হয়েছিলেন | প্রাসঙ্গিকক্রমে বলা যায় বাংলার 
পশ্চিম সীমান্তবর্তী ছোটনাগপুরের “ওরাও যাত্রা” দাক্ষিণাতোর 'মারী- 
যাত্রা, সাওতাল পরগণার 'যান্রপরবগ এবং উড়িষ্যার “সাহীষাত্রা'ও 
দেবোতৎসব-নির্ভর | 


বাংলা যাত্রার উত্ভব সম্পর্কে আলোচনাস্কত্রে একাধিক সমালোচক 
পাচালীর কগ! বলেছেন। স্তকুমার সেন লিখেছেন_-পাচালী হইতেই 
যাত্রার উদ্ভব” 15 মন্মথমোহন বন্ুর অভিমত হ'ল--প্পাচালী গানের 
ক্রমিক পরিণতির ফলে যাত্রাগানের উৎপত্তি যে পাচালীকে যাত্রার 
উৎস রূপে তারা বেছে নিয়েছেন সেগুলি নতুন পাঁচালী বলেই মনে হয়। 
কেননা প্রাচীন পাচালীর ভিতর কোন নাট্যরস ছিল নাঃ ছিল অপার 
ধর্মভাবের প্রশ্নবণ । এই প্রাচীন পাঁচালীর বিকাশের সময় যাত্রারও দেখা 
মিলেছিল। সুতরাং যাত্রা যে নতুন পাঁচালীর অগ্রপথিক সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নেই । প্রাচীন পাঁচালীতে রামায়ণ, মহাভারত এবং 
ভাগবতের কাহিনী যেমন উপস্থিত হত তেমনি শনির পাঁচালী, লক্ষ্মীর 
পাচালী ইত্যাদিও রচিত হত। 


রূপাঙ্গিকের দিক থেকে প্রাচীন পাচালী এবং নবীন পাচালীর ভিতর 
দুত্ভর প্রভেদ | গল্পকাহিনী বর্ণন। মুখা লক্ষ্য ছিল বলে প্রাচীন পাচালীতে 
পয়ার ছন্দই ব্যবহৃত হত। মাঝে মাঝে ত্রিপদীর দেখা মিললেও তা সংখ্যায় 
অপ্রতুল। চৈতন্ত-পুধ কবি মালাধর বনু পাচালী পয়ার নির্ভরঃ চৈতন্ত- 
পর মুকুন্দবাম অথবা কাশীরাম দাসের পাচালীতে ভ্রিপদ্দী যথেষ্ট ব্যবহ্ৃত। 
দাশরধি রায়ের পাচালীতেও এষ্ঠ রীতি অন্ুস্থত। অষ্টাদশ-উনবিংশ 
শতাব্দীর পাঁচালীতে খানিকটা অংশ ছড়ার, পরে কিছুটা অংশ গানের । 
অত:পর পুনরায় ছডার যে রীতি দেশা "শ সেই শ্রেণীবদ্ধ রীতি প্রাচীন 
পাচাঁলীতে দুলভ। প্রাচীন পাচালীতে যেখানে কেবল পয়ার ও লাচাড়ীই 


৪. বাঙ্গালা সাছিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, অপরাধ), কলিকাতা, 
পৃ ৫৯০ 
«. বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ” কলিকাতা, ১৯৫৯, পৃঃ ৪৮ 


ত বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ব্যবহৃত হত সেখানে নবীন পাচালীতে নানা রাগ-রাগিণী যুক্ত হয়েছে। 
আর একটি কথা, পাঁচালী গগ্ভ-সংলাপহীন রচনা । যাজায় গ্ঠ সংলাপের 
স্বান নগণ্য ছিল না। সে জন্যই বলা যায় নধীন পাঁচালীর প্রকৃতি দেখে 
বাংল! যাত্রার উপর প্রাচীন পাঁচালীর প্রভাব খোজা ঠিক নয়। তবে 
একথ]1 ঠিক প্রায় সমসময়ে কবিগান, নবীন পাঁচালী এবং কৃষ্ণযাত্রা রচিত 
হওয়ার ফলে বিশেষতঃ সংগীতের দিক থেকে তাদের ভিতর একটি ঘনিষ্ঠতা 
দেখা যায়। এই স্থুত্রে বল! যায় পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগেও বাংল নাটক- 
গুলির উপর যাত্রার সংগীতময়তা স্পষ্ট প্রভাব সঞ্চারিত করেছিল । নবীন 
পাচালীর সঙ্গে এদিক থেকে যাত্রার স্বাভাবিক সাদৃশ্ত ঘটলেও প্রাচীন 
পাচ।লীর প্রভাবের কথা চিন্তা করা বুথ] । 


কৃষ্ণযাত্রা ॥ 


মধাযুগের বাংলা সাহিত্যের সকল শাখা-প্রশাখাই প্রধানত: প্মীয় 
ভাবকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল । রাধা-কষ্ণলীলা, চৈতন্তলীলা এবং 
দেব-দেবীর মাহাত্মা কাহিনীই ছিল মধ্যযুগের যাত্রার বিষয়বস্ত । চৈততন্য- 
সমকালে চৈতন্যদেবেরই উত্পাহে কৃষ্ণকথা-বিষয়ক পালাগান একটি মূর্ত 
রূপের প্রকাশ করছিল। রূপ গোন্বামীব “বিদ্ধ মাধব, নাটক পযন্ত এই 
গতি অব্যাহত ছিল । 


সমগ্র মধ্যযুগে বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রয়ী রচনাসমুহের ভিতর জীবন-প্রসঙ্গ বর্ণনাই 
মূল লক্ষ্য ছিল বলে কষ্ণ-জীবন নির্ভর মাত্রাগুলি কফ্ণযাত্রা রূপে পরিচিত 
হয়। কৃষ্ণ চরিত্রে দেব্ব প্রতিষ্টা প্রধান লক্ষ্য হওয়ায় এই যাত্রাগালিতে 
ন্ব-সংগ্রাম প্রায় ছিলই না এবং স্বাভাবিকভাবেই কফ্ঃযাত্রাগুলিতে নাটকীয় 
কৌতুহল সৃষ্টির স্থযোগও ছিল সীমিত। দর্শনের সঙ্গে কবিতার বিমিশ্রণের 
ফলে কৃষ্ণধাত্রার কাহিনীতে যে নাটকীয় সম্ভাবন৷ ছিল তার পরিপুর্ণ বিকাশ 
ঘটতে পারেনি । 


কষ্ত্যাত্রার ভিতর কৃষ্ণের দীর্থ লীলা-কাহিনী বণিত হত, কিন্ত 
“কালীয়দমন” যাত্রায় কৃষ্ণের কালীয় নামক সর্পের দ্মন-কাহিনীর প্রতি 
বিশেষভাবে আলোকপাত করা হত। কষ্ঘযাত্রাব পাশাপাশি কালীয়দমন 
যাত্রাব ব্যাপক দেখা যায়। অজিতকুমার ঘোষের অভিমত হল-_ 


কষ্ণযাত্রা ৩৭ 


'মহাপ্রভুর পৰে কৃষ্ণলীলা-ধিষয়ক যাত্রাকে “কালীয় দমন” এই সাধারণ 
নামে অভিহিত হইত ।%৬ এই উক্তি সম্পর্ণ যথার্থ । 


অষ্টাদশ শতাব্দীব পূর্বে ক্ষ্ণযাত্রা অথবা কালীয়দমন যাত্রাব অভিনয় 
হলেও তাব কোন তথ্য প্রমাণ আমবা পাইনি । অষ্টাদশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে 
সমগ্র বা*লাদেশ জবডে বাপক রুচিহীনতাব অধ্যায় শুরু হয়েছিল মুশিদকুলী 
খ'| থেকে শুরু কবে আলীবদর্শ খাব সময প্যস্ত দেশে যেটুকু নিয়ম-শৃঙ্খল! 
বজাধ ছিল, সিবাজদ্দৌলা-শাসনকালীন এবং তৎপবব্তা ইষ্ট ইগ্ডিয়! 
কোম্পানীর শাসনে দেশ থেকে সে অবস্থা অন্তহিত হল । ঢাকা থেকে 
হতিপ্রবেহ মুশিদাবাদে বাজধানী স্থানানম্তবিত হয়েছিল, নাগবিক জীবনের 
প্রলুব্ধ হাতগ্গানি সেদিনের বাঙালী এঢাতে পাবেনি। 


অষ্টাদশ শতাব্দীব এহ ভাঙনের ভূমিতে ঈ্াডিয়েও ত২কালীন উচ্চতর 
সমাজ কৃষ্ণলীলা বিষষক পুবাঁণ অনুবাদে যে অক্রিয় ছিল একথা *স্মবণ করতেই 
হয়। যদ্দিও এই অন্ুবাদেব মদো কবিত্ব অপেক্ষা পাগ্ডডত্য প্রকাশের 
প্রতিই সধতবু প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু, এব ফলে “উচ্চতব সমাজে বাংলা 
ভাষাব মাবফতে পৌবাণিক ভাব ৪ সংস্কাব বেশ দুঢমূল হইতেছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই ।,৭ অষ্টাদশ শতাববীব বাংলা অনুবাদ কাষে কফ্লীলাব প্রতি 
এই অন্ুবাগেব কাবণ বাঙালী সমাজে ব্ৈ'ক্প্রভাব | 


মষ্ভাদশ শতাব্দী" রচিত কফ্খাত্রাগুলিতে বিবৃত বাচপ্রণাহেব জন্য 
বিস্ময প্রকাশেব কাবণ নেহ। অষ্টাদশ শতাব্ধীব দ্বিতীযাধে' খাঙালীব 
জীবনে কোন প্বপ্পস্থন্ধব ভবিষ্যতের স্থখ 'পেক্ষা কবে ছিল না, লাম্পট্া, 
কামবিলাস এবং উদ্দাম তোগেব মধ্য দিয়ে তদানীস্তন সমাজ্বে মানুষ 
তাদেব হশাশা এবং মন্ত্রণাব উপব আনন্দেব তুলি প্রয়োগ করত। বৈষ্ণব 
পর্দাবলীব ভাব এব, বিষয নিষে কৃষ্কযাত্রাগুলি বচিত হলেও যে কারণে 
কবিগানের ভিহব অঙ্গীলতা এবং রসবিকুতির অগ্ুপ্রবেশ ঘটেছিল সেই 
একই কাবণে কৃষ্ণযাত্রাও নাব ভাবগাস্তীর্য বক্ষা কবতে পারেনি । অষ্টাদশ 


৬. বাংলা নাটকেব ইতিহাস, কলিকাতা, 
৭ অসিতকুমার বন্দ্যোপা ব্য।য £ বাংলা সাহিত্যেব ইতিবৃত্ত ৩য় খণ্ড, 
কলিকাতা, 


৩৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


শতাববীর শেষাশেষি কৃষ্ধাত্রা অত্যন্ত নিম্নস্তরে নেমে এসেছিল । সে সময় 
স্্রীলোকদের ক্ষেত্রেষে যে বিষয় নিষিদ্ধ ছিল তার ভিতর যাত্রোৎসৰ 
ছিল অন্যতম-_-“নস্ত্রী লোকের অকর্তব্য এই২ দুষ্টবৃদ্ধিতে অন্যাপুরুষ অবলোকন 
ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকফিনী গমন ও ব্যাভিচারিণীর 
সংসর্গ | এই সকল কর্ম স্ত্রীলোকের ধর্মনাশের কারণ হয়ঃ |” 


কষ্ণষাত্রার এই রুচিহীনতা উনবিংশ শতাব্দীর স্থচনায় পৌছে অবন্িত 
হয়। এক্ষেত্রে কবিগানের সঙ্গে কষ্যাত্রার পার্থক্য সুস্পষ্ট। উনবিংশ 
শতাব্দীর গোডায় কবিগান আরও অঙ্লীলতাব দ্রিকে ঢলে পড়ে এবং 
বিকতরুচিসম্পর জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় হয়। অপরদিকে 
যাত্রার মধ্যে নৃতন উপাদান প্রবেশ করতে গুরু করে এবং পুরানো যাত্রার 
রূপ লুপ্ত হয়। পূর্ববর্তী কষ্ণযাত্রায় ছিল অবিমিশ্র ভক্তিবাদ, উনবিংশ 
শতাব্দীতে ভক্তিব সঙ্গে নৃতন বিষয়ও যুক্ত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধ! 
থেকে যাত্রায় গছ্য সংলাপ স্থান পেতে শুর বরে. সঙ্গীতের বাহুল্য কমতে 
থাকে । এইভাবেই মধ্যযুগেব রুষ্ণযাত্রা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ 
শতাব্দীতে নৃতন রূপ পেল । 


কষ্ণযাত্রায় এই সংস্কারের উৎসাহ ঘিনি প্রথম অনুভব করেছিলেন 
সেই শিশুরাম সম্পর্কে ইতিহাস প্রায় নীরব । রাজেন্্লাল মিত্রেব বচশ! 
থেকে জান। যায় শিশুবাম কেঁদেলী গ্রামনিবাপী ছিলেন । তিনি লিখেছেন-__ 
“তৎপূর্ব হইতে বনুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপব্রংশ স্বরূপ এক প্রকার 
যাত্রা এতদ্দেশে বিদ্দিত আছে, সংকীর্তন এবং পরে কবির প্রচারের মধ্যে 
তাহার প্রায়শঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুবাম হইতে তাহার পুনধবিকাশ 
হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম, স্থবল ও তৎপরে পরমানন্দ্র প্রভৃতি 
অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছেন 1৮৯ 


শিশুরামের শিষ্য পরমানন্দ অধিকারী “কালীয়দমন বাত্রাঃ রচনায় গুরুর 
উদ্দেশ্য নিভূ'লভাবে অনুসরণ করেছিলেন । হুগলী জেল! নিবাসী পরমানন্দ 
প্রথমে আ্রীদাম-স্ববলের দলে সখী সাঁজতেন, পরে তিনি নিজেই 
যাত্রাদল গডেছিলেন। নিজে অভিনয় করতে গিয়ে পরমানন্দ অন্কুভব 
৮. বঙ্গর্শন, ফাস্তুন, ১২৮৪। 
৯. বিবিধার্ঘ সংগ্রহ, মাঘ, ১২৬৫ সাল । 


কষ্যাত্রা ৪ 


করেছিলেন গঞ্ঠসংলাপ ব্যবহাব করলে যাত্রায় ভ্রুতি আলা জস্তব। 
একদ্দিকে যেমন তিনি যাত্রায় গদ্য সংলাপের প্রয়োগ করলেন অন্যদিকে 
তিনি যাত্রাগানে প্রয়োগ কবলেন “তুক্কে+ বীতি। “১ 0761850 ০0৫ ০? 
(06 11)১17)50 ০0০01615 16 71560 0 51175 11) (6 10115 01 15111210 
১১০০৮ 11021 95 1000৬ 25 “70100092800 281810181)81708 $/85 
19 ০:০৪:০£১* পবমানন্দর “তুক্কো+ গীতে যে কবিত্ব মু্ছিত হত একটি উদ্ধ-তি 
দিলেই তার গভীবতা বোঝা যাবে__ 


সাব? খন বৃলে বূলে 

বনফুল আনলাম তুলে 

তব বৌটাগুলি দিলাম ফেলে 
7তামাব শ্যামঙ্গে বাজিবে বলে || 


অন্যান্য যাত্রাবচযিতাবা যেমন জনচিত্ত "মাকর্ষণের জন্য মান্াধ ধাকে ফাকে 
ভাড অথবা চট.ল বিতর হানিব শবন্তেন পবমানন্দ তাব বিবোধী 
ছিলেন । 


শ্রীদাম ও সুবল দুই সহোদব। এঁবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি 
দশকে 'কালীযদমন যাত্রা” অভিনয়ে দ্বারা বাঙালী দর্শককে প্রভূত 
আনন্দদান কবেছিলেন। এই দুই ভাই অভিনয় এবং সঙ্গীতে কুষ্ণযাত্রাকে 
উন্নত কচিব পযাষে তুলেছিস্লন। “ই হার! প্রত্যেকেই কবি ছিলেন-__ 
এইজন্য ই'হাবা প্রত্যেকেই বাঙ্গালীর গুরু হইতে পারিয়াছিলেন 1৯১ 
প্রীদাম সুবল ও পবমানন্দেব সমকালীন ২ বৰ একজন যাত্রা বচয়িতাব নাম 
প্রেম্টাদ। তিনি বৈষ্ণব পদগুলিকে ঈষৎ মার্জিত করে 'চৌপদ*র মত 
যাত্সাষ গীতাকাবে খাবহার করেছিলেন। ইতিপূর্বে মহিলাৰ কণ্ঠে কীর্তন 
গান নিষিদ্ধ ছিল, প্রেমচাদেব এই চচিত কীর্তন নাবী কে স্তান পেল । 


প্রেমচাদ-শিষ্য বদন অধিকারী কৃষ্ণ াব দান, মাথ,ব এবং মান 
কাহিনীকে নিষে কৃষ্ণযাত্র। অভিনয় করতেন । তিনিও প্রেমচাদেব স্তায় 
১০, [0838901009১ [26101101915901) 21715 [00190 9688০, ০8৪10560, 
৮ 218-219, 
১১, বঙ্গদর্শন- _ফান্তুন, ১২৮৮, 


৪০ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বৈষব পদকে সহজ ভাষায় রূপান্তরিত করে যাত্রায় ব্যবহার করতেন । 
বিছ্যাপতির ছুটি চরণ £ 


অঙ্গনে আওব যব রসিয়া। 
পলটি চলব হম ঈষৎ হৃসিয়া || 


বদন এই চরণ ছুটির সুন্দর পবিবর্তন করেছেন-- 


আমার অঙ্গনে আওব যব বনিয়াবে। 
কব কব কব কথা, কথা কব না গো ।। 


মৌলিক গান বচনাতেও বদন সফল হয়েছিলেন £ 
যাও যাও যাও কালাাদ, হেথা এস ন1। ......** 
ঘমেব ঘোবে নিশিভোবে, 
(তুমি) কোথা হ'তে এলে বল না। ......** 


অথবা-_ 


এত কবে চবণ ধবে সাধলেম কথ। কইলে না 
রাই ! আমার জীবনের জীবন জীবনে মন আইল না। ..... 


পরমানন্দ প্রবততিত “তুক্কে। প্রথাকে বদন এগিয়ে নিয়েছিলেন । তার 
পূত্র ক্ষেত্র এবং ভ্রাতুষ্পত্র যছুনাথ ও ব্রজনাথ “তুক্কো” প্রথাকে গ্রহণ 
করেছিলেন । 


বদনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রা! তথা কালীয়দমন যাত্রাব পুরাতন 
রীতির শেষ ঘণ্টাধ্বনি মিলিয়ে গেল। অতঃংপব উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমাধে'র জনরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কালীয়দমন যাত্রা লিখে যিনি 
প্রচুর খ্যাতি এবং জনপ্রীতি লাভ করেছিলেন তার নাম গোবিন্দ অধিকারী । 
কুষ্ণযাত্রার পুর্বগতি আর বজায় ছিল না। উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ 
ভারত থেকে আগত সম্তা জনরুচির উপযোগী নৃত্য-গীত তখন বাঙালী 
দর্শকদের মনোহরণ করছিল। তত্কালীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে জানা 
যায় “38085 01 0015 558501) ড/975  01)1661% ৫19079010 161016561- 
(8010179 ০1 1106 19৬55 ০01 10171510172, 2170 016 0010693১ 09160117760 
69 1119 00955 ০01 075 83191)1017) 08506 81) 801068760 09 9510 


কষ্যাজ্রা ৪১ 


[700995655 1526 165010)018110 (0 (116 1)0161)0 011091015 ০1 06 
016০9. ১২ সেজন্যই গোবিন্দ অধিকারীকে পুরাতন রীতি ত্যাগ করতে 
হয়-_ কালীয়দ্দমন যাত্রায় একটি নতুন রীতির জন্ম ঘটে। 


গোবিন্দ অধিকারীর কালীয়দমন যাত্রায় ব্যবহৃত প্রস্তাবনার সঙ্গে 

সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রস্তাবনার তফাৎ হল এই যে সংস্কৃত প্রস্তাবনায় 
যেখানে নাটকের ভবিষ্যৎ ঘটনার কোন পূর্ধাভাসই দেওয়া হত না সেখানে 
গোবিন্দ, অধিকারীর যাত্রার প্রস্তাবনায় পাত্র-পাত্রীর ভবিষ্যৎ সংলাপ-কথনের 
এবং ক্রিয়াকর্মের একটি পরিচয় দিয়ে দেওয়া হত। বড়, চণ্তীদাসের 
ভ্রীকষ্ণকীর্তন', কাব্যে কোন কোন পালার স্থচনায় কবির উক্তি অনেকটা 
এই ধরণের-_ 

দধি দুধে পসাব সজাআ1। 

নেত বাস ওহাডন দিত] || লরাধা * 

সব সখিজন মেলি বঙ্গে। 

একচিত্তে বছায়ির সঙ্গে || লরাধা || ১ || 

নিতি জাএ সবাঙ্গলুন্দরী | 

বনপথে মথুরা নগরী | লরাধা || প্র || 

একদিনে মনের উল্লাসে । 

সখি সমে রম পরিহাসে ॥ 

আগ গেণি। সত্বর গমনে। 

বডভায়িক না করী খতনে | ২ || 


| তান্থল খণ্ড, ১ সংখ্যক পদ ] 
গোবিন্দ অধিকারীব যাত্রার স্থচনা এইরূপ £ 
গোষ্টভূমি | 


বড়াইয়ের প্র্বশ | 


বড়াই, 
সঙ্গে সধাগণ নন্দের নন্দন গোধন চরাতেযায়। 
নাচিয়া নাচিক়্া বেএ লাজাইয়া রাধানাম গুণ গায় || 


১২, /৯51900 3০811181) 50195 1816, 


৪২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


চৌদিকে বাখাল মাঝে নন্দলাল অদ্ররে গো পাল ভ্রমে। 
জ্রিভঙ্গ-ভঙজিতে অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চলে সবে ক্রমে ক্রমে ॥ 
দেখি কানু-ভাব ভাবে কত ভাব যে জন যেমন ভাবে । 
চলে ধীরি ধীরি সখা সঙ্গে করি গোষ্ঠ মাঝে বংশীধাবী 11... 
কত খেলা থেলি হয়ে কুতুহলী বসিলেন কুলে কালা। 

বলে সখাগণে সজাও বৎসগণে গাখিয়। মুক্তাব মাল] ।। 


[ মৃক্তালতাবলী ] 


এবপব একটি গান, তাবপব ক্‌ঝ-্রীদাম-ন্ুদাম-বন্ুধাম প্রভ্তিব ভিতব 
সংলাপ তাবপব আবাব গান। এইভাবে কাহিনী এগিয়ে চলে। 
প্রস্তাবন-রীতিতে সামান্য হেবফেব দেখা দিলেও গোবিন্দ-পরবর্তাঁ ক্‌ফ্ণযাত্রা 
বা কালীয়দমন-যাত্রা বচয়িতাগণ কাহিনীব অগ্রগতির ক্ষেত্রে গ্রায় একই 
রীতি অনুসরণ করতেন । 


যাজার মাধ্যমে অনাবিল হাসিব বর্ণাধাব প্রবাহিত কবাব দক্ষতা 
গোবিন্দ অধিকাবীর ছিল। তাব চাদধরা যাত্রায় কণ.-দাসী-যশোদাব 
কথোপকথন, দ্রানলীলা! যাত্রায় বৃন্দা-কৃষণ উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং নশীচুবি যাত্রায় 
হডাই-যশোদা কথোপকথনে সুন্দর কৌতুকবস উতৎসাবিত হয়েছে। ত্ধবন্থাক্তি, 
যমকঃ অন্তপ্রাস, শ্লেষ, বক্রোক্তি, ব্যাজস্ততি, বিবোধ ইত্যার্দি অলঙ্কাবই 
প্রধানতঃ হাম্তবস উদ্রেক কবিবাব উদ্দেশ্ো বাবস্থত হইত । কোন কোন 
স্থানে যমকের মত একই শ্ব বিভিন্ন অর্থে ব্যবহাব ন? কবিযা একই অর্ধে 
বারবাব ব্যবহৃত হইত ।+১৬ যমক ও শ্লেষ ব্যবহাবেব ফলে কোন কোন স্থানে 
যে স্ুন্দব পরিবেশের স্থ্টি হত গোবিন? অধিকাবীব “ানলীলা, যাত্রাব একটি 
'ংশ উদ্ধত কবলেই তা স্পষ্ট হবে। 


বুন্দা। এক মানাষ হব পার, একা নায় হব পাব, 
ভাল আট আনা দিব কডিঃ পাব কব ত্ববা কবি, 

আট আন আট আনা-_-আ। টানা রেখে না, 

কপা কবে টেনে নাও || 


১৩ অজিতকুমাব ঘোষ: বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসেব ধারা, কলিকাতা, 
১৩৬৭) পূঃ ২৪১ 


কষ 


৮ 


বৃন্দা। 


কষ্যাত্রা ৪৩ 


| আট আনা আট আনা-_তাতে আটে না 
মাঝে মাঝে ভূলে যাই, আমি আধুলি ছুঁই না 
এক গোপীর চরণ ধূলি বিনা 


নয় আনা দিব কডি, পাব কব ত্ববা কবি, 
আমাব ভবিণনয়ন1--নয় আনা নয় আন। 
এ পাবে আমাব নযান। নয়ানা 


তবীধাশি নযা না, ঝলকে ঝলকে জল ওঠে 


(কধল মাবিটি পৃবাণা, তাও আবার পুবা না, 
তিন জাযগা ভাঙা তাব, তাও আবাব পুবাণ" || 


গছ্য সণ্লাপ ব্যবহাবেব ক্ষেত্রে গোখিন্দ অধিকাবী গমভীীব এবং সবল 


উভষ 


প্রকাব রীতিই গ্রহণ কবেছেন। যখন কোন বিশিষ্ট চরিক্স গভীব 


তত্বপ্রধান বিষয় জম্পর্কে চিন্তা কবেন তখন যাত্রাবচযিতী তাব মুখে 
প্রয়োজনীয় দার্শনিকতাপূর্ণ সংলাপহ প্রয়োগ করেন। যেমন__ 


কন্ব। 


যদি বল, বনফুলহাব পাবে কোথায় গো? তা আমার জীবন 
হবে বন, প্রেম ভবে বৃক্ষ, ভক্তি তাতে হবে লতা, আব অষ্টাঙ্গ যোগ 
পু্পযোগ হবে গো । সবই ₹তা হল গো, কিন্তু এখন যে এঁ বালকের 
ফূড-অঙ্গ সাজাতে হবে গো, তা কি দিযে সাজাব গো? (চিন্তা) হয! 
হয়েছে, আমার বিপুর * ধ্য প্রধান বিপু হচ্ছে ত্রেখ, তা মানুষের 
যখন ক্রোধ হয, তখন তাব সীমা থাকে না গো. তা হলে তাকে অসীম 
বা অনন্ত ক্রোধ বল! যেতে পাবে শা। তা আমাব ক্রোধকে অনস্ত 
কবে এ বালকেব বাহমুখে প্রদান কবব গো ।"' তা আমি আজ বিন! 
সাধনায় শ্রীপতিব সেই শ্রীচরণ যুগলে নুপৃব হয়েছি, সুতবাং আমারই 
জিত হযেছে গো। তাই বলছি মন, জগতে এসে যদি জয়লাভের 
বাসনা থাকে গো, তবে অজাব বিষয়নেশায় মেতে না থেকে ব্রহ্মচষ 
পালন কব, গ্রাণাযাম যোগ অভ্যাস কব গো 1১,১০০ 


[ চাদধবা] 


সফল গছ জ*্লাপ বচণ'এ৩ গোবিন্দ সিদ্ধহস্ত। কুটিল।কে কেন্দ্র কবে 
বাধা-ললিতাব কথোপকথনেব একাংশ উদ্ধত করা যাক্‌__ 


5৪৭ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 
রাধা | ওগো ললিতে, ঘরে যাই চল গে । 
ললিতা | হ্যা শ্রীমতি, তাই চল গো» লোকে কত কথা বলবে গো । 


রাধ।। ওগো ললিতে ! আর কেউ কিছু না বললেও আমার বাঁঘধিনী 
ননদিনী কত টিটকাবী দেবে গো । 


ললিতা । ওগো কুঠারাণিঃ কুটিলের সে কুকথায় কান না দিলেই হবে গে! 
রাধা। ওগো ললিতে, ননদিনীর কথা যেন শীতকালের সেচা 
জল গে] । 


|অক্র ব সংবাদ | 


অক্রুর-সংবাধ কাহিশ্টী 'আঙয়ে গোখিনদ অধিকাবীর জমসাময়িক- 
কালে লোচন অধিকাকী ক্ুষ্ণয|ত্র/ লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন । প্রায় একই 
সময়ে কালীয়দমন যাত্রাব অনুকরণে বচিত ফবাসডাঙাব গুরুপ্রসাদ বল্লভেব 
চত্তীযাত্রা, বধমানের লাউসেন বডালের মনসার ভাসান যাত্রী এবং 
পাতাই হাটাব প্রেমর্টাদ অধিকাবীর রামধাত্রা তৎকালীন দশকদেব বনমুখী 
আনন্দ দান করেছিল । পৌরাণিক যাত্রা কাহিনীর পাশাপাশি নন্দ বিদায়, 
বিছ্যান্ুন্দর ইত্যার্দি যাত্রার ব্যাপক প্রসাবে কষ্ণযাত্রার ধর্ময় পবিবেশ 
ক্ষন হচ্ছিল। উনিশ শতাববীব প্রথমাধে'ব নতুনযাত্রা বা সখের যাত্রার 
অঙ্গীল নৃত্য-গীত এবং কথোপকথন কঞ্চযাত্রার ভিতরও জঞ্চাবিত হতে 
থাকে । কৃষ্ককমল গোক্বামী (৯৮৯০-৮৮) কুষ্ণযাত্রাব এতিহ স্মরণে 
রেখে কৃষ্ণযাত্রায় নতুনভাবে প্রাণ-সঞ্চারিত কবতে চেয়েছিলেন । কৃষ্ণকমল 
প্রধানতঃ কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাআ] লিখোছলেন | অবশ্য রাম*য়ণেব 
কাহিনীও তীব দৃষ্টি এডিয়ে যায়নি। বাংলা পৌবাণিক ন[টকেব জন্মলগ্নে 
কুষ্ণকমলেব এই যাত্রাগুলি আশীবচনেব দায়িত্ব নিয়েছিল বলা যায় । 


কুষ্ণকমলেব “ম্বপ্ন বিলাস” "বিচিত্র বিলাস” এবং “রাইউন্মারদিনী? নামক 
কষ্ঃযাত্রা তিনটি পূর্ববঙ্গের ঢাকা এবং তৎপার্খবর্তা অঞ্চলে অভূতপূর্ব 
জনসমাদর লাভ করে। এিবিচিত্র বিলাসেঃর ভূমিকায় কুষ্ণকমল যে তথ্য 
দিয়েছেন তাতে জান। যায় তার 'ম্বপ্রবিলাস” গ্রস্থটির অতি হ্বল্প সময়ে 
২০১০* কপিবিক্রয় হয়। তৎকালীন বৃহত্তর বঙ্গে সখেব যাত্রার যে 


কষ্ণযাকা ৭% 


প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল সেই গ্রাম্যতা থেকে ঢাকা আত্মবক্ষা কবেছিল। 
পরবর্তীকালে নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা থেকে কৃষ্ণকমলেব এই তিনটি 
কষ্ণযাত্রী সংগ্রহ কবে বলিনে চলে যান এবং বাংলা নাটকের উপর 
যে গ্রন্থটি লেখেন তাতে এই তিনটি বাংল! যাত্র।-সাহিত্যে উপবই মাত্র 
আলোচনা কবেছিলেন। এ থেকেই কৃষ্ণকমলেব ধর্মভাব, সাহিত্যবস এবং 
চিন্তাব গভীবতাব পবিচয পাওযা যাষ। কষ্ণকমল চেয়েছিলেন কফকযাত্রা 
চিবস্থায়ী হোক। তাই শদীয়াব সেই যুবক স্তুদ্বব ঢাকা পযন্ত কৃষ্ণনাম 
গেয়ে ঘুবে বোডযেছিলেন | বাংলা পৌবাণিক নাটকেব চিবস্তনত্বেব জন্য 
এই জাতীয পবিশ্রম কবেছিলেন গিবিশচন্দ্র। কৃষ্ণকমলের ওপব শ্রীষতৈন্যের 
জীবন-শাবণা তীব্রভাবে পড়েছিল। ১৪ তা ছাডা বিদ্যাপতি, চত্ভীদ্াস, 
কত্দাস, বামানন্দ বায ণ্বং যাত্রা বচযিতা বদন ও গোধিশ অধিকালীব 
ধণও তিনি গ্রহণ কবেছিলেন | 


ক+ষকমল যেমকল কাহিনী নিষে কফ্তযাত্রা লিখেছিলেন জেই একই 
কাহিনী পববর্তীকালেব গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটকেও অনুষ্তত 
হযেছিল। কিন্তু নাট্যাঙ্গিকেব ক্ষেত্রে পববর্তীকালেব গীতাভিনয় বচয়িতা- 
গণ এবং নাট্যকাবগণ কষ্ণকমলেব শিকট ৬খকে উত্তবাধিঞার স্থত্রে তেমন 
কিছু পাননি । কংষ্কমলেব ক্ফ্যাত্রাব আঙ্গিক পুবাতন বাতির পবিচয়- 
বাহী। সেদিক খেকে গোবিন্দ অধিকাবীব সংলাপ অনেক বেশী ঝরঝরে, 
সঙ্গীত যখেষ্ট মাজিত। বাংল পৌব।ণিক নাটকে সেজন্যই কৃষ্ণকমল 
অপেক্ষা গোবিন্দ মধিকাবীাব প্রভাব বেশী। 


কৃঞ্ণকমলেব যাত্রায় কোন অন্কবিভাগ নেশ। কেবলমাত্র দৃশ্ঠাস্তবের মধ্য 


১৪ -আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই লিখেছেন- “কুষ্ণচকমল গোম্বামীব 
চক্ষে চৈতন্যেব জীবনী সর্বদা উজ্জল ছিল। বাধাক্‌ষের বপকছলে 
তিনি আবাব্যেব জীবন কাহিনী শুনাইযাছেশ। ...* বৃদ্ধ কষ্দাস 
যে কথা দার্শনিকেব ভাষায কহিয়াছেন, তাহা কবিব হন্তে নবজীবন 
লাভ কবিয়াছে। চৈতন্যেব রুষ্ণবিরহেব করুণ উচ্ছ্বাসে মাথুবের 
স্য্টি, তাহাব উন্মত্ত প্রলাপে রাই উন্মাদিনী জীবন পাইয়াছে ও 
স্প্লবিল/স সার্থক হঃয়।ছে।” --ক্কিষঞ্কমল গ্রন্থাবলী”, ১৩৩৫, 
“ভূমিকা? দ্রষ্টব্য | 


৪৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক শাটক 


দিয়ে ঘটনাসংস্থানের পার্থক্য দেখান হয়েছে। স্বপ্রবিলাস-এ মোট ১১টি 
দৃশ্য আছে। সেই তুলণাক় “দিব্যোন্সাদগ এবং “বিচিত্র-বিলাস*-এ দৃশ্ত সংখ্যা 
কম কিন্ত তার অর্থ এই নয় যে দৃশ্তগুলি ছোট। “দিব্যোন্নাদ* পালার 
বনদৃশ্ঠটির জন্য কৃষ্ণকমল ছত্রিশটি পাতা ব্যয় কবেছেন | 


কষ্ণকমল গোপ্ধামী যেমন পুর্ববঙ্গের ঢাকায় কৃষ্কযাত্রাকে ছড়িয়ে দিয়ে 
যাত্রার পূর্বগৌরবকে ফিরিয়ে এনেছিলেন ০মনই রাঢ় অঞ্চলে নীলকণ 
মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণযাত্রাকে শে বারের মত উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন । 
“নীলকণ্ের কৃষ্ণযাত্রার পাল। প্রায় গানসর্বন্ব, বল। যেতে পারে গীীতিনাট্য । .. 
ওতে গছ্যে রচিত কথা (বন্কৃতাও) ছিল, তার কিছু অংশ স্বরে গাথা, কিছু 

₹শ শুধু অর্থাৎ স্বাভাবিক কথা1। তার পালা লীলাকীর্তনের মত শুধু গেয় 
নয়, অভিনেয়। পাত্র-পাত্রীরা সশরীরে উপস্থিত হতেন, আপন আপন 
ভূমিকা অভিনয় করতেন। সম্ভব ক্ষেত্রে একটু আধটু দৃশ্বেবও ব্যবস্থা 
করা হোত । দৃশ্য 50০76 নয়, শুধু একট! কলসী, ছুই একটা মাটীব সরা 
এক আধপানা কাগজ-_ এমন সব ।" ১ 


কষ্ণকমল এব* নীলকণেব একান্ত আন্তরিকতা সন্বেও এবং নীীলক%- 
পৃত্র কমলাকান্তের আপ্রাণ চেষ্টা সত্তেও কুষ্ণমাত্রাব পুর্বগোৌরব হারিয়ে যাও 
গুরু কবল । অতঃপর কষ্ণযাত্রা নাগবিক জনমানসকে আর 'আগেব মত 
তৃপ্তি দিতে পাবল নাগ নতুন যাত্রা বা সখের যাত্রার প্রাদুঙাব এব* 
গীতাভিনয় ও নাটকের উদ্ভব « জনপ্রিয়তার ফলে রুষ্গযাত্রা গ্রামীণ 
পরিবেশে ফিরে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে তৎপব হল । এই বিংশ শতাব্দীব 
আধুনিক সমাজচেতনাতেও গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষ্ণযাত্রার সম্পূর্ণ বিলৃপ্পি 
ঘটেনি। গ্রামীণ জীবনে মধ্যযুগীয় সংস্কাব, শাস্্র-চচ1] এবং ভক্তিবাদ 
কুষ্তষাত্রাকে এখনও কিছুটা সক্রিয় রেখেছে। 


১৫. শ্বামাপদ চক্রবর্তী ঃ বধ'মান স্মিলনী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, 
১৩১৪-৩শএ, 


চকুর্থ পর্রিজ্ডেছ 


নতুন যাত্রা || 


কষ্যাত্রার ভিতর দিয়ে যে পৌরাণিক বিশ্বাসের আদর্শলোক গডে 
উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে তাব অপস্চয়মান রূপটি সত্য 
হয়ে উঠতে থাকে | সেই যুগে বাঙালী সমাজে মধ্যযুগীয় ভক্তিবিশ্বাসের 
প্রতি তার তেমন আস্থা রইল না, কেবলমাত্র টদবী মাহাত্ঞস্থচক যাত্রারস 
'আশ্ব।দণের মানসিক ইচ্ছা থেকে বাঙালী সরে এল । একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে 
পৌনুলিকদের সংঘর্ষের ফলে কৃষ্ণযা ত্র(র জনপ্রিয়তা হাস পেল এবং সেই শূত্রস্থান 
পুরণে এগিয়ে এল নতুন যাত্রা বা সখের যাত্রা।১ বাংলা পৌরাণিক নাটকের 
আলোচনায় নতুন যাত্রার আলোচনাটি অপবিহায, কেননা সখের যাত্রার 
রুচি-বিকতিব আবহাওয়া থেকে পর্শকর্দের মুক্তিদানের এবং পৌরাণিক 
ভাবাদর্শকে অটুট বাগাব জন্যই শক্তিহীন কৃষ্ণযাত্রার স্থান গ্রহণ করেছিল 
গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক মাটব | 


নতুন যাত্রাওয়লাবী খে কাঁবসঙ্গীত দ্বাবা প্রভাবিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । তা ছাড়া ভারতচন্দ্রের 'অন্পদামঙ্গল' কাব্যের বিচ্যানুন্দর 
কাহিনীও তাদের আদশ ছিল। 


নতুন যাত্রা অপৌরাণিক কাহিনীকে যাত্রার মধা দিয়ে পরিবেশন করলেও 
পৌরাণিক কাহিনীকে একেবারে বজ'ন করেনি । কিন্তু পুরাণ এখানে ভক্তির 
রঙে অঙ্কিত নয়, ভক্তিহীনতার স্রোতে পক্ষিল হয়ে উঠেছে। 


“যাত্রার অধিকারী বয়স ৭৭ বৎসর, বাবরিকাট। চুল» কপালে উলকী, 
কানে মাকড়ি। অধিকারী দতী সেজে গুটিবারে বৃডে। বৃড়ো৷ ছেলেকে সখী 


১, প্রায় ৬* বৎসর হইতে চলিল এই জখের যাত্রা প্রথম আরস্ত হয়। 
__বঙ্গদ্রশন, ফাল্ধন, ১২৮৯ সাল। 


১৮ বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


সাজিয়ে আসবে নামলেন। প্রথমে কষ খোলেব সংগে নাচলেন, তাবপব 
ব্যাসদেব ও মতি গৌঁসাই গান করে গেলেন। কেষ্ট সখী ও দ্বতী প্রাণপনে 
ভোর পধ্যস্ত “কালো জল ধাবেো না|, “কালো মেধ দেখবো না| «কালো! 
কাপড পরবো ন11+ ইত্যার্দি কথাবার্তায় ও “নবীন বিদেশিনী'ব গানে 
লোকেব মনোরঞ্জন কবেন। থাল, গাড$ ঘডা, ছেড1 কাপডঃ পুবাণ বনাত, 
পচা শালেব গাদী হয়ে গেল ।”২ 


হুতোমেব এই বর্ণনা পডলে ভাবাই যা না৷ যে ইতিপূর্বে শ্রীদাম, সবল, 
পবমানন্দ অথবা গোবিন্! অধিকাবীৰ মতযাত্রা বচয়িতাবা স্ন্দব ক ফ্যাত্রা 
লিখেছিলেন । জখের যাত্রাওয়ালাদেব বচনায পৌরাণিক দেবদেবী পযন্ত 
সঙ-এব চবিন্রে পবিণত হয়ে গেলেন। কৌতুক বসপ্রবাহ মুখ্য উদ্দেশ্য 
হওয়ায নতুন যাত্রা বা সখেব যাত্র। পুব প্রচলিত কষ্ণযাত্রাব অস্তরঙ্গ এবং 
বহিবঙ্গ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হল । 


নলদময়ন্তীর কাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিতো একাধিক ভাল পৌবাণিক 
নাটক লেখ! হয়েছিল উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়াখে'। কিন্তু শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে নতুন যাত্রাদল যে “নলদময়স্তী” যাত্রাভিনয় কবেছিল তাব কোথা ও 
মহাভাবতেব কাহিনীর পৌবাণিক ভাবমহিমা বক্ষিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে 
সমাচার দর্পণেব একটি মন্তব্য উদ্ধার কবা যায়-_ 


“মহাভাবত প্রসিদ্ধ নলদমযন্থ্রীব যে কথা! আছ সে অতি স্ুশ্রাবা মনোবম 
নববস সম্পুর্ণ প্রসাদ অতএব শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিরা স্বীষ শক্তান্সাবে তাা 
বর্ণনা কবিযা নৈধধাদি গ্রন্থ বচনা কব্যি। মহাকবিত্বে খ্যাত ও মান্য 
হইয়াছেন । জন্প্রতি কলিকাতাব মন্তঃপাতী ভবানীপুবেব ভাগ্যবান 
লোকেরা একত্র হইয] সেই প্রসঙ্গে এক যাত্রা ক্ষ্টি করিয়াছেন ।”,৬ 


কুষ্ণযাত্রাব বিধয়-বহিভূত এই পুবাণাশ্রয়ী নতুন যাত্রায় কিন্তু পুবাণবস 
বজায় থাকেনি । বিছ্যান্ুন্দব কাহিনীর রস নলদময়ন্তী যাত্রায় অন্প্রবিষ্ট 
হুওয়ায় পৌরাণিক কাহিনীর গান্তীর্য যথেষ্ট ক্ষুপ্ন হয়েছিল। উপরোক্ত 
পত্রিকাতেই লেখা হয়েছিল-__'এ যাজ্জরাতে নল রাজার সং দময়স্তীর সং ও 


২, কালীপ্রসর সিংহ £ হুতোম প্যাচাব নক্‌সা, বস্ুমতী সংস্কবণ, পৃঃ ৩৫ 
৩. সমাচার দর্পণ, ৪51 মে, ১৮২২ 


শতুন যাত্রা ৪৯ 


হংসদ্বতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ-রাগিণী 
সংযুক্ত গান হয় ও বাছ্য নৃত্য ও গ্রন্থমত পরস্পর কথোপকথন ।* অর্থাৎ 
কুষ্ণযাত্রার অজিত রূপ অপেক্ষা মজাদার রঙ তামাসাপূর্ণ সং-এর বাহা বূপকেই 
নতুন যাত্রার রচয়িতারা বেশী আপন ভেবেছিলেন । তাই “নলদময়স্তীঃ 
যাত্রায় কবিয়াল রাম বসু যেগান ও ছড়া প্রস্তুত করেন তার ভিতরও সখের 
যাত্রার রঙ্গরস প্রকাশের ইচ্ছাটি ব্যাকুলিত হয়েছে। ছুটি গান উদ্ধার করলেই 
এই অভিমতের যৌক্তিকতা বোঝা যাবে__ 


যথা 


কেন গো, সজনী আমার, উড, উদ্ড, 
করে মন্‌। 
পিঞ্জরের পাখি যেমন, পালাবাবি 
আকিঞ্চন ॥। 
তথা 


নল নাম নল. বলিস্‌ কি বা বল। 
দাবানল, মনানল, প্রেমানল, কি অনল, 
কি সেই, কুল মজানে কামানল || 


১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুর কে যে যাত্রাদলটি এসেছিল সেটি স্ত্রীলোক 
পরিচালিত ও অভিনীত ছিল। ম্তিলাল শীলের বৈঠকথানায় এ দলের 
যাত্রাভিনয় কুষ্ণযাত্রারই পরিচয় বহন করে। কিন্তু তৎকালীন কলকাতার 
বাবৃমাজ কুষ্ণযাত্রার প্রতি আর তেমন আকর্ষণ অঙ্ুভব করেন না। 
তৎকালীন সংবাদপত্রে তাই বিবূপ মন্তব্যে অভাব ঘটল না : 


আশ্চধ জন্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল ! 
সত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি কহখে কৌশল ॥। 
ললিতা বিসাথা চিত্রা আর রঙ্গদেবী। 
সুদেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী || 





৪. প্রাগুক্ত, ১৪ই জুলাই, ১৮২২ 
৫. সংবাদ প্রভাকর, রাম বন্থ--১৬ই সেপ.টেম্বরঃ ৯৮৫৪ শ্রীঃ 


্ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ইন্দ্ববেখা সাজি সবে রাপলীল। কবে। 
পুরুষে বাজায় বাচ্য নারী তাল ধরে॥ 
কষ্ণেব সহিত বঙ্গ কবয়ে রসিকা | 
রজিকাব বূপ গুণ নাহিক নাসিক ॥ 
গুণবতী-দ্রিগেব গুণ অতি উচ্চস্ববা। 
শুনিলে সে মিষ্টন্বব না যায পাসবা ॥ 
বাগ্য তালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ষবম্প | 
গান কবে জয়দেব মুদ্রা তাব কম্প |।৬ 


মণিপুবী দলেব এই কুষ্ণযাত্রা তৎকালীন জনমনোবঞ্জনে সফল হয নি। 
এ সময সখেব যাত্র' থেকে কৃষ্ণ-কাহিনী পুবোপুবি ৭জনেব ধৃম লেগেছিল । 
তাব কাবণ সখেব যাত্রাব স্বেচ্ছাবিহাব মহাভাবত অথবা অন্যান্য পৌবাণিক 
কাহিনীকে অবলম্বন কবে সম্ভব নয়। নতৃন যাত্রাব কাহিণী এল কাষ্বপ যাত্রা 
থেকে । কিন্ত সে যাত্রা তেমন জনপ্রিফতা লাভ কবল না। অতঃপব এল বিছ্া- 
সুন্দব যাত্রী। এব আগেই লেবেডেফেব “সঙ বদল” পালায় ভাব ৩চজ্রেব গীত 
( বিদ্যানুন্দব থেকে ) ব্যবহৃত হযেছিল। অতঃপব সখেব যাত্রায বিদ্যান্ন্দব 
কাহিনী বিপুল জনপ্রীতি লাভ কবল । 


প্রায় চল্লিশ বছব ধবে “বিদ্যান্ুন্দব যাত্রা” অপ্রতিহত গতিতে অভিনীত 
হতে থাকে এব" কষ্চযাঙ।ব পুনকথখানেব ইতন্ততঃ প্রচেষ্টাকে স্ুন্ধ কবে দেষ। 
১৮২২ শ্রীষ্টাব্দে ঠাকুবধাস মুখোপাধ্যায় প্রথম বিদ্যান্থন্দৰ যাত্রা অভিনয 
কবেন | ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুবদাস দত্ত বিছ্যাস্ুন্দব যাত্রাপল গডেন। 
এ ছাডা বৈকুঞ্ঠনাথ বাযচৌধুবীব সখেব বিছ্যান্ুন্দব যাত্রাদল এবং কৈলাসানন্ত্র 


* সমাচার দর্পণ, রাম বন্থ--১০শে আগষ্ট, ১৮২৬ খ্রীঃ 
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নতুন যাত্র!] ৫১ 


রায়ের বিষ্যান্ুন্দর যাত্রাদলের পরিচয়ও পাওয়া যায়।৮ কটকের যাজপুর 
নিবাসী গোপাল উড়ের «বিছ্যান্থম্দর যাতা+ সর্বাধিক প্রন্িদ্ধি অন করেছিল । 


শ্যামবাজারের নবীন বন্ুর গৃহে ১৮৩৫ সালে বিছ্ানুন্দর অভিনয়ের সংবাদ 
পাওয়া যায় ।৯ 
১ 
সখের যাত্রাব প্রমোদকলার প্রতি আকুষ্ট এক শ্রেণীর বাঙালীর মন 


থেকে কিন্তু তখনও কুফযাত্রমব স্থুবটি বিলীন হয়ে যায় নি। হছুতোমের 
পাতায় গোপাল উডেব বিদ্যাস্ুন্দর পালার দর্শক এক বাবুর চমৎকার বর্ণনা 
আছে-_€......শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ স্থানে কোটালের হাঙ্গামাতে 
বাবুর নিত্রাভঙ্গ হল, কিন্তু আসরে কে্টকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে “কেষ্ট 
ল্যাও, কেট ল্যাও' বলে ক্ষেপে উঠলেন । অন্য অন্য লোকে অনেক বুঝালেন 
যে, ধধর্ম-অবতার ! বিদ্াুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই ।” কিন্কু বাবু কিছুতেই 
বুঝলেন না ঃ কেষ্ট তাকে নিতান্ত নিয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়, 
ভেউ ভেউ করে কাদতে লাগলেন ।৮১০ 


ষ্যাত্র/ব অবক্ষয় এবং নতুন যাত্রাব ব্যাপক প্রসারের জন্য তৎকালীন 
জনরুচি যেরূপ দায়ী সেইরূপ কৃষ্ণযাত্রা রচয়িতাদের দৃষ্টিভ্গির পরিবর্তনও 
কম দায়ী নয়। পুর্ববর্তা কুষ্চযাত্রা প্রণেতৃগণ ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং শ্রোতৃগণ 
'পেক্ষারুত বসজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে উভয়েরই এক্ষণে অধঃপতন হইয়াছে। 
অধিক কি, পূর্বে যে যাত্রাব যে স্থলে দেবতা এবং দেবতুল্য খষি সাজাইত, 
এক্ষণে সেই স্থলে মেতর মেতরানী সাজিয়া শ্রোতাদদিগের মনোরঞ্জন করা 
হয়া, 


রুষ্ণবাত্রার সুশ্রাব্য ভক্তিগীত জপের যাত্রার হাফ-আখভাই সঙ্গীত- 


৮. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় £ বঙ্গভাবার 'লখক, কলিকাতা, ১৩১৯ সাল, 
প্‌ ৬২৬ 

৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বঙ্গীয় নাট্যশালা, কলিকাতা, ১৩৬১ সাল, 
পৃঃ ৬ 

১০. কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোম প্যাচার নকৃসা, বন্ুমতী সংস্করণঃ পৃঃ ৩৬ 

৯১, বঙ্গদর্শন __যাত্রা সমালোচনা, বৈশাখ, ১২৭৯ সাল 


৫২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


প্রাধান্তে ভেসে গিয়েছিল । নৃত্যের ক্ষেত্রেও সখের যাত্রা গুর্ববর্তা নাটগীত 
অথব! কৃষ্ণযাত্্ার রসকে অন্বীকার করে খেমটা নাচের প্রতি অনুরাগ 
দেখাল ।১২ পৌবাণিক চরিত্রকে অকারণে সখের যাত্রার আসরে টেনে 
এনে নিজ উদ্দেশ্য সাধন করল সত্য কিন্তু পৌরাণিক চরিত্রের সিদ্ধমহিমার 
আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রইল না| **নৃত্যেব ব্যাপারে যাত্রার সমস্ত শোভা নষ্ট 
হইয়া গিয়াছিল । কি মেথর, কি ভিন্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা সকলেই ন্‌ত্য 
দ্বার! দর্শকমগ্ডলীব তৃপ্তি সাধন করিতে প্রয়াস পাইত। যাত্রায় কৃষ্ণের নৃত্য, 
রাধার নত্য, রাবণের নৃত্য, সীতার ন.ত্য, কৈকেয়ীর নৃত্য প্রভৃতি অরুচিকব 
ও সাধারণ নিয়মের বহিভূতি এবং অসপ্তাবজনক ব্যাপারের অবতারণা বডই 
ক্লেশকর 1১৩ 


সখের যাত্রা! বচয়িতাঁদেব পৌবাণিক কাহিনীব যথাযথ অন্থুসবণেব বিষয়ে 
কালাপাহাড়ী মনোভাবই শেষপবধস্ত সখেব যাত্রাব পতনেব মূল কাবণ। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দে হিন্দুধর্মের অধঃপতন হলেও এবং বাবু সমাজ 
গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেও সমাজজীবন থেকে ধর্মপ্রাণ 
দর্শক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এরা কৃষ্ণযাত্রাব পৃনবজ্জীবন অথবা খতন 
এক ধরণের শিল্পরীতির জন্ুমৃহূর্তের প্রতি উন্ুখ হযে তাকিয়েছিলেন যাব 
ভিতর দিয়ে পুরাণকথার সুস্থ স্বন্দব নাট্যপ্রকাশ সম্ভব হতে পাবে । বাজেক্জ- 
লাল মিত্র এই ন্বতন্ত্রবীতিব প্রত্যাশ। করে লিখেছিলেন-_ 


“ইহার (নাট্যাভিনয়েব) প্রাছ্র্ভাবে যাত্রা কবি খেউড প্রভৃতি দ্য 
উৎসবের দুবীকরণ ঘটে-_-ইহা৷ কর্তৃক বঙ্গদেশে কু নীতিব উৎসেদ ও নির্মল 
ব্যবহারের প্রাদুভব হয়-__ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয় 1১5 


গীতাভিনয় ॥ 
রাজেজ্্লাল মিত্রের ন্তায় তৎকালীন বিদগ্ধ রুচিসম্পর বাক্তিদের আনন্দ- 
১২. বিশ্বকোষ £ ১৫শ খণ্ড 


১৩. প্রাগুক্ত 
১৪. বিবিধার্ধ সংগ্রহ, মাঘ, ১২৮০ শকাব্দ 


গীতাভিনয় ৫৩ 


দানের জন্য জন্ম নিল গীতাভ্িনয়।** বাংল! নাটকের উপর যাত্রায় 
প্রভাব পড়লেও »৬ গীতাভিনয়ের সঙ্গে বাংলা নাটকের যেরূপ নিকট 
সম্পর্ক যাত্রার সঙ্গে ততখানি নয়। গীতাভিনয় যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি 
একশ্রেণীর নাট্যকর্ষ যার দেহ ও আত্মা মূলতঃ পুরাণ-আশ্রয়ী ৷ কৃষ্ণবাত্রা 
প্রধানতঃ কৃষ্ণকথা, কিন্তু গীতাভিনয়ের মধ্যে অন্তান্য পৌরাণিক কাহিনীও 
স্থান পেল। “সাবিত্রী সত্যবান”, “জানকী বিলাপ”, প্পগ্মাবতী+, “মানিনী”। 
“মায়াবতী”, লম্্রণ-ভেজন' ইত্যাদি গীতাভিনয় কৃষ্ণকথা-বহির্ভৃতি পৌবাণিক 
ঘটনা । এই স্থৃত্রে বলাযায় কষ্ণযাত্রায় ব্যবহৃত সঙ্গীতস্থুর ছিল বৈচিত্র্যহীন 
অন্যদিকে গীতাভিনয়ে দেশী-বিদেশী বাছ্যস্ত্রেরে মাধ্যমে নানা বাগিনীর 
ব্যবহারে এক নবাবীতি এল। অবিন্ন্ত কঞ্চকথ। নিয়েই যাত্রাগুলি রচিত 
হত কিন্তু গীতাভিনয় উপহার দিল বহুশাখায়িত বৈচিত্র্যময় স্ৃবিন্তন্ত পৌরাণিক 
কাহিনীর । ক্কযাত্রার মত কেবলমাত্র অহৈতুকী ভভ্তিত্র প্রচার নয়, 
গীতাভিনয়গুলির ভিতর এল পুরাণের আবরণে নতুন ভক্তিবাদ । 


গীতাভিনয়গুলির সঙ্গে যাত্রা এবং নাটকের সম্পর্ক নিবিড। “আঙ্গি- 
কের দিক দিয়া স্থল দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণযাত্রা হইতে 
ইহার গীত, নৃতন যাত্রা হইতে হ্হার নৃত্য ও তদানীন্তন বাংলা নাটক 
হইতে ইহার সংলাপের অংশ গৃহীত হইয়াছে । রসের দিক দিয়া ইহাতে 
প্রাচীন যাত্রার ভক্তি, ঘন য ভ্রাব আনন্দ ও ইংরেজী আদর্শে রচিত বাংলা 


১৫, প্রচলিত যাত্রাগুলিব প্রতি যথা সঙ্গীতপ্রিয় বাক্তিগণের নিদারুণ 
বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। বঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক 
ব্যয়সাপ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ 
ত্প্রণলীতে গীতাভিনয় প্রার্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
-সংবাদ গ্রভাকব, ১ল। অগ্রহায়ণঃ ১৬৬ বঙ্গাব। 

১৬. 00 0116 52019) 17) 10৬65910106 810 1109106৬510106 
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৫৪ বাংল সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


নাটকের কারুণ্য একসঙ্গে গৃহীত হইয়াছে ।” ১* যাত্রার মত গীতাভিনয়েও 
কোন রঙ্গমঞ্চ বা দৃশ্যপট ব্যবন্ৃত হত না, পৌরাণিক নাটক অপেক্ষা গীতা- 
ভিনয়ে বেশী সঙ্গীত ব্যবহৃত হত। আবার নাটকের ন্যায় পঞ্চাঙ্ক বা তার 
বেশী অঙ্কে গীতাভিনয়ে কাহিনী সঙ্জিত হত। 


হিন্দু পেটিয়টের সংবাদ অন্ুুসারে** জানা যায় অন্নদাপ্রসাদদ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের “শকুন্তলা গীতাভিনয়”ই প্রথম ধাংল| গীতাভিনয়। ১৮৬৪-তে 
এটির অভিনয়ের একবছবের ভিতর কালিদাস সান্যালেব “নলদময়ন্তী* 
রামনারায়ণের “বত্বাবলী” এবং মধূস্থদনের “পদ্মাবতী” মঞ্চস্থ হয়। ১৮৬৭-তে 
অভিনীত হয় হরিমোহন কর্মকারের 'জানকী-বিলাপ? গীতাভিনয়। অতঃপর 
গীতাভিনযের বচন] এবং অভিনয়ের উতৎসমখ খুলে গেল । অজস্র ধারা 
গীতাভিনয় রচিত হতে শুরু করায় সখের যাত্রাদলগুলির চিন্তা-ভাবনাও 
আংশিক বপান্তবিত হতে শুরু করল । 


রূপ এবং রসৈব দিক থেকে যাত্রা ও গীতাভিনয়ের ভিতব সম্পর্ক 
থাকাষ উভয় ধাবার দু'জন রচয়িতার ছু*ট গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা কবলে 
ধাবা ছুটির নিজন্বতা অম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌছানে! যাবে। কৃষ্ণকমল 
গোম্বামী এবং মনোমোহন বস্থু উভয়েই রাধাকৃষ্জের কাহিশী নিয়ে যথাক্রমে 
যাত্রা এবং গীতাভিনয বচন কবেছেন | কষ্ণচকমলেব “দ্ব্যোন্মাদ* যাত্রা 
কাহিনীটি হল £ 


গোপরাজ নন্দ শ্রীকুষ্ণকে মথ.রায় রেখে আসাব পৰ থেকেই যশোদ। 
কৃষ্ণশোকে অধীরা। রাত্রে ছু চোখে ঘূম আসে না, সখীদেব সাস্বনী, 
যুক্তি ইত্যাদি কিছুই যশোদাব ভাল লাগে না। এবই সঙ্গে নিরা- 
নন্দেব শআ্রোত নেমে এসেছে শ্রীদাম, স্ুুাম, সুবল, দাম ও বন্থদামের 
মনে। ন্বপ্রে স্থুবল-করক শ্রীরুষ্কে দর্শন এই ব্যথার কেন্দে তরঙ্গ 
তুলল ' আবার এই কৃষ্ণ-বিরহে রাধা আত্মহারা, পাঁগলপার]। 
নিদারুণ কষ্ণচবিরহে তার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত। তার প্রশ্ন কষ যদি 


১৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, 
কলিকাতাঃ ১০৬০, পৃঃ ৭৮-৭৯, 
১৮, [1000 280190 79% 22) 1865. 


গীতাভিনয় ৫৫ 


মথ,রাতেই গেলেন তবে তাঁর বেচে থেকে লাভ কি? অতঃপর চিত্রার 
কথায় ক্ষীণাঙ্গী রাধা কৃষ্জাম্বেষণে বার হলেন। কদম্ব-কাননে গিয়ে 
ভার মনে পড়ে যায় বৃক্ষের মূলে কেমন টাদের হাট বসত। চাপা 
ফল দেখে রাপার মনে পড়ে যায় স্ুবলেব কাছে রাধাকে আনয়নের 
জন্য কুষ্ণেব সেই ব্যাকুলতার ছবি । অতঃপর কাদম্ববন থেকে নিকুঞ্জবন। 
রাধার দিব্যোন্নাদের স্থচনা ঘটল। সারসপক্ষীর কগম্বরে জল- 
ভারাক্রান্ত মেঘের আখিঠাবে রাধার মনে হল কচ এসেছেন। তুল 
ভাঙল, ঘটল মুছ্বী। এরপর কানে কৃফ্নাম জপ করবার সঙ্গে 
সঙ্গে চৈ ন্ত ফিরে এলো বটে কিন্তু তিনি তখন স্বৃতিহাবা। তিনি 
নিজেই প্রশ্ন কবলেন, রাধা কে? কেনই বাঁ তিনি বনে এলেন? 
সখীর1 তার পূর্বস্থতি ফিরিয়ে আনলে স্থতিপ্রাপ্তা রাধা পুনরায় মুছা 
গেলেন। অনেক সাধ্য-সাধনাতে জ্ঞান ফিরে না আসায় জধীরা 
ভাবল, রাধা মৃত।। এই নিদাক্ণ আঘাতে সখীরা যখন মুছণীয় চলে 
পড়লেন তখন সেখানে চন্দ্রাবলীর আবিভ্ভাব। সখীদের আবার জ্ঞান 
ফিরে এলো । চন্ত্রাবলীর পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গবাসিত মৃগমদের 
গন্ধে রাধার জ্ঞান ফিরে এলো । কিন্তু তিনি তখন যোগিনী হতে 
ব্যাকুলা। এই কণা শুনে চক্জাবলী শ্রীকুষ্ণকে আনবার জন্য মথ,রা 
যাত্র/ করলেন । চন্দ্রাব মুখে বাঁধাব নাম শুনে কৃষ্ণের সব মনে পড়ল । 
ঘাত্রা পালার শেষে ঘটণ বাধা-কৃষ্ণের যুগল মিলন | 


অপরদিকে মনোমো।হন বসুর 'রাস-শীলা” (১৮৮৩) বাধারুষ্ের “ভাগবত' 
এবং দ্গপীতগোবিন্দ' বধিত রাসলীল। আখ্যান অবলম্বনে রচিত । রুষ্ণকমলের 
£দিব্যোন্মাধ* যাত্রায় গদ্য-সংলাপ প্রায় নেই-ই, সমগ্র পালাটিতে মাত্র পাচ 
ছ”ট গগ্ভ বাক্য আছে। ছড়া এবং পয়ারের যোগস্থত্রে এক একটি দীর্ঘ 
গান পালাটির সর্বাঙ্গ-বিস্তৃত। ভিন্ন ভির তালে বিভক্ত কোন কোন গান 
প্রায় দু'পৃষ্টা ছুড়ে আছে। ..€কবল রঃনলী। অক। মনরে 
গীতাভিনয়েই যাত্রার সঙ্গীতৃ-প্রাধান্য অনুপস্থিত! এ প্রসঙ্গে রি টেক, 
লিখেছিলেন £ঃ 





«আমি এমন কথা বলিতেছি না, যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় 
কথায়, অর্থাৎ ক্ষুত্র ক্ষুত্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া 


৪৬ বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


থাকে, নাটকেও তদ্রপ হউক । আমাব অভিপ্রায় এই, যে, 
স্বভাবোক্তির পব যেখানে যেখানে গান খাটিতে পাবে, তাহ] উক্ত 
স্বাভাবিক নিয়মে যতই কেন হউক না, ফলত: যে কয়টি গান হইবে, 
সে কয়টি যেন উত্তম বূপে গাওয়া হয় ।...আমব! চাই, সেই যাত্রাব গান 
সংখ্যায কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকেব 
স্বভাবানযায়ী কথোপকথনার্দি বিবৃত হউক ।” 


এই উক্তি বিশ্লেষণ কবলেই বোঝা যায় মনোমোহন প্রমুখ গীতাভিনয় 
বচয়িতারা কেন যাত্রা না লিখে গীতাভিনয় বচণাব দিকে ঝুঁকেছিলেন। 


যাক্রায় পৌবাণিক কাহিনীকে অবলম্বন কবা হলেও রচয়িতাদেব গণ্ডী 
ছিল সীমিত। অপবর্দিকে গীতাভিনয লেখকবা তাদেব কাহিনীর 
উত্স সন্ধানে মূলতঃ বামায়ণ এবং মহাভাবতেব পৃষ্ঠায দৃষ্টিপাত করলেও 
অন্যান্য পুবাণও তাদেব দৃষ্টি থেকে বিশেষ বাদ যাযনি। পৌবাণিক নাট্য- 
কাবদেব মত গীতাঙিনয় বচযিতাবাঁও অষ্টাদশ পুবাঁণেব নানা স্থান থেকে 
কাহিনী চযন করেছিলেন । কয়েকটি গীতাভিনযেব উৎস জম্পর্কে আলো- 
কপাত কবলেই এই মন্তব্যেব সত্যতা৷ বোঝা! যাবে-_- 


গীতাভিনয় লেখক উৎস 
ভবতগমন মণিলাল বায় বালীকি বামাষণ 
বাবণ বধ এঁ ক্লাত্তবাসী বামাযণ 
ভীক্মেব শবশয্যা এ মহাভাবত 
যৃধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ এঁ কাশীদাসী মহাভাবত 
প্রমীল। উপাখ্যান এ জৈমিনী ভাবত 
নলদময়স্তী এ মহাঁভাব ত 
ব্রজলীলা এ ্রহ্ধবৈবর্ত পুবাণ ও 
ব্রন্মা গুপুবাণ 

হবিপাদপন্মলাভ এ গরুডপুরাণ ও 
বাষুপুবাণ 

পাবিজাতহবণ এ শ্রীমন্ভাগবত ও 


্রহ্মবৈবর্ত পৃরাণ 


গীতাভিনয় 


গীতাতিনয় লেখক 

কর্ণের দান পরীক্ষা পার্বতীচরণ ভষ্টাচাধ 
প্রবীরপতন বা জনা র্‌ 
পারিজাতহরণ ঞ 
শ্রীরামচন্দ্রের মহাবিলাপ নীলকণ দত্ত 
দণ্তীপর্ব অহিভূষণ ভট্টাচাষ 
বিরাট পর্ব ব] উত্তর! পরিণয় এ 
রামাশ্বমেধ এ 

জয়ব্রুথ বধ অনদ[প্রসাদ ঘোষাল 
বন্রবাহণের যুদ্ধ এ 
নলদময়ন্তী হারাধন রায় 
স্থরথ উদ্ধার এঁ 

লক্ষ্মণ বজ'ন মতিলাল ঘোষ 
ঞ্ব এ 

কবচ সংহাব ধর্ম দাস রায় 
শ্রীকষ্ণের গুরগক্ষিণা এঁ 

মথুরা বজ ন এ 

যাদবী উপাখ্যান ভূপেক্রনারায়ণ বায় 
শরীশ্্রীচণ্ডিল উপাখ্যান এ 

অর্ভুন কীতি বা সত্যভামা উদ্ধাব এ 
শরীত্ীকিশোবী লীলা বা 

ধুষজ্ঞ ঞএঁ 

লক্ষণের শক্তিশেল ব্রজমোহন রায় 
জাবিত্রী সতাবান এ 


€৭ 


উৎস 


মহাভারত 

এ 
মহাভারত এবং 
শ্রীমস্ভাগবত 
রামায়ণ 
মহাভারত 

্ 
রামায়ণ 
মহাভারত 

এ 
মহাভারত 
মাক গড় পুরাণ 
রামায়ণ 
বিষুপুরাণ 
মহাভারত 
শ্রীমদ্তাগবত ও 
ব্রহ্মবৈবঙ পুরাণ 
শ্রীমপ্তাগবত 
বিষুপুরাণ 
মহাভারত 

এ 
শ্রীমন্তাগবত 
ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 
রামায়ণ 
মহাভারত 


উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকাটি দেখলেই বোঝা যায় যাত্রা-রচয়িতারা 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ পর্যন্ত যে কেন্দ্রীভূত অংশে চলাফেরা করতেন, 
গীতাভিনয় রচয়িতারা সেই সক্কীর্ণ পথ থেকে দর্শকদের মুক্তি দিয়েছেন । 


৫৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


অবশ্তট মতিলাল, ব্রজমোহন এবং ধর্মপদাসের রচনায় যাত্রা-পালার রেশ ছিল 
সত্য, কিন্ত তৎকালীন গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক যাত্রার প্রভাবে তারা 
পূর্বের যাত্রারীতির পথ থেকে সরে এসেছিলেন । 


যাত্রার নিকট আপেক্ষিক খণ থাকা! সত্বেও গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক 
নাটক উনবিংশ শতাব্দীপ যাত্রা রচনার গতিকে প্রায় স্তব্ধ করে দিয়েছিল । 
গীতাভিনয়-রচয়িতা মনোমোহন বস্ু একগধিক স্থানে এর প্রয়োজন নির্দেশ 
করেছেন । ন্যাশানাল থিষেটারের প্রথম সাম্বংসরিক সভায় তিনি যে 
মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য £ 


»*স*যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড ভাঙ্গিয়। অগ্রাকৃত সং, রং, 
ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পবেও সহশ্র সহশ্র লোকের যে 
এতদ্বর চিত্তরঞ্ন করিতে সমর্থ হয়, সে কি শুদ্ধ দেশস্থ লোকের 
অভিজ্ঞতা ও গুণ গ্রহণে অক্ষমতাপ্রযুক্ত ? কদাচ নহে। ম্বভাবেব 
বৈপরীত্যে মনুষ্যলোকে যেযাহ1? কবিবে, তাহা সভ্য, অসভ্য, 
শিক্ষিত, অশিক্ষিত মনুষ্য মাত্রেরই ভাল লাগিবে না; তবে থে 
যাত্রাওয়ালাবা স্ুসিদ্ধ হয় তাহ! কেবল তাহাদেব গান ভিন্ন আব 
কিছুই না1+ 


যাত্রার জঙ্গীতাধিক্য, স্থান-কাল-চরিত্রে অনৈক্য এবং রুচিহীনতা 
গীতাভিনয় এরং পৌরাণিক নাটকে যথেষ্ট কমে এসেছিল বলা যায়। 


মধ্যযুগের ধর্মপ্রবণ মানুষের মনে ভক্তিভাব প্রকাশের জন্য যে যাত্র/ব 
জন্ম হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে পৌছে সেই যাত্রাব পদস্মলন ঘটল। 
যাত্রায় ভক্তিরসের দৈন্যই গীতাঙ্িনয় এবং পৌবাণিক নাটক রচনায় দ্রুতি 
এনেছিল । যাত্রাব বিবর্তনে শেষ পযন্ত ভক্তিবসের অনুপস্থিতির কথা পাঁওযা 
যায় ভূপেন্্রনারায়ণ রায়ের "ভ্রীশ্রীবাধ! গীতাভিনয় বা রোষণ মর্ষণ দৈত্যবধঃ+-এ 
বৃদ্ধশর্াব উক্তিতে__ **এ বাজ্যে যাত্রার সময় কোন দেবতার নাম পর্যন্ত 
শুনতে চায় না। কি চাম্ক্ঞানঠাকুর, কেবল আনন্দ, আনন । যাত্রা 
করে যদি ছুঃখই হল. চোখের জলে ভাসলাম, ভবে সে যাত্রায় লান্ভ ?% 
(দ্বিতীয় অন্ধ, প্রথম দৃশ্য) । যাত্রার পরিবর্তে গীতাভিনয়ে এল দেবপ্রসঙ্গ 
ও ভক্কিমাগাঁয় ধ্যান । এই ভক্তির কথ! মতিলাল রায় তার 'ব্রজলীলা, 
গীতাভিনয়ে কণে,র উক্তির মধ্যে জোর দিয়ে শুনিয়েছিলেন £ 


গীতাভিনয় ৫৯ 


“যিশি মুক্তি কামনা করবেন, তিনি অগ্রে ভক্তি সঞ্চয় করুন, ভক্তি 
ভিন্ন হরিকে পাওয়া যায় না। আর হরি ভিন্ন কাহারও মুক্তি দিবার 
ক্ষমতা নাই, ভক্তি ভিন্ন কি হরি মিলে? 


গীতাভিনয়ের মধ্য দিয়েই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালী দর্শক- 
সমাজ একদিকে নবীন ভক্তিরসের সন্ধান পেল অন্যদিকে নাটকীত্ম বূপ-রীতির 
সঙ্গেও পরিচিত হল । তাই দেখি তৎকালীন সামাজিক নাটক, এঁতিহাসিক 
নাটক, প্রহসন, এবং পৌরাণিক নাটকের পাশাপাশি গীতাভিনয়ের অবিরল 
সষ্টি প্রাচুর্য। তবু যে একই সময়ে “পৌরাণিক যাত্রা” রূপে একশ্রেণীর রচনার 
আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তার কারণ গীতাভিনয়েব গীত এবং নৃত্য অংশকে 
কিঞ্চিৎ পরিবজিত করে এক শ্রেণীর দর্শক সংলাপধ্মী অভিনয়ের প্রত্যাশ। 
করছিল। গীতাভিনয় অপেক্ষা সঙ্গীত কম থাকলেও পৌঁবাণিক নাটকের 
মৃত নিটোল নাট্যরীতি না থাকায় “পৌবাণিক যাত্রা” নামে একটি স্বতন্ত্র ধারা 
স্ষ্ট হম । উনিশের শতকের শেষ শিনটি দশকে পুরাণের ভক্তি ও বিশ্বাসের 
আবরণে সংলাপধর্মা গীতাভিনয়-সদূশ রচনাগুলিই «পৌরাণিক যাত্রা” রূপে 
পরিচিত । এই শ্রেণীর যাত্রার মধ্যে পুরানে! যাত্রার ভক্তিরস আবার ম্ৃতন 
ম্ধাদ1 ফিরে পেয়েছিল বলা যায়। পৌরাণিক যাত্রাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হলঃ 


ক. পৌরাণিক যাত্রাগুলিতে কৃষ্ণ-জীবন কাহিনীই অনুন্থত হত। ম্বাভা- 
বিকভাবেই এই যাত্রাসমৃহের উৎস হল মহাভারত, ব্রক্ষবৈবর্ত 
পূরাণ এবং হরিবংশ। 


খ. পুরাণ কাহিনীর মাধ্যমে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধন সৃষ্ট 
করার ইচ্ছ! এই শ্রেণীর যাত্রা রচয়িতাদের মানসিকতায় ছিল। 


গ পৌরাণিক যাত্রাগুলির আবেদন প্রধানতঃ ছিল পল্লী-জীবনের 
গভীরে । পৌরাণিক নাটকের আবেদন ক্ষেত্রুটি তুলনামুলকভাবে 
অনেকবেশী প্রসারিত ছিল । 


ঘ. পৌরাণিক যাত্রাগুলিতে অদৃষ্টবাদ এবং কর্মফলের প্রতি অপার 
বিশ্বাস উচ্চারিত। 


৬০ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


উ পৌরাণিক যাত্রার পরিণতি ট্াজিক হলেও একটি ক্রোড়-অস্ক যুক্ত 
করে মিলনাস্তক পরিস্থিতির স্থটি কর] হত । 


গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটকে নতুন নতুন পরীক্ষা চললেও লক্ষ্য 
করলে দেখা যায় যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাও নিজেকে রূপান্তরিত 
করে নিতে থাকে । বিংশ শতাব্দীর স্থচনায় স্বদেশী যাত্রা এবং অতি- 
সাম্প্রতিক কালে এঁতিহাসিক এবং সামাক্ধিক বিষয়-নিভ'ব যাত্রা এই 
অভিমতেরই সাক্ষ্য বহন কবে। মধ্যযুগের কৃষ্ণ-যাত্রা অথবা চৈতন্যযাত্রাব 
সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীব যাত্রার মিল খুব স্বল্প। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী 
এবং বিংশ শতাব্দীর যাত্রাব ভিতর পার্থক্য প্রচুব। প্রবৃত কথা হল, 
যাত্রা এমনই একটি শিল্পরূপ য। স্বতন্ত্র হয়েও রূপান্তবেব পক্ষপাতী । 


পৌরাণিক নাটকের সঙ্ষে যাত্রার সম্পর্ক নিযে আলোচনাব অবশ্যই 
প্রয়োজন আছে। উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যসাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ 
অধিকার করে আছে পৌরাণিক নাটক। তাবাচবণ শীকদাব থেকে শুরু 
করে গিরিশচন্দ্র ঘোষ পধস্ত বেশ ক'জন নাট্যকাব প্ুবাণেব বহুপ্রচলিত 
এবং স্বল্পগ্রচলিত কাহিনীগুলিকে অবলম্বন করে যে পৌরাণিক নাটক- 
গুলি লিখেছিলেন সেগুলিব উপব একদিকে যেমন প্রথাসিদ্ধ ধর্মীয় 
জীবনের প্রভাব পড়েছিল তেমশি যুক্ত হযেছিল উনিশ শতকীয় পাশ্চাত্য 
আদর্শ। বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির ক্ষেত্রে যে পাশ্চান্ত প্রভাব 
পড়েছিল তা দেহেব, আত্মাব নয়। আসলে পৌবাণিক নাটকগুলি 
তাদের প্রাণসম্পদ সঞ্চয় করেছিল দেশীয় ভাগাব থেকে । সেদিক থেকে 
যাত্রা এবং পৌবাণিক নাটকেব কাহিনী-উৎস প্রায়শঃ একই । উনবিংশ 
শতাব্দীর সখের যাত্রার বচয়িতাদের পাশে সরিয়ে রাখলে দেখা যায় পৌরা- 
ণিক নাট্যকাবদেব মত যাত্রাবচয়িতাদেব অস্তরেও ধর্মবোধ এবং ভক্তিভাবেৰ 
শ্রোতটি উচ্ছল ছিল । পুবানে! যাত্রায় বিকশিত ধর্মভাব যে বাংলা পৌবা- 
নিক নাটকেব মুলে শক্তিসঞ্চার কবেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


হরচন্ত্র ঘোষ এবং মধুস্থদন দন্ত যাত্রাব প্রভাবমুক্ত হয়ে পাশ্চাত্য অনুসাবী 
নাটক লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । হুরচন্ত্র "ইংলগ্ীয় নাটকের প্রচলিত 
প্রণালী'তে “কৌরব বিয়োগ নাটকগ্লিখতে গিয়ে *151011081 0৪8০0+-র 


গীতাভিনয় ৬১ 


পথচ্যুত হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত কাশীদরাসী মহাভারতের অংশবিশেষের 
গদ্যরূপ মাত্র দিয়েছেন । মধুস্থদনের “শরিষ্ঠটা'ও সার্থক পৌরাণিক নাটক হয়ে 
উঠতে পারেনি । ধর্মবিশ্বাসী বাঙালীর জাতীয় রস-চৈতন্য পৌরাণিক 
নাটকের মধ্যে রসাম্বাদ খুঁজে ফিরেছে। গিরিশ-পূর্ব নাট্যকারগণ যাত্রা- 
রচয়িতাদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ করলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় ন] মধ্যযুগের 
নাটগীত, লোক-নাটগীত, এবং পরবর্তীকালে রুষ্ণযাত্রা, কালীয়দমনযাত্রা 
ইত্যাদির ভিতর দৈববিশ্বাস এবং ভক্তিবাদের ফল্শ্রোত প্রবাহিত ছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীব পাশ্চাত্য নট্যলক্ষণের সঙ্গে বাংলার ঘাত্রাসমুছের ভক্তি- 
রসের মিশ্রণে যে পৌরাণিক নাটকগুলির জন্ম ঘটেছে সেগুলি ব্যাপক জন- 
প্রিয়তা লাভ কবে। গিরিশচন্দ্রে পৌরাণিক নাটকগুলির অসামান্তা স'ফল্যের 
পিছনে এই বিষয়টি নিহিত আছে। 


কলকাতাব রঙ্গমঞ্চে গিবিশচন্দ্র যখন প্রথম উপস্থিত হন "তখন নাগরিক 
জীবনে যাত্রা, কি এবং অন্যান্য লোকসংগীতের যথেষ্ট সমাদর-_দেশীয় 
যাত্রাগুলিব মধ্যে উত্তর-ভাবত থেকে আগত পানা রাগসঙ্গীত বিমিশ্রিত 
হওয়ার ফলে একটি নৃতন ধারা জন্মলাভ করে এবং যাত্রার এই নবরূপ তৎ- 
কালীন জনসাধারণেব মত গিরিশচন্দ্রকেও আকৃষ্ট করে। “বিশেষতঃ যাত্রার 
পৌরাণিক "মাবহাওয়া তখনও বাঙ্গালী রসিকদের চিত্তাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া- 
ছিল ।+১৯* যাত্রার বসবোধ ১ ভঞ্তিবাদে অনুপ্রাণিত গিরিশচন্দ্র সামাজিক 
নাটক, প্রহসন অথবা ইতিহ(পসিক নাটক না লিখে পৌরাণিক নাট্যরচনায় 
প্রশ্রবণ বইয়ে দিলেন । যাত্রার ভক্তিভাব এবং দেবচরিত্রের মাহাত্যের সঙ্গে 
মানবিক অন্ুভাতির সংখোগ ঘটিয়ে গিরিশচন্দ্র যে পৌরাণিক নাটকগুলি 
লিখলেন তা জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে গেল। গিরিশ-পূর্ব অথবা গিরিশ- 
উত্তর আর কোন পৌরাণিক নাট্যকার যাত্রার স্ু-আদর্শকে এমনভাবে গ্রহণ 
করেন নি। 


পৌরাণিক নাটকে যাত্রার ন্তায় গীতাধিক্য না ঘটলেও যাত্রার গীতরীতি 
পৌরাণিক নাটকে অন্থুপ্রবিষ্ট হয়েছিল । “্যাত্রা" প্রক্‌তপক্ষে “যাত্রাগান*। 


১৯, আগুতোষ ভট্টাচার্য £ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, 
কলিকাতা, ১৯৬০১ পৃঃ ৩৬৬ 


৬২ ংল। সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


“যাত্রাভিনয়ে প্রচুর গানের সন্গিবেশহেতু, সংক্ষেপে গান সর্বস্ব অভিনয়ের জন্য 
যাত্রা! শব্দেব সঙ্গে গান শবটি যুক্ত হয়ে যাত্রাগান নামে একধরণের সঙ্গীত- 
বল অথব1 সঙ্গীতাত্মক অভিনয়কে বোঝাতে থাকে । যাত্রাগান তাই 
শরোতব্য_দ্রষ্টব্য নয় ।”২* উনবিংশ শতাব্দীর গোডার দিক পর্যস্ত যাত্রায় 
সঙ্গীতবাহুল্য একটি রুচির পথ ধরে এসেছিল । শ্রীদ্ামেব আখডাই গান, 
পরমানন্দের 'তুককো+, যাত্রাগানকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 
ছিতীয়ার্ধ থেকে যাত্রাসঙ্গীতে পবিবর্তন দেখা "দয়। বদন পত্রিকা এই 
প্রসঙ্গে লিখেছিল ঃ 


“কয়েক বসব হইল, আব এক পদ্ধতিব যাত্রা আবন্ত হইন্াছে। 
ইহাকে কেহ কেহ অপের! বলে, কেহ ব। উপহাস কবিষ। অগ্নেবা 
বলে। ইহাতে শামলা আছে, পেপ্ট,লান আছে, কোট আছে, 
চীৎকাৰব আছে, পতন আছে, উত্থান আছে, ইহাতে দেখিবার 
জিনিস যথেষ্ট । পুর্বে লোকে যাত্রা শুশিত, এখন লোকে যাত্রা 
দেখে । তাহাতেই এই নৃতন যাত্রাতে বেশভৃবাব এত জা"ক, সঙ্গীত 
ওকাব্যবসেব এত অভাব ।”” ২১ 


“বজদর্শনে* পূর্বেব যাত্রাব গীতাধিক্য ক্ষীণ হয়ে আসায় ছুঃখ প্রকাশ 
করা হয়েছে। কিন্তু পৌবাণিক নাটকে যাত্রা এবং গীতাভিনয়েব জঙ্গীত 
প্রভাব যে এই কাবণে অনুভূত হয় সে বিষষে সন্দেহ নেই । গীতাভি- 
নয়ের মত পৌবাণিক নাটকও যাক্রাসঙ্গরীতকে পবিশীলিত কবে নিষে 
নতুন সঙ্গীত বচনা কবেছে। তবে বাত্রাব তুলনায় যেমন গীতাভিনয়ে 
সঙ্গীত কমে এসেছে তেমনি গীতাভিনয়ের তুলনায় পৌবাণিক নাটকেও 
সঙ্গীত কমে এসেছে। যাত্রা এবং গীতাভিনযে প্রয়োজনেব তুলনায় বহু 
গান ব্যবহৃত হয় কিন্ত অধিকাংশ পৌবাণিক নাটকে কেবলমাত্র নাট্যিক 
প্রয়োজনেই সঙ্গীত ব্যবস্ৃত। যাত্রায় অপ্রয়োজনে হাসিব গান ব্যবহার 


২০. হুংসনাবায়ণ ভট্টাচার্য £ যাত্রাগানে মভিলাল বাঘ, কলিকাতা, ১৩৭৪, 
পৃঃ ৪ 
২১. বঙ্গদর্শন, ফাস্তন, ১২৮০ বঙ্গাব। 


গীতাভিনয় ৬৩ 


প্রায় সিদ্ধ-নিয়ম কিন্তু পৌরাণিক নাটকে এমন গান খুব কমই আছে। 
যাত্রা এবং গীতাভিনক্ন-সঙ্গীতকে অতিক্রম করে পৌরাণিক নাটকের সঙ্গীতে 
কয়েকটি নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ফ,টে উঠেছে, সেগুলি হল-_ 


ক. পৌরাণিক নাটকে ভক্তি-আবেদন হ্টির জন্য সঙ্গীত ব্যবহার 
কবা হত। 


খ. এই শ্রেণীর নাটকে কোন কোন গানেব যথেষ্ট 15176616510107601 
৬৪1০, ছিল-_যে চরিত্রের পক্ষে এই জাতীয় গান গাওয়া শোভন 
কেবল তার মুখেই দেওয়া হত। 


গ. পৌরাণিক নাটকের সমস্ত সঙ্দীতই পৌরাণিক জঙ্গীত নয়__ 
সামাজিক ও এঁতিহাসিক নাটকের মত এই নাটকেও জনপ্রিয় 
সঙ্গীত ব্যবহৃত হত। 


ঘ. পৌরাণিক শাট্যসঙ্গীতের অন্ুপ্রেরণাতেই জমসাময়িককালে পৌরা- 
ণিক গানের জন্ম | 


যাত্রায় চরিত্রেব বিকাশ অপেক্ষা তব প্রতিষ্ঠাই বেশী স্থান জুড়ে আছে। 
গীতাভিনয়ের ক্ষেত্রেও এই মস্তবা আংশিকভাবে উচ্চারণ করা যায়। 
এর ফলে যাত্রা এবং গীতাভিনয়ে ছন্দের স্থান তেমন উচ্চে নয়। উনবিংশ 
শতাব্দীব প্রথমার্ে যে কৃষ্তযাত্রাগুলি বচিত হয়েছিল সেগুলির কাহিনী 
দুন্বহীন-_ঈশ্বর-বিশ্বাসের উত্তাল আতিশয্যে প্রতিটি চরিত্রই নিক্ষিয। 
পৌবাণিক নাটকের মর্মকোবেও ভক্তির স্থান তীব্র ছিল সতা কিন্তু তারা- 
চরণ, হরচন্ত্র, মধৃস্থদন প্রমুখ নাট্যকারগণ জংস্কত নাটক এবং যাত্রার 
ছন্্হশনতা থেকে তাদের নাটককে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন । তা সত্বেও 
মধূস্থ্দনের মৌলিক পৌরাণিক নাটক 'শগ্রিষ্টা” যাত্রার অলৌকিকতা এবং 
অতিপ্রকূত থেকে সরে এলেও তার নাট্যচবিত্রগুণি ছন্বমুখর হতে পারে নি। 
তারাচরণের “ভদ্রার্ণ” নাটকের নায়ক অঞ্জন ্ুুভদ্রাকে অপহবণ করার 
সময় যদ্দি বিরোধীদের জঙ্গে সংগ্রাম করতেন তাহলে তার অজ্ুন চরিত্র 
“সজীব' হয়ে উঠতে পারত । নায়িকা সুভদ্রা দ্ন্দ-সংঘাতহীনা, সত্যভাম! 
দ্িধাহীনা একটি যন্ত্রচালিতা৷ নারীমাত্র। হরচন্ত্র তার 'কৌরব বিয়োগ? 
নাটকটিকে 17150911068] 085605+র পথে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 


৬৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক পাটক 


করলেও ট্রাজেডির প্রধান অধ্লম্বন দ্বন্ব এই নাটকে অন্ুপস্থিত। নায়ক 
ধৃতরাষ্্র শ্রোতামাত্র, নায়িকা গাদ্ধাবী মুক নারী । অর্থাৎ যাত্রার ছন্হীনতা 
থেকে উত্তরণের ইচ্ছা থাকলেও পৌরাণিক নাট্যবচনাকালে নাটকারগণ সেই 
ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পাবেননি। পরবর্তাকালে গিবিশচন্দ্রও যাত্রার এই 
ছন্বহীনতাকে এডিয়ে যেতে পারেন নি। এঁতিহাসিক নাটকে ছন্দ সৃষ্টিতে 
সফল হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক নাটকে ছন্দকে অঙ্কুবিত কবতে পাবেন 
নি। তার প্পাষাণী+ নাটকের নায়িকা অহল্যা একদিকে গৃহইজীবনেব কর্তব্য, 
অন্যদিকে প্রাণের দাবী--এই ছুই মেরুব মধ্যবিন্দ্ূতে দোলায়িত হয়ে একটি 
সার্থক ছন্দমুখর চরিত্র হতে পাবত। অথচ নাটকে তার ভূমিকা নীবব দর্শকেব। 
স্বতরাং বলা যায় বাংল! নাটকের অন্তান্ ধাবা অপেক্ষী পৌরাণিক নাট্যেব 
ধারায় ঘন্দ-সংঘাতের ছবি যথেষ্ট কম এবং এব কাবণ তাব উপব যাত্রা 
এব* গীতাভিনযেব প্রভাব । 


পাশ্চাত্যের অধিকাংশ ভাল নাটকই ট্াজেডি-মধুব। প্রাচ্যেবঃ বিশেষতঃ 
ভাবতীয় সংস্কৃত নাটকগুলি এবং যাত্রাসমুহ করুণবস স্ষ্টির ঘোবতব বিবোধী । 
সূপ্রাচীন গ্রীক নাটকে এবং এলিজাবেখেব যুগে ইংবেজী নাটকে ট্যাজেভিব 
স্থান ছিল সর্বোচ্চে। পাশ্চাত্তা নাট্য-সমালেচকগণ ট্রাজেডিব বসকে 
শ্রেষ্ঠ বন বলেছেন। কিন্তু “নাট্যুশান্ত্র প্রণেতা ভরতমুনি সংস্কৃত নাটকে 
বিষোগান্ত বসকে নিষিদ্ধ করেছেন । এদেশেব লোকনাট্যগুলিও (011 
178108) সেই নির্দেশ পালন কবেছে। যাত্রায় কোথাও কোথাও ককণবস 
স্যষ্টিব জন্য বিলাপেন সঙ্গে পতন ও মুছণ'ব বহুল প্রয়োগ চোখে পডে। 
কষ্ণচিন্তায় ত্রৌপদী মুছিতা হন, তাব মুছ? দেখেন অজি চেতন হাবান, 
অর্জনের অবস্থা দেখে সহদেব এবং সঙ্গে সঙ্গে নকুলেবও মুছ? ঘটে ।২২ কোন 


২২. এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক [8109 চ871-ব একটি উক্তি 
উদ্ধার করা যায়--€01)818010675 ৬1)09 0211101 1008105 ৫6015101) 
17 2, 018৮ 215 165001051015 10] 51210 0010101-01, 17.01161, 
161 05 01297610105 01907901910 ৬1)0 01)099569 015 01787901619, 
০ 02171106060 2 15108 00183106 [ি0]8) 8 1081) ৬/1)0 
৮/21115 11010101196 01 00965 100 1070৬/ 1120 1)5 ৬/21)105, 


--105 &16 01 10121008610 ৬/1001)8) 0.১. 


গীতাভিনয় ৬৫ 


কোন ক্ষেত্রে সাময়িক করুণরস স্থষ্টির জন্য অশ্বাভাবিকতার আশ্রয়ও নেওয়' 
হত। কিন্তু শেশ্ব পর্যন্ত ভক্তিরসের উদ্দীপক হিলাবে দায়িত্ব পালন করায় 
যাত্রাগুলি কমেডির কাছে আত্মসমর্পণ করে । 


বাংলা নাটকের জন্মলগ্নেব নাট্যকার ষোগেশচন্দ্র গুপ্ত ভারতীয় নাট্য 
মন্দিরে করুণরসের অভাবের কথা তার “কীতিবিলাস* নাটকের ভূমিকায় 
উল্লেখ করেছেন এবং সেজন্য তীব্র ক্ষেভ ব্যক্ত করেছেন। তার এই 
ক্ষোভ ম্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্য করার ব্যাপার হল পববত্র্খ বাংল! 
পৌরাণিক নাটাকারগণ বিদেশী টাজেডিসমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়া 
সত্বেও এবং যাত্রায় ট্াাজেভির অভাব সম্পর্কে সচেতন হয়েও সার্থক 
টাজিক নাটক দু'একটির বেশী লিখতে পারেননি । মনোমোহন বন্সু 
তার প্রথম রচনা “রামাভিষেকের প্রস্তাবনায় নটের মুখে তত্কালীন নুতন 
যাত্রা বা সখের মাত্রা রীতিকে “জঘন্য” বলে বিদ্বপ করলেন্ড তাঁর গীতা- 
ভিনয়-নাটকে যাত্রার রসরূপটি অস্বীকৃত হয়নি । তার মৃত্যুর পর “হিতবাদী 
পত্রিকা লিখেছিল £ 
“বসাবতারণায়ঃ বিশেষতঃ করুণবস অবতারণায় তিনি সিদ্ধহত্ত 
ছিলেন। তাহার নাটক পডিয়৷ ও উহার অভিনয় দেখিয়া বাঙ্গালী 
হাসিযাছে এবং কাদিয়াছে ।+২৩ 


কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় একটি ছাড়া মনোমোহনের আর জব 
পৌবাণিক বচনাই মিলনাস্তক । তার “সতী নাটকে*র বিষয় সতীর দেহ- 
ত্যাগ । এই করুণ কাহিশীকে নিয়ে তিনি প্রথমে বিষাদাস্ত নাটকই 
লিখেছিলেন, কিন্তু নাটকটি প্রচারের কিছুদিন পর “হরপার্বতী মিলনঃ 
নামে একটি ক্রোড-অস্ক যুক্ত করে নাটাকার 'পুনমিলনান্থরাগী জনসাধারণের 
মন রেখেছিলেন । রসস্থ্টির ক্ষেত্রে এই ছত আচরণ সম্পর্কে মনোমোহন 
নিজেই বলেছেন-_ 
“আমি কোন পক্ষের পক্ষ কি বিপক্ষ হইতে আসি নাই, ব্যক্তি- 
বিশেষকে তোষামোদ বা শ্লেষাস্ত্রের লক্ষ্য করিতে আপি নাই ; আমি 
আমে ।দজনক নীতি প্রসঙ্গের সঙ্গে এক পক্ষকে এই কথা বলিতে 
আসিয়াছি-:এই চীৎকার করিতে আসিয়াছি-_এই দোহাই 





২৩, হিতবাদশ, ৪ঠ1 ফান, ১৩১৮ বঙ্গাব্জ 


৬৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


পাডিতে আসিয়াছি, স্থির হও ১ উন্নতিব পথে যাইতেছ উত্তম । 
কিন্তু একটু মন্থর গতিতে চল ১ শটনঃশনৈঃ পাদক্ষেপ কর, 
সমযাত্রীদেব কুঢাইয়] লও , জঙ্গী ছাড়িয়া কোথ1 যাও? সঙ্গীহারা 
কেন হও ।২৪ 


গিবিশচন্দ্রে "জনা" নাটকে করুণবসেব যথাযধ বিকাশ হলেও শেষ 
পধন্ত ক্রোড-অস্কে পৌছে সেহ বস অকম্মাৎ বঞ্চিত হল । ক্ষীবোদপ্রসাদেব 
“নর নাবায়ণ নাটকে কর্ণ চবিত্রে যে ট্রাজেডি-মহত্ব শিহিত ছিল, “নবে 
নাবায়ণ বো” সেই টাঁজেটি-সম্ভতীবনাকে খর্ব কবেছে নিঃসন্দেহে । বাংলা 
পৌরাণিক নাট্যকাবগণেব নাটকে ট্ণাজেডিব যে সম্ভাবনা! ছিল তা কমেডির 
ফুৎকাবে বিলীন হয়ে গেছে । 


ব/ঙালীব ধর্মবিশ্বাস এবং ভক্তিবোধ তাব বহু শতাব্দীব জন্মগত সংস্কার | 
এই সংস্কার যুগে যুগে নানা স্রোতঃপথে প্রবাহিত হযেছে। পাঠ্াকাব্যেব 
মপো বাঙালী যেমন ভাব তীয পুরাণ কাহ্িশীকে আত্মস্থ কবেছে, দুশ্যকাব্যেব 
মধ্য দিয়েও ধর্ম, সমাজ এবং বসোপলন্ধিব স্বার্থে পুবাণেব মন্গসবণ কবেছে। 
অন্যদিকে পাশ্চান্তা সভাতা এবং সাহিত্য বালা সাহিতোব অন্যান্য শাখাল 
মত পৌবাণিক নাটাধাবাকে বিপুলভাবে না হলেও সামান্যভাবে অবশ্যই 
প্রভাবিত কবেছে। এই বত আদশেব সমবায়ে স্্ভ পৌবাণিক নাটক 
উনবি“শ শতাব্দীর বাঙালী দশক-সমাজকে প্রহ্ুত আনন্দ বিতবণ 
কবেছিল । 


পৌরাণিক নাট্যকারদেব এপ একটি দুর ব্রত সম্পাদণ করতে হয় 
যা যাত্রা অথবা গীঙাভিনয় বচয়িতাদেব ভ|বি৩ কবে না। পুরাণ এব* 
নাটকেব জগৎ ছুটি ভিন্ন মেরুতে অবস্থিত পুবাণেব ভক্তিবাদ এবং 
অলৌকিকতাকে নাটকেব বান্তব দর্পণে প্রতিফণ্িত কবাব জন্য গভীব 
নিষ্ঠা প্রয়োজন । কিছু কিছু ক্রটি বিচ্যুতি থাকা সত্বেও পৌবাণিক নাট্য- 
কারগণ পৃবাণেব সঙ্গে নাটকেব মেলবন্ধন ঘটিযেছেন | সেই কাবণেই বাংলা 
নাট্যসাহিত্য এবং রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে পৌরাণিক নাটকের একটি নির্দিষ্ট 
আসন রযেছে। 


২৪. মধ্যস্থ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যাঃ ১৩ই এপ্রিল ১৮৭২ 


পথম পারিচ্ছেছ 


পুরাণ ও ইতিহাস £ পৌরাণিক নাটক ও এঁতিহাসিক নাটক ॥ 


প্রাচীন সভ্যতা এবং সংস্কৃতি প্রতিটি দেশের সাহিত্যের উন্মেষ লগ্নেই 
নিজের স্থানটি করে নেয়। সংস্কৃত সাহিত্যের যে ধারাটি পুরাণ নামে 
চিক্ছিত, তার ভিতর দিয়ে খ্রীষ্ট-পৃবাবের ইতিহাস, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি 
এবং সংস্কারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। ধশ্শয় কগাকাহিনী পরি- 
বেশনের মধ্য দিয়ে ম|নবমনের নৈতিক ভাব-ভাবনার পথ-নির্দেশই পুরাণ 
রচয়িতাদের মুল লক্ষ্য ছিল। কিন্তু একথাও স্বীকার করফ্রে হয় অধিকাংশ 
পুরাণেই সমকালীন ইতিহাস এবং সমাজ-জীবনের পরিচয় আংশিক হলেও 
উপস্থিত। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি আলোচন৷ 
প্রসঙ্গে দেখা যায় ই শতাবীর ইতিহাস এবং তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় 
জীবন-জিজ্ঞাসা সেগুলিকে নিশ্চিতভাবে প্রশ্ভবিত করছে। ক্মতরাং বাংলা 
পৌরাণিক নাটকগুলির আলোচনাস্থ্ত্রে ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণের এবং 
সমাজের সঙ্গে পুরাণের সম্পর্কটি আলোচনা করার প্রয়োজন থেকে ধায় । 


পুরাণগুলির মধ্যে ইতিহাঞের বীজ প্রকৃতপক্ষে আছে কিনা এ নিয়ে 
বন্ধ আলোচনা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে শেষ কথ আজও জানা যায় নি। 
সংস্কৃত পুরাণগুলির তীত্র সমালোচক 9০1৭519০8০7 তার “:[705176 
$/101769 06 [71700191” গ্রন্থে পুরাণের এতিহাসিক মূলা অস্বীকার করেছেন 
(পঃ ১০৪) । 7017161 ড$11119179 তার 51817000157? গ্রন্থে লিখেছেন- 
৮6 17010855216 006 16165170219 17015001165 ঠ% 16101017761) 61916 
(1১69 616 ৪০008110617, ৮/161688 06 7008119 ৪16 0100611 
[11510156915 ০ 015 5776 1)21055 ০০1/%6:1১৫ 17700 10981/6 €90949, 
৪90 10906 €0 ০০০00 [106 1)181)650 [০511101) 11) 0116 1711700 780- 
01১6০11৮ অথচ ড/11118175 পুরাণসমুহের ভিতর ইতিহাসের উপাদানের 


উপস্থিতির কগ। নিজেই স্বীকার করেছেন। 
মহাভারতকার ব্যাসদেরে তার মহৎ মহ।কাব্যের মধ্যে ইতিহাসের 


৬৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


উপস্থিতির কথা নিজেই জানিয়েছেন ।১ মতসাপুবাণেও (৫৮-৪) বলা হয়েছে 
“বেদবাদ্দিগণ পৃবাণসমূহে এই ইতিহাস পাঠ করিয়া থাকেন।, মহাভাবতের 
আদ্িপর্বে একটি ক্লোকে বলা হয়েছে £ 


আচথখ্যঃ কবয়ঃ কোচিৎ সম্প্রত্য চক্ষতে পরে। 
আখ্যাসস্তি তখৈবাচ্যে ইতিহাসমিমং ভবি |২ 
অর্থাং কষেকজণ কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপব 
কবিবা বলছেন, আবার ভবিষ্ততে অন্য কবিরাও বলবেন। বাষ্‌পুরাণেও 
(১ ২০১) ইতিহানল ও পৃবাণেব আঙ্গাঙ্গী জম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। 
ছান্দোগ্য উপনিধদে ইতিহাস ও পুবাণকে “পঞ্চমবেদ+ নাম দিতে দেখা যায়। 


পুবাণসমুহের পায় অন্যান্ত বিষষগুলিব মত “[7150015 07 /১001671 
10/785005% উপস্থাপিত হত। ভবিষ্যপুবাণেব মধ্যেই সর্বপ্রথম কলিষৃগে 
রাজকাহিণীর ইতিহাস পাওয়া যায়। স্কন্পপুবাণ “ ০01708119, 1110 
1181102110658,) 3180)1)8) 1৬191558, 270 ৬৪58. 1116 10109631 11909 01 
০0207155 80 7600169 ০1 [10019 শিশুনাগ, নন্দ, মৌয, শুঙ্গ, অন্ধ, 
গুপ্ত ইত্যাদি রাজবংশেব ইতিহাসও পুবাণেব পাতায় আছে। 


এতিহাদিক ধাবাবাহিকভাবে অতীত ঘটনা এখ* চবিত্রেব বিশ্বস্ত 
প্রতিফলন ঘটাতে চান, কিন্তু পুরাণেব ভঙ্গী একান্ত নিজম্ব । পুবাণগুলিকে 
আশ্রষ করে বিভিন্ন শতাব্দীর দশন, অধ্যাত্মবাদ, ইতিহাস হত্যার 
বিকশিত হযেছে। এঁতিহাসিক দৃষ্টিকেণ থেকেই দেখা যায় যতর্দিন পযন্ত 
মান্ুষেব লেখ্য প্রতিভাব ক্ষবণ ঘটেনি ততদিন পযন্ত জ্ঞাতিব ইতিহাস 
শ্বৃতি-নির্ভর ছিল। পুরাণগুলি রচনাব সময এই মানসিকতা হাবিয়ে 
যায়নি । 17016 এবং ছ110891-র* মত কিবা এই মানস-অন্গভৃত ইতি- 


১, অজ্রাপুছ্ঠাহবন্তীমমীতিহাসং পৃরাতনম-_মহাভার৩, বনপর্ব, ২৫৯, ৩৫, 

২. মহাভাৰত, আদ্দিপর্বঃ ২৬. 

৩ 401) 9 চ10286ি :1006 06098180179 01 006 20181788) 6৬ 
চ0611)), 

৪ রমেশচন্দ্র দত্ত অনুর্দিত ইংরাজী “1/81)8-731)81809+9 (10100), 
1898) গ্রন্থের [11009000107 লিখতে গিয়ে 19%. 10116 
এদের সম্পর্কে তথ্যপুর্ণ আলোচনা করেছেন (৮-*]])। 


পৌরাণিক নাটক ও &ঁতিহাজিক নাটক ৬৯ 


হাসের উপর ভিত্তি করেই কাব্য লিখেছেন। এতিহাসিক-পরিবেশিত কোন 
তথ্য তাদের হাতে ছিল না। ভারতের সাহিত্যে এই এতিহাসিক 
তথ্যের অভাবের আর একটি কারণ আছে । রেভারেওু কৃষ্ধমোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় (১৮১৩-৮৫) তর সম্পাদিত “বিদ্যাকল্প্রম? গ্রস্থে লিখেছেন-- 

“এতদ্েশের প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে অনেক নরপতি ও বীরদিগের দেব- 
পৃত্র রূপে বর্ণনা আছে; ইহাতে বোধ হয় পুরাকালীন লোকদের সত্যাপেক্ষা 
অর্ভুত বিবরণে 'অধিক আদর ছিল এবং পুরাণ লেখকেরা কবিতার ছান্দো- 
লালিতোব প্রতি অন্ুরক্ত হইয়! শব্দ বিন্যাস করতঃ পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন 
পৃরঃসর খিবিধ বিষয়ে উপদেশ করিতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ; স্ৃতরাং 
অবিকল ইতিবৃত্ত লাখয়া ম্ব স্ব কল্পন[শক্তিকে গর্ব করেন নাই |? 

ভারতীয়দের হতিহাসচচীয় অন্থৎ্সাহ এবং পুরাণ রচনায় আগ্রহের 
কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তার “বাঙ্গালার হাতহাস' নামক প্রবন্ধে স্ুপীর ভাবে বিশ্লেষণ 
করেছেন । তিনি লিখেছেন £ 

“ভারতবর্ধীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। 
জগতের যাবতীয় কর্ম দৈব অশ্ুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাহাদ্িগের বিশ্বাস | 
এজন্য স্থতের নাম দৈব, তাহারা দেবতাই সবত্র সাক্ষাৎ করা বিবেচনা 
করেন। এজন্য তাহাবা দেবতারদিগেরই ইতিহাস কীর্তনে প্রবৃত্ত; পুরা- 
ণেতিহানে কেবল দেব-কীত্তিই বিবৃত করিয়ছেন | ...মনুষ্য কেহ নহে, 
মন্ুধ্য কোন কাযেরই কর্তা নহে, অ৩এব মন্ুষ্যের প্রত গুণকীর্তনে প্রয়োজন 
নাই । এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভ“ক্ত ইতিহাস না থাকার কারণ" ।« 

ইতিহাসে প্রসিদ্ধ তীর্থ এবং রমণীয় দুশ্থময় স্থানের বর্ণনা যেমন আছে, 
তেমনি একাধিক পুরাণেও তা আছে। পদ্মাপুরাণের ভূমিখণ্ডে এমনই 
কয়েকটি তীর্থের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় ; অগ্নিপুরাণে গয়া ব্রহঙ্গবৈবর্ত 
এবং বরাহপুরাণে মথুরা ও পুরী এবং বামনপূরাণে থানেশ্বর অঞ্চলের দীর্ঘ 
বিস্তৃত বর্ণনা মেলে । মতসপুরাণে (১১*,৭) সাড়ে তিন কোটি তীর্ঘস্থানের 
উল্লেখ আছে। যেহেতু পুরাণগুলি বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন পরিবেশে 
রচিত তাই সেই সেই যুগের ইতিহাসের ছায়াপাতও গ্রন্থগুলিতে ঘটেছে। 


৫. বঙ্গদর্শন, ১২৮১ বঙ্জার্ঝ 


৭» বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ছি. ০. [32212৬ এবং ৮.0. 91681 তাদের মূল্যবান গ্রস্থে পুরাণগুলির 
ভাষাতাত্বিক এবং এঁতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করেছেন । 


ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা যেমন চিরস্তণ, পুরাণের আবেদন তেমনই শাশ্বত। 
রাজশেখর বন্দ লিখেছেন_-“*পুরাণকথার একটি মোহিনী শক্তি আছে। 
যদি নিপুণ রচয়িতার মুখ বা লেখনী থেকে নির্গত হয় তবে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী 
সকলকেই মুগ্ধ করতে পারে। প্রাচীন জাহিত্যের প্রতি আমাদের একটি 
্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তার ক্রটি আমরা সহজেই মার্জনা করি। শিশু 
যেমন রূপকথার অবিশ্বাস্ত ব্যাপার মেনে নিয়ে গল্প শোনে, আমরাও সেইর্প 
পৌরাণিক অতিশযয়োক্তি, অসঙ্গতি মেনোনয়ে প্রাীন সাহিত্য উপভোগ 
করতে পারি । এর জন্য ধর্মবিশ্বাস ব৷ পূর্বসংস্কার একাস্ত আবশ্ঠক নয়, উদার 
পাঠক সর্বদেশের পুরাণই সমদৃষ্টিতে পাঠ করতে পারেন ।”৮ 


ইতিহাস সাহিত্য নয় কিন্তু পুরাণের সাহিত্যিক মুলা তার এতিহাসিক 
মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী । ইতিহাসে কখনও কখনও জনঙরতি এবং 
কিংবদন্তীর কিছু কিছু কথ। এসে যায় ঠিকই কিন্তু এতিহাসিকের একাস্ত লক্ষ্য 
থাকে তথ্য (9০ট পরিবেশনের দিকে | পুরাণে “হখ্যেগর চেয়ে “সত্য 
(শ্বঃ০০০)-এর স্বান অনেক উ'চুতে। ইন্িহাসের সঙ্গে পুরাণের এই দিক 
কে দ্বরত্ব রয়েছে । এতিহাসিক বলেন “ঘটে য' ত! সব সতা* আর 
পুর়াণকার বলেন “ঘটে যা তা সব সত্য নহে+। এইজন্যাই পুরাণ একদিক 
থেকে সাহিত্য কিন্তু ইতিহাস বিবরণমাত্র । 


পৌরাণিক নাটক এবং এঁতিহাসিক নাটকেব তুলনামূলক আলোচনা 
প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচাধ লিখেছেন £ 

“নাট্যসাহিত্যে এতিহাসিক নাটকেব একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 
কারণ, ইতিহাস সত্য ঘটনার বিবরণ, ইহার মধ্যে অলোৌকিকতা কিছুমাত্র 
নাই । ইতিহাসের মধ্যে কেবলমাত্র সত্যঘটনারই বিবরণ থাকে, ঘটনা- 


৬. |7928) [, 0১291000165 117) 176 17000181710 17600105০0৫ 1711708 
[1055 2170 ০100169 7)9002১ 1940. 


৭. 9117021791১, 0. : 9000195 11) 1106 81101611 21) 1716016%81] [1)018, 
৬8৪12119519 1960. 


৮. বাল্সীকি রামায়ণ (সারাম্থবা?), কলিকাতা, ১৩৬৩, ভূমিকা, পৃঃ ১২ 


পৌরাণিক নাটক ও এঁতিহাসিক নাটক ৭১ 


রাশির অন্তরালে চরিত্রগুলির যে একটি সহজ মানধিক পরিচয় আছে, তাহা 
প্রচ্ছন্ন হইয়? থাকে, এঁতিহাসিক ঘটনারাশির অন্তরাল হইতে ইহার চরিত্র- 
গুলির মানবিক পরিচয় উদ্ধার কবাই এঁতিহাসিক নাট্যকারের কাজ। 
এখানে এঁতিহাপিক নাটক যেমন সত্য, ইহার চরিত্রগুলির মানবিক পরিচয় 
তেমনই বাস্তব হইয়া উঠিবার স্যোগ পায় 1৮ 


স্থতরাং এঁতিহাসিক নাটক একদিকে যেমন ইতিহাস অন্যদিক দিয়া 
তেমনই নাটক বটে। পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে একথা বলিতে পারা 
যায় না; কারণ পুরাণের অলৌকিক বিষয় অবলম্বন করিয়া আর যাহাই 
রচিত হউক, নাটক রচিত হইতে পারে না|?» 
এ সত্বেও পৌবাণক-বিষয়াশ্রিত নাটক সাহিত্যে কেন পৌরাণিক 
নাটকের মরধাদ1 পায় তার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখেছেন £ 
“এই প্রকার পৌরাণিক নাটকের "লৌকিক চত্রিত্রগুলি নিজের 
আচরণ বাস্তবধ্মী করিয়া কিংবা কাহিনীর ধারা হইতে দরবর্তা 
থাকিয়া! নাটকের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে 1৮১০ 


“পৌরাণিক শব্দটিকে যেমন দুভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, “তিহাসিক" 
শব্দটিকে ও তেমনই দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা চলে । ব্যাপক ক্ষেত্রে যে কোন 
এতিহাসিক ঘটনা এবং চরিত্রকে অবলম্বন করেই নাটক রচনা সম্ভব । 
যে অর্থে ইতিহাস সামাজিক, রাজটনতিক, অর্থনৈতিক, ধর্ষনৈতিক ইত্যাদি 
ঘটনার আন্মপৃধিক বিবরণ, সেই অর্থে যে কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
এবং ধর্মীয় বিষয়কে অবলম্বন কবে এঁতিগাসিক নাটক রচনা সম্ভব । তবে 
এতিহাসিক নাটক রচনার সময় নাট্যকারের লক্ষ্য হওয়া চাই এতিহাসিক 
ঘটনার মধ্যে, এতিহাপসিক পরিস্থিতিতে জীবনের নিহিত ধূসর পটটিকে 
ফুটিয়ে তোলা । এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-উক্ত 'এইতিহাপিক রস+ স্ষ্টির দক্ষতা 
নাট্যকারদের আত্মস্থ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে 
কল্পনার যথাযোগা মিলন সম্ভব না হওয়ার ফলে বাংল! এঁতিহাসিক নাটক- 
গুলি ভাল ট্রাজেডি হতে পারেনি । এতিহাসিক নাটকে যেমন দেশাত্ম- 


৯. বাংলা নাট্যজাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড কলিকাতা, ১৯৬০ 
পৃঃ ৩৬১ 


১০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬২ 


২ ংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বোধের উচ্ছ্বীস এবং চমকপ্রদ দৃশ্যের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনের ফলে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তার বদ্ততত্ত্রতা হারিয়ে ফেলে, পৌরাণিক নাটকও তেমনই অলৌ- 
কিকতা এবং অতিপ্রাকৃতের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওযার ফলে বোমাঞ্ঃ- 
রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে পডে। তবে যেহেতু পুবাণের জগৎ দ্ব অন্তীতেব 
তাই এই শ্রেণীর নাটকে কল্পনার বদ্ধনটিকে তিহাসিক নাটকের মত সংযত 
রাখতে হয় না। অলৌকিক ও বিশ্বয়কব কাধাবলীই পুবাণেব প্রাণসম্পদদ । 


ইতিহাসে এমন কোন কোন মানুষের হঠাৎ দখা মেলে থাব। 
সামাজিক জগতে চলাফেবা কবেছিলেন সত্য কিন্তু যাদেব চরিত্রশক্তিব 
অসীমতা সাধাবণ মাহষেব ধবা-ছেশযাব বাইবে ছিল। এবা এক হিসাবে 
পুবাণেব মহানায়ক । অথচ পুবাণেব অলৌক্কি জগতে এদেব বাস 
ছিল না। এদের জীবনাশ্রয়ে বচিত নাটকগুলিকে কোন শ্রেণীভূক্ত কবা' 
যায় সেনিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে । সাধণকুমার ভট্টাচাষের অভিমত 
হল £ 
সমস্যা এই যে, এতিহাসিক যুগের অতিবিখ্যাত বাক্তির জীবন 
ও চবিত-_যে বাক্তিচবিত ইতিহাসেবই সামিল হয়ে উঠেছে এবং 
যা পৌবাণিক বা সামাজিক বা কাল্পনিক নামে আখ্যাত হবাব 
উপযুক্ত নয়, অগত্যা অর্থাৎ ন্যায়তঃ এঁতিহাসিক ছাডা আর কোন 
নামেই যোগ্য নয়। যেমন ধবা যায় শ্রীচতন্ত, শ্রীবামরুষণ 
বামমোহন, বিছ্যাসাগব প্রতভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিব জীবন । ব্যাপক 
অর্থে এঁরা প্রত্যেকেই এঁতিহাসিক বাক্তি এবং এদেব চবিত 
অবলম্বনে যে নাটকার্দি বচিত হবে তাও এঁতিহাসিকই বটে, 
যদিও চবিতমূলক এতিহাসিক। এবা যেমন এঁতিহাসিক নয়, 
তেমনই স।মাজিকও নয় | জমাজিক বথাটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত। 
কাল্পনিক ত* বলাই চলে না। স্মুতবাং এক্ষেত্রে এতিহাসিক- 
কল্প চরিত নাটক বলাই যুক্তিযুক্ত ।১১ 


অধ্যাপক ভুট্রাচার্ধের এই অভিমত যুক্তিগ্রাহহ হলেও দেখা যায় ষে 
বাংলায় রচিত এই শ্রেণীর নাটকে ইতিহাসের চেয়ে স্বতন্ত্র একটি যুগ 
প্রাধান্য পেয়েছে । চৈতন্যর্দেব, বিগ্যাসাগর প্রমুখ এঁতিহাসিক চবিভ্রকে 


১১। নাট্যতত্ব মীমাংসা, কলিকাতা, 


পৌরাণিক নাটক ও এঁতিহাসিক নাটক শ৩ 


আশ্রয় করে রচিত নাটকগুলি পুর্ণাঙ্গ এঁতিহাসিক আদর্শ রক্ষা করতে 
পারেনি । গিরিশচন্দ্র রচিত “চৈতন্যলীল * (১৮৮৬) এবং বলাইটাদ মুখোপাধ্যায় 
রচিত “বিদ্যাসাগর; (১৯৪২) নাটক ছুটি পডলেই এই অভিমতের সত্যতা 
বোঝা যায়। 

গিরিশচন্দ্র ঘোষের “চৈততন্তলীলাঃ বুন্দাবনদাসের “চৈতন্য ভাগবত? গ্রন্থের 
আদি ও মধ্যথণ্ড অবলম্বনে রচিত। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং এই নাটকটিকে ভক্তি" 
মূলক নাটক বলেছেন। বুন্দাবনদাসের এতিহাসিক চরিত্রগুলি ছাডাও এই 
নাটকে ষডরিপু* কলি, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি অনৈতিহাসিক এবং 
আংশিক পৌবাণিক চরিত্র সন্নিবিষ্ট হযেছে। উনবিংশ শতাব্দীব বাঙালণ 
সমাজে শ্রীচৈতন্য দেবতাব আসনেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । গিরিশচন্দ্র নাটকের 
দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্তে নিমাইয়েব উদ্দেশ্যে অতিথি ব্রাহ্মণের স্তব ব্যখহ|রেব 
মধ্য দিয়ে চৈতন্য চরিত্রকে পুবাণ মধাদ। দিয়েছেন । 

বিদ্যামাগর চৈতন্যদেবেব মত ঘর ইতিশাসের চরিত্র নন । মাত্র সাতাশী 
বছর পুর্বে তার ইহজীবন শেষ হয়। স্বতরাং তাকে কেন্দ্র করে পুর্ণাজ 
এঁতিহাসিক-কল্প-চবিত নাটক রচনার স্থুযোগ নেক বেশী । কিন্তু নাট্যকার 
বলাইাদ মুখোপাধ্যায় একাধিক স্থানে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন এবং 
বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্ঠান্ত বিখ্যাত চরিত্রগুলিব ব্যক্তিত্ব জম্পুর্ণরূপে ইতি- 
হাসসম্মত কবতে গিয়ে কিছুটা ব্যর্থ হয়েছেন । 

শক্কবাচাধ, বিশ্বমঙ্গল ঠাকুব, র।মাঠজ প্রমুখ সকলেই এঁতিহাসিক চবিজ্র। 
কিন্তু গিবিশচন্দ্র থেকে শুরু করে ক্ষীরোদপ্রসাদ পযন্ত কোন নাটাকারই 
এই সকল চবিত্রের ইতিহাসিকতার চধ্যে পৌরাণিক লক্ষণ আরোপ না 
করে পারেন নি। গিবিশচন্ত্র বচিত *শঙ্করাচাধ (১৯০৯) নাটকে মানব- 
জীবন-স্পর্শ অনুপস্থিত, আগাগোডা অলৌকিক কাহিনীতে এই নাটকটি 
আচ্ছন্ন। বালক শক্করেব নির্দেশে গোদাবরী নদ্রী ভিন্ন পথে প্রবাহিত 
হয়, শিব-শঙ্করীর বিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে তিনি গাছেব মাথা গুইয়ে দেবার 
শক্তি অর্জন করেন । ক্ষীরোদপ্রসাদ-রচিত “রামানুজ* নাটকেও দেখা যায় 
বামান্ুজকে গভীর বনে ব্যাধ এবং ব্যাধ-পত্বীর ছদ্মবেশে লক্ষমী-নারায়ণ 
রক্ষা করেছেন, গোগ্ডারণ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বতিপটে পৃৰজন্মের 
কথা ভেসে উঠেছে । “রামানুজ+ নাটকে বালক মুত্তিতে বলরামের কাঞ্চিপুর্ণের 
সঙ্গে নিত্যলীল! ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে পৌরাণিক যুগে নিয়ে ঘায়। 


শ9 বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


বাংল! সাহিত্যে বেশ কিছু নাটক, যেগুলি পুরোপুরি এঁতিহাসিক নয় 
আবার সার্থক পৌরাণিক নাটকও নয় অথচ এঁতিহাসিক চরিত্র হলেও 
অলোক ও অতিংপ্রান্কৃতিক গুণ যাদের ভিতর উপস্থিত সেই সব চরিত্রনির্ভব 
নাটকগুলিব নানা নামকবণ করা হযেছে । এই জাতীয় নাটককে কেউ 
বলেছেন “অবতার-মহাপুরুষ নাঁটক*, কেউ বলেছেন «পৌবাণিক সংস্কাবযৃক্ত 
চরিত নাটক)” কেউ এগুলিব নামকরণ কবেছেন “ভক্তিমূলক নাটক আবাব 
কারও কাবও মতে এগুলিকে “মহাপুরুষ জীঞ্ণী বিষষক পৌরাণিক নাটক" 
বলাই সঙ্গত। এই সকল অভিমতেব মধ্য থেকে যে সত্যটি বার হুষে 
আসে তা হল, ইতিহাসম্বীরৃত কোন কোন চবিত্রেব অলৌকিক কর্মকাণ্ডের 
গ্রকাশই এই নাটকগুলিব ধর্ম। ধর্ম এই শাটকগুলিব মুখ্য আশ্রয, ভক্তির 
নৈবেছ্ই নাটকগুলিতে পবিধেশিত | স্ুতবাৎ এই শ্রেণীব নাটকেব নাম 
ধর্ম শ্রয়ী নাটক+ দিলেও সম্ভবতঃ ভূল কবা হবে না । 


ধর্মাশ্রয়ী নাটকেব মধ্যে একটি ন্ুন্দব ্থষ্টি গিবিশচন্দ্রেব “বিস্বমজ ল+ (১৮৮৮) 
নাটক। এই নাটকে ইতিহাসেব এবং পুবাণেব যৌথ মিলন ঘটেছে এবং 
নতুন ধর্মাশ্রয়ী শাটকের সম্ভাবনা স্থচিত কবেছে বিল্বমঙ্গল সম্ভবতঃ নবম 
থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীব মধ্যে দেখা দিয়েছিলেন । তিন দক্ষিণ ভাবতেব 
অন্যতম সাধককবি ছিলেন । লীলাগুক আত্মপবিচয়ে বচিত তাব “্কষ্ণকর্ণামবত 
গ্রন্থ ভাবতীয় ভক্তিবাদেব আকাশে একটি উজ্জল ঞবতাবা। “ভক্তমাল" গ্রন্থে 
বিববমর্গল ব্যক্তি হিসাধেহ পরিচিত | এ সত্বেও “বিহ্বমঙ্গল ঠাকুব” ঁতিহাসিক 
নাটক হতে পারেনি । এব ছুটি কারণ থাকতে পারে! প্রথমতঃ বিশ্বমঙ্জল 
সম্পর্কে গিবিশচন্দ্র হযত যথেষ্ট এতিহাসিঞ্ খা পাননি, দ্বিতীয়তঃ হয়ত 
গিরিশচন্দ্েব হৃদয়গত ধর্মাধশই বিহ্বমর্জল চবিতে অবতার মহাপুরুষের 
আদশ আবোপে উত্সাহ যুগিয়েছে । 

বিষমঙ্গল ঠাকুব যেমন এঁতিহাসিক্ নাটক নয, তেমনই পৌবাণিক 
নাটকও নয়। কিন্ত এ নণ্টকে যে পৌবাণিক নাটকেব বস কিছুটা উৎসাবিত 
হযেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এব কাবণ প্রচলিত কথ্য সংলাপ এই 
নাটকে কখনও কখনও কাব্যে পরিণত হওয়ায় কোথাও কোথাও চরিত্রগুলি 
চেনাজানা জগৎ থেকে যেন দ্ববে সরে গিয়েছে। তা ছাড়া পাগলিনী 
চবিত্রের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার ধর্মসমন্বযম় এবং শক্তি সাধনার ইঙ্গিত 


পৌরাণিক নাটক ও এঁতিহাসিক নাটক ণ৫ 


দিয়েছেন। লোক-জীবনে প্রচলিত নানা ধর্মসংক্কার এই নাটকে 
বণিকের অতিথি সৎকার, বণিক পত্বীর পাতিত্রত্য ইত্যাদি দৃশ্ের মধা দিয়ে 
আকা হয়েছে । এইভাবে ইতিহাস-বগিত চরিত্র উনবিংশ শতাব্সীর পৌরা- 
ণিক নাটকারের মানসিকতায় শোধিত হয়ে ধর্মাশ্রয়ী নাটকের নায়ক নায়িকা 
হয়েছেন। 


পুরাণ এবং ইতিহাসের মধ্যে যে পার্থকা, পৌবাণিক নাটক এবং ঁতি- 
হাসিক নাটক র৮ণায়ও সেই পার্থক্য বজায় থাকে। ইতি ই আস? অর্থাৎ 
যা ঘটেছিল তাব কথাই ইতিহাসে সিস্তাবে বর্ণনা করা হয়। এক্ষেত্রে 
এঁতিহাসিক নানা স্থত্রের উপর নিভব কবেন। অন্যদিকে পুরাণে অনুষ্ঠিত 
ঘটনার চেয়েও যে ঘটনা ঘট! উচিৎ ছিল তাব কথাই বলা হয়। এক্ষেত্রে 
এঁতিহাসিক নাটক অনেক বেশী প্রামণিক । তাব ফলে এতিহাসিক যেখানে 
পাঠকেব রসকেন্দ্রে তরঙ্গ তুলতে ব্যর্থ হন সেখানে পুরাগ্ুকার কাহিনীর 
শিকডে রস সিঞ্চিত করে সইজেই পাঠকের মনোহরণ কবতে পারেন। 
এতিহাসিক নাট্যকাব কেবলমাত্র এঁতিহাসিক চরিত্রে “দাষ-ত্রুটির উপর 
আলোকপাত কবেই শীবব থাকেন কিন্তু পৌবাণিক নাট্যকার সেখানে 
নাটাচরিত্রের দোষ-ত্রটি নির্দেশ করে দর্শককে সতর্ক করে দেন। 


এঁতিহাসিক নাটকে যেকোন ঘটনাহ তার কাছের কালের উপেক্ষার 
বাইরে দ্ুরকালেব পটভূমিকায় সত্য ও মহৎ রূপে উদ্ঘাটিত। পৌরাণিক 
নাটকেও এই কালগত ব্যবধান থাকে । এই ঘটনাব দ্ুরত্বের সঙ্গে ঘটনার 
সম্ভাব্য তাও বক্ষা পায়। অর্থাৎ এতিহাসিক নাটকে কল্পনার সঙ্গে বস্ত- 
জগতের একটি মিল থাকতেই হয় । পৌর+ণণক নাটকের ক্ষেত্রে এমন কোন 
সর্ত রক্ষা করার বাধাবাধকতা কখনই থাকে না । 


পৌরাণিক এবং ইতিহাসিক__এই ছুই শ্রেণীর নাটকেই গানের গুরুত্বপুর্ণ 
ভূমিকা আছে। তবে সংখা দিক থেকে এঁতিহাসিক নাটকের চেয়ে 
পৌরাণিক নাটকের গান অনেক বেশী । গিবিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্্লালের 
্তিহাসিক নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলির 
আচার-আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পর্ন । কিন্তু পৌরাণিক নাটকে যাত্রা এবং 
গীতাভিনয়ের অধিক অগ্রসরণে বেশ কিছু গান কেবল অসার্থকই 
হয়নি নাটকের রসকেজ্জেও অন্বস্তির কারণ হয়েছে। গিরিশচন্জের 


৭৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


'পাগুব গৌরব" (১৯**) নাটকে ঘেসেরা-ঘেসেরাণীর মুখের গান এবং 
মনৌমোহন বস্থুর *পার্থ পরাজয়” (১৮৮১) নাটকে ছুনো চরিত্রের মুখে 
ব্যবহৃত গানের অসার্কতার কথা প্রসঙ্ক্রমে স্মরণ করা যায়। 


এঁতিহাসিক নাট্যকার এবং পৌরাণিক নাট্যকারের জীবনদর্শন স্বতন্ত্র 
এঁতিহাসিক নাটক রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির বৃহত্তর সমস্যার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্রাট এবং নুপতিদের জীবনের বহস্য উদ্ধষোচন করে। 
বিপরীতে পৌরাণিক নাটকের মুখ্য লক্ষ্য হল হিন্দ্ুসমাজকে ধর্মপ্রবণতায় 
মুখরিত করে তোলা । 


পুরাণ ও সমাজ £ পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটক ॥ 

পুবাণসমূহ সমকালীন সমাজ-দর্পণ। চিবকালেব সামাজিক সভ্যতা 
এবং সংস্কৃতিকে গ্রহণ এবং বিতবণের সাহায্যে এাগয়ে চলাই ভাবতীয় 
জশবনের আদর্শ । মিশর, ধাবিলন এবং গ্রীসেব যে সভ্যতা একদিন সারা 
বিশ্বের কাছে অপার বিস্ময়ের ম্বর্গবচনা করেছিল তাব পবিণতি ঘটেছে 
বিস্বৃতিব গর্ডে। এ সকল দেশে জনগণের স্মৃতিতে সমাজজীবনের সেই 
অগ্রগতির পবিচয় আজ আর প্রায় নেই। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার উষাঁ- 
লগ্নেব পবিচয় আধুনিক ভাবতীয় সমাজেব পর্ম, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার সঙ্গে 
অবিচ্ছেগ্ভাবে জডিত। ধর্মপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে সভ্যতা, সংস্কতি, 
সমাজ ইত্যাদি সকল কিছুরই ভিত্তি হল ধর্ষ। পুবাণগুলিতে ধর্ষমচচ“াব 
পাশাপাশি সমাজের ইতিহাসের এই চিত্রটি নিপুণভাবে উপস্থাপিত । 
সাধারণ পাঠক গল্পের মত পর পর এই পৌবাণিক কাহিনীগুলি পডে গেলে 
কেবল গঞ্ঠ পডার আনন ও পরিতৃপ্জিই যে লাভ করবেন তা নয়, আমাদের 
প্রাচীন সমাজনীতি, বাজনীতি, ধর্মণীতি, ভূগোল, পরলোক, প্রাণীতত্ব 
কৃষিকাধ, পশুপালন, যজ্ঞের ক্রিষাকর্ম, পৃজা-প্রক্বণঃ বিধাহপ্রথা ইত্যাদি 
স্বদ্ধেও অনায়াসে জ্ঞানলাভে সমথ হবেন 1১৯২ 

পুরাণ-সাহিত্যে ভারতবর্ষের বিচিত্র জীবনচচার বহুমুখী শ্লোত নান 
আখ্যান এবং উপাখ্যানের আলোকে উদ্ভািত। ধর্মে, সমাজে, আচারে, 
ব্যবহারে বীর ও মহৎ পুরুষদের চরিত্র-রূপায়ণে গ্রস্থগুলি অনবদ্য । সেই 


১২, ন্ুুধীরচন্দ্র সরকার £ পৌরাণিক অভিধান, কলিকাতা, ১০৫৮, 
প্রস্তাবনা, পৃঃ 1১ । 


পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটক ণ্থ 


পুরাণ কাহিনীর মধ্যে কেবল রসপ্রবাহ স্ষ্টিই রচয়সিতাদের আদর্শ ছিল না, 
সমাজজীবনে লোকশিক্ষার ভারও তার] নিয়েছিলেন । কালের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীগুলিও সমকালীন সমাজের স্বাথে' রূপাস্তরিত 
হয়েছে। 


ভারতের প্রধান প্রধান পুরাণগুলি প্রাচীন সমাজ-বিপ্লবকে অবলম্বন 
করেই রচিত। পরে এর পরিবর্তন ঘটে । যেমন বামায়ণের কালে বশিষ্ঠের 
ধর্মই ছিল রামের মুলবর্, রাম যে পথ ধরেছিলেন তাতে দশরথের বিন্দৃমাত্র 
সমথন ছিল ন|। বিশ্বামিত্রের প্রবল আকর্ষণেই বাম অযোধ্যার শাস্তপুরী 
ছেডেছিলেন | উত্তবকালে সমাজের প্রয়োজনেই এই পৌরাণিক কাহিনখর 
রূপান্তর ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তার *ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” শীর্ষক প্রবন্ধে 
সুন্দরভাবে লিখেছেন £ 


“যে সীতাকে বামচন্ সুখে-ছুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে হাক্রুহত্ত 
হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও 
তিনি বিনা মপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছিলেন ।*-*"রামচরিতের 
মধ্যে যে একটি সমাজবিপ্লবের ইতিহাস ছিল পববর্তীকালে যথাসম্ভব তাহার 
চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়! তাহাকে মধ্যকালে সামাজিক আদর্শের অনুগত করা 
হইয়াছিল ।”১১৩ 


রবীন্দ্রনাথের এই মন্তবে। পিছনে পুরাণের উপর সমকালীন সমাজের 
কিবণসম্পাতের কথাটি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে । বাল্মীকি-অন্ুসারী ভবভূতি, 
কত্তিবাস, চক্দ্রাবতী, মধৃন্থদন, গিরিশ৮্ত্র প্রম্খ পরবর্তী কালের বিভিন্ন 
সাহিতা শাখার লেখকেরাই যে রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে নৃতন নৃতন বিষয় 
সংযোজন করেছেন তার পিছনে রয়েছে সমকালীন সমাজজীবনের প্রত্যক্ষ 
প্রভাব। মহাভারত সম্পর্কেও এই মন্তব্য সমভাবে প্রযোজা। উনবিংশ 
শতাব্দীর সামাজিক পটভূমিকায় রচিত না হলে বঙ্কিমচন্দ্র কুষ্ণ চরিত্রে 
মানব প্রভাব ততখানি পড়ত পা । বিংশ শতার্ধীর সমাজপটে রচিত বলেই 
দ্বিজেন্্রলালের “ভীম্ম' চবিত্র প্রথাবন্ধতার পথ থেকে সরে আসতে পেরেছে। 


১৩. রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবাধিক সংস্করণ), ত্রয়োদশ খণ্ড, কলিকাতা. 


৭৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


প্রথম যুগে পুরাণের সঙ্গে সমাজজীবনের এই মিতালীর একটি প্ররুষ্ট 
কারণ ছিল। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান এবং পুজা-পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য 
ছিল। তারই প্রতিক্রিয়ারূপে পুরাণ সমাজজীবনে প্রিয়তর হয়েছিল। 
ধীরে ধীরে নদীমালা এবং তীর্ঘস্থানগুলি প্রাধান্য পেল। মতস্যপুরাণে 
(১১২,১২,১৫) দেখা যায় বাসুদেব যুধিষ্টিরকে বৈদিক যাগযজ্ঞ ত্যাগ করে 
তীর্ঘ পধটনের উপদেশ দ্িয়েছেন। তাছাড়া আরও দেখা যায় শ্রুতি 
এবং স্বতির পরম্পরবিরোধী বাক্যে তৎকালীন সমাজের মানুষের মনে 
প্রবল সংশয় জাগে, ধর্মদর্শনের পাক হেতু বিভিন্ন পর্মসম্প্রদায় গডে 
ওঠে, বৈদ্দিক যজ্ঞধর্মের স্থানে এ কারণেই পুরাণে দেখা দিয়েছে শ্বত্গ্ 
এক জনসঙ্ঘ | পুরাণসমূহ বৈদিক যুগের নিয়ম শিগিল করে সবসাধারণেব 
জন্য জ্ঞানের প্রচার গুরু করেছিল | [মৎস্য পুরাণ £ (৮৯, ১৭-১৮)]। 

পুরাণ প্রথম সমাজজীবনের রূপকার । একটি জাতির আত্মপ্রাতিষ্ঠার 
ছুর্মর বাসনা, পবিবেশের সঙ্গে তার অতন্থ সংগ্রাম, সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ইত্যাদি বুতর ক্ষেত্রে তাব অনুভূতি, বিরুদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সংঘধে তার ন্যায়- 
জয় ইত্যার্দিব সঙ্গে পরিচয় সম্ভব হয় পুরাণের পৃ্গা থেকেই । রবীন্দ্রনাথ 
“ভারতবরাঁয় সমাজ+ বচনায় আলোচনা প্রসঙ্গে ঠিকই খলেছেন_-*এ কথা 
আমাদের বৃঝিতেই হইবে আমাদের দেশে সমাজ সক্লেব বড। অন্য 
দেশে যেমন নান। বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জযশ হইয়াছে আমাদের 
দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ সকলগ্রকার সঙ্কটের মধ্যে বক্ষা করিয়াছে 1” 
হয়ত এজন্যই পুরাণের পক্ষে সমাজ-প্রভাবকে অন্বীকাঁব কর] সম্ভব হয়নি । 

রামায়ণ একং মহাভাবত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকাব্য বূপেই 
চিহ্নিত। কিন্তু এছুটি মহাকাব্যকে বাঙালী পুরাণ বূপেই গ্রহণ করেছে । 
পুরাণসমূহের কগক যেমন লোমহর্ষণ, স্থৃত__-মহাভারতের কথকও তেমনই 
স্থত সঞ্জয় । বামায়ণ ও মহাভারতের মুল কাহিন্টীব সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
অতীতের আরও অনেকে হাঁবিয়ে যাওয়া নাম না জানা অভম্ত্র নৃপতির 
কাহিনী । বামাষণে হিন্দু আদর্শের যথার্থ পরিচয়টি উদ্ভাসিত। সেই 
জন্যই পদ্মপুরাণ, অগ্মিপুরাণ, বাযপুরাণ, বিষণ পুরাণ, ক্বন্ধ পুরাণ ইত্যাদি কোষ 
গ্রন্থগুলি রামোপাখ্যানকে গ্রহণ করেছিল । আসলে মহাভারত এবং রামায়ণে 
আদিম যুগজীবনের প্রচ্ছদপট অস্কিত বলেই মহাকাব্য হয়েও গ্রন্থ দুটি 
পুরাণেরও মরধাদা লাভ করেছে। 


পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটক ৭৪ 


বাঙলাদেশে রামায়ণ এবং মহাভারত পুরাণের মায়াজগং স্থির দায়িত্ব 
চিরকালই পালন করেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুকর্ণ বিজয় এবং পরবর্তী- 
কালে পাঠান শাসনের হাত থেকে হিন্দধর্মের এতিহা রক্ষা করবার জন্য 
বাঙালীসমাজ পুবাণ এবং স্বতিসংহিভার অনুশীলন শুরু করে। এই 
পুরাণচর্চা মধাযুগের বাঙালী মাঞ্ুষকে তাব গ্রামীণ সমাজের রীতি-নীতির 
প্রতি অধিকতর আকর্ণণের পথ খুলে দিয়েছিল । অষ্টাদশ শতাববীর শেষ 
এবং উনবিংশ শতাব্দীর স্থচনায় বাঙালী সমাজের প্রাণশক্তি স্তিমিত 
হয়ে আসে এবং শান! কুসংস্কাব তাব দেহকে আশ্রয় করে। সমাজের 
এই ধর্মীয় স্তবিবতার সুযোগ নিল সাগরপাবের পাশ্চান্য ধর্ম এবং সংস্কৃতি | 


উনবিংশ শতাব্দীর পুরুষসিংহ রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 
ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর £হন্দৃধর্মের কুসংস্কাবের মলে সঙ্গত কারণে কুঠারাঘাত 
করেছিলেন। উমেশচন্দ্রেব প্রসঙ্গকে (১৮৪৫) কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের মধ্যে যে 
বিপর্যয় কালমেঘের অন্ধকাব নিয়ে নেমে এল সেই ঘটনা সম্পর্কে তত্ববোধিনী 
লিখেছিল £ 
“অন্তঃপুবস্থ স্ত্রী পর্যন্ত স্বধর্ম হইতে পবিত্রষ্ট হইয়াও পরধর্মকে অবলম্বন 
কবিতে লাগিল । এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যহ দেখিয়াও কি 
আমাদের চৈতন্য হয় না? আর কতকাল আমরা অন্থৎ্সাহ নিদ্রাতে 
অভিভূত থাকিব । ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল; এ দেশ যে উচ্ছ্ 
হইবার ট্টপক্রম হইল এবং আমাদিগেব হিন্দ্রনাম যে চিরদিনেব মত 
লপ্ু হইবার সম্ভাবনা হইল ৮১৪ 
এর পর একে একে হিন্দর-হিতাথশ বিছ্'লয়ের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাপক 
প্রসারে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেনের যৌথ প্রচেষ্ট। ইত্যাদি বন্ত ঘটনার 
ফলে তৎকালীন সমাজ মুখব | অথচ ত্রাঙ্গসমাজ স্থায়ী হল না। ১৮৬৮ 
ষ্টান্দে কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে “ভারতবর্ষ ব্রক্ষসমাজে”র প্রতিষ্ঠা হল। 
্রান্মদমাজের এই দ্বিধাবিভক্ত রূপ ভ্রিধািত্তস্ক হল ১৮৭৮ খুষ্টান্বে শিবনাথ ও 
আনন্দমোহনের উদ্ঘোগে “সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজ, প্রতিষ্ঠায় । 
সারা বাংলাদেশ ভূডে ধর্ম নিয়ে খন এই দলাদলি অব্যাহত গতিতে 
বেগবান তখনই দেখা দিলেন এক গ্রাম্য ব্রাহ্মণ-_রামকষ্ণ পরমহংসদ্দেব। 


১৪. তত্ববোধিনী, জ্যোষ্ট, ১৭৬৭ শকান্ব। 


রী বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


হিন্দধর্ষের বিশ্বৃত-গৌরবের পুনরাগমন ঘটল- শুরু হল পুরাণ এবং গীতার 
পৃর্ণোদ্যম চচণ। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-চৈতন্যের সঙ্গে পুরাণের এই সব 
আত্মীকরণ এক অভিনব ঘটনা সন্দেহ নেই। 


উনবিংশ শতাব্দীর ভিন্নতর সামাজিক পটভূমিকায় পুরাণের নবজন্ম ঘটল। 
পূরাণগুলি কোনদিনই পরধর্ম-বিদ্বেধী ছিল নাঁ। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে 
পুরাণের এই দৃষ্টিভঙ্গী আরও উদার ব্যাগ পাওয়া গেল; পৌরাণিক আদর্শে 
উদ্ধদ্ধ রামকফ্ণদেব তৎকালীণ সমাজকে শুনালেন তার উধার বাণী £ 


“আত্তবিক হইলে সব্বধর্মেব ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। 
বৈষ্ণবরাও ঈশ্বরকে পাবে, ক্রক্ষজ্ঞানীরাও পাবে, আবাব মুসলমান 
খ্রীষ্টান এরাও পাবে । বেউ কেউ ঝগডা কবে বসে ।...এসব বৃদ্ধিব 
নাম মৃতুয়া বৃদ্ধি। অর্থাৎ আমাব ধর্ম ঠিক আর সকল ধর্ম মিথ্যা। 
এ বুদ্ধি খাবাপ। ঈশ্ববের কাছে নাপা পণ ধধে পৌছান যায় ।”১* 


এ থেকেই বোঝা যায় পুবাণের সঙ্গে সর্কালের সমাজের একটি ঘনিষ্ঠ 
যোগ আছে । পুরাণকথার মধ্যে যুগের প্রয়োজনে সমকালীন সমাজ-প্রসঙ্গ 
আশ্রিত হয়েছে বলেই পুবাণের প্রবহমানতা কখনও রুদ্ধ হযে যান নি। 

পুরাণ পবোক্ষে আধিদৈবিক চিন্তনের সাহিত্যিক প্রকাশ। বাস্তবে 
মানধণ্ডে যা কিছু অলৌকিক, অবিশ্বাস্ত এবং স্বাভাবিকভাবেই অচিস্তনীয, 
তাকেই পুরাণ আত্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশেচ্ছু। একথা ঠিক, এশ্বরিক শক্তিব 
অসীম প্রকাশ চলমান বস্তজগতে কিছুতেই বিশ্বাস্ত হতে পাবে শী। তাই 
বোধ হয় স্বর্গ এবং মত্ত্যেব মধ্যে স্থানিক গুরুত্ব এত বেশী । পুরাণ-রচয়িতারা 
এই ছুই মেরুব মধ্যে মিলন ঘটাতে চাননি সত্য কিন্তু 'একগাও সত্য তাদের 
কল্পনায় মর্ত্য মান্ুষেব কাছে স্বর্গের ঈশ্ববকে, মান] দেবদেবী এবং ভরধ্ব- 
জগতের অপরিচিত সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত ক্বার ব্যাকুল ইচ্ছা ছিল। 
পৌরাণিক চবিত্রগুলির সমকক্ষ না হলেও এবং পৌবাণিক বীতি-নীতিকে 
সর্বাংশে গ্রহণে অপারগ হলেও পরবর্তাঁ কালেব মানুষ হয়ত এ জন্যুই 
পৌঁবাণিক কাহিনী আগ্তস্ত পড়েছে, স্থযোগ মত ব্যবহারিক জীবনে যেমন 
পুরাণ-উচ্চারিত আদর্শ কথাকে গ্রহণ করেছে তেমনই সাহিত্যের নানা 
শাখাতেও পৌরাণিক কাহিনী নিপুণভাবে পুনরুথাপিত করেছে । 


১৫. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামত, ২য় ভাগ । 


পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটক ৮১ 


পুরাণে পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয়ের কথ। সবত্র উচ্চারিত। এর 
কারণ প্রথমতঃ দেব-নির্ভর কাহিনীতে ঈশ্বরের বিধানই চূড়াস্ত ; দ্বিতীয়তঃ 
পাপের জয় হলে বক্তব্য ট্রাজেডির পথ ধরে চলে-_ভারতীয় ক্লাসিকাল 
সাহিত্যের যা আপাতঃ বিরুদ্ধ লক্ষণ। পাপ এবং পুণ্যের এই ভারসামাহীন 
চেহারাটির পরিচয় বেনেস'স-পূর্বকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অতঃপর 
মানবতার উজ্জীবনে যুক্তিতর্কেব বিকাশে পাপের নতুন সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়। 
পুবাণেব নীতিমূলক চিন্তা আধুনিক মানবতাবাদী ভাবধারাব কাছে তাব 
পুবাতন শক্তি ও স্বরূপ শিয়ে বেচে থাকতে পাবেনি। 


বাংলাব অধিকাংশ নাট্যকাব একই সঙ্গে পৌরাণিক নাট এবং সামাজিক 
নাটক লিখেছিলেন, যদিও এই দুই ধাবাব নাটকেব বিষয়বস্ত এবং বক্তবো 
দুরত্ব অপবিসীম | সেজন্য দেখা যায় যিনি পৌরাণিক নাটক রচনায় সফল 
তিনি সামা জক নাটক বচনার ক্ষেত্রে সমতুল কৃতিত্ব অজ নু কধতে পারেননি । 
রামনার[যণ তর্কবত্ব (১৮২২-৮৬) “য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কুলীন কুলসর্বন্ 
(১৮৫৪), নবনাটক (১৮৬৬) এবং চক্ষদান (১৮৬৭) নাটক রচনায়, সেই কৃতিত্ব 
তিশি কঝ্সিণীহরণ (১৮৭৯) ন'টকে দেখাতে পারেননি | দীনবন্ধু মিত্র 
নীলদর্পণ (১৮৬০), সধবার একাদশী (১৮৬৬) অথবা জামাইবারিক (১৮৭২) 
নাটকে সমাজে কথ? চিন্তায় মগ্ন ছিলেন বলেই কি একটিও পৌরাণিক নাটক 
লেখেন নি? গিবিশচন্দ্রেব সবচেয়ে বড পরিচয় তিনি পৌর।ণিক নাট্যকার । 
তার রচিত প্রফলল্লঃ (১৮৮০), খলিধান (১৯০৫), শান্তি কি শান্তি (১৯০৮) 
প্রভূত জনপ্রিযতা লাভ কবেছিল সত্য কিন্ত এই নাটকগুলিতে যে সকল ক্রুটি 
ঘটেছে তার জন্য ত্য গিবিশচন্দ্রেব পৌবাঁ,ক সংস্কার আংশিক দায়ী এমন 
উক্তি কবা চলে । দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) পাষাণী, ভীখম্ম এবং 
সীতা! বচন কবে অসাধাবণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন কিন্তু তার দুটি 
সামাজিক নাটক “বঙ্গনারা' এবং “পরপারে এককথায় অসফল স্ষ্টি। 
্পীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ্ (৮৬৩-১৯২৭) কাধিক মঞ্চ সফল পৌরাণিক 
নাটক লিখেছিলেন কিন্ত একটিও সামাজিক নাটক লেখেননি । 

প্রায় সর্দেশে সর্বকালে জনসমাজ পরিচালিত হয় জামাজিক নীতিনিয়ম 
এবং সঙ্গতি অসঙ্কৃতিকে ইচ্ছাক্ত অথবা অনিচ্ছাকৃত অস্থসরণের ব্যাকুল 
কামনায় । নিজ নিজ সামাজিক প্রথা ও বিশ্বাস জাতির অস্থিমজ্জায় 


৬ 


৮২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায় যে; কোন ব্যক্তির পক্ষেই সেই প্রথার পরিধি 
থেকে সম্পূর্ণ নিলিপ্ত এবং নিরাসক্ত হয়ে বার হয়ে আসা জন্তব নয়। মধ্য 
যুগের ধর্মবিশ্বাস যেমন বাঙালী সমাজকে মনেপ্রাণে দৈবনির্ভর হয়ে থাকতে 
বাধ্য করেছিল অপরদিকে তেমনই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজেও 
একটি ব্যাপক ভাঙাগড়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। একদিকে প্রাচীন 
এতিহোর প্রতি নাডীব টান আর একদিকে নবীন জীবনসট্টির বদ্ধনহীন 
উল্লাস-_-এই ছুটি প্রেরণাই পাশাপাশি চলছিল'। ইংবাজ জাতিব ইতিহাসেও 
দেখি মধাযুগেব “শিভালরি? অষ্টাদশ শতাবীর স্থচনায় আর পূর্বের মত উদ্দীপ্ত 
নেশায় গতিবান নয়। সমাজের নতুন ধারাপাত এইরূপে কেবলমাত্র সমাজ- 
সংস্কারের ক্ষেত্রেই নিজেকে নিয়োজিত বাখে না, সাহিত্য ক্ষেত্রেও নতুন 
স্ট্টিব অঙ্কুর-বিকাশ ঘটায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পুবাণ চচণাব 
নবোগ্যমের সঙ্গে সমান্তবাল রেখায় চলছিল অন্ধ সমাজ-নীতির বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ । রী 


সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে সামাজিক বাধিগুলির জরাতুর রূপ 
দেখা দিয়েছিল অন্যদিকে সেই ব্যাধিগুলি থেকে মুক্তি-উন্মাদনাও প্রবল 
হয়েছিল । উনবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই কলকাতা বন্দরের আশেপাশে 
ভাগীরখীর তীরে এক অভিজাত সমাজ শ্রেণী হিসাবে জন্ম নেয়। ব্যবসার 
প্রয়োজনে মানুষ হয় গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী । অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে 
বিপর্যয দেখা দেওয়ায় যৌথ পবিবারগুলি ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে গু কবে, 
পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও বিক্ষোভ নিত্যকাব ঘটনা হয়ে দীডায়। 
অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সন্বীর্তাব ন্মুযোগে সমাজে 
দুর্শীতি এবং অন্যায়ের স্বাভাবিক প্রসার দেখা দেয়। মছ্যপান, নারীহরণ, 
হত্যা, জুয়াচুরি জালিয়াতি ইত্যার্দি সামাজিক বিকৃতি সমাজে ব্যাপক হয়ে 
উঠেছিল । 


অন্যদিকে এই অন্ধকারের বুকেই অনেকে স্থর্ধোদয়ের প্রয়াস চালিয়ে- 
ছিলেন। সমাজের সাধারণ মানুষের অপরিসীম ছুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনার 
মুক অশ্রপাতকে তাবা উদবাসীনভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেন নি। এরই 
ফল সতীদাহ প্রথা রদ, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, বিধবাবিবাহ আইন বলবৎ, 
বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জনমত গঠন। উনবিংশ 


পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটক ৮৩ 


শতাব্দীতে এই নবসমাজ-সংস্কারকে অবলম্বন করে অনেক নাটক লেখা 
হয়েছিল ঠিক কিন্তু সেগুলির মধ্যে সমাঁজ-সমস্যার প্রতিফলন এবং তার 
সমাধানের কথা তেমন সফলভাবে উপস্থিত নয়। তার কারণ জঅস্তভবতঃ 
নবজাগরণের প্রভাব সমাজের শিক্ষিত মাচ্ষদের বিপুলভাবে নাড়া দিলেও 
বৃহত্বর জনসমাঁজকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারে নি। বাংলা সামাঞ্জিক 
নাট্যকারগণ এক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন তার পিকে 
যান নি।১৬ সামাজিক নাটক প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে সমকালীন সমাজের 
নিখুত প্রতিচ্ছবি বহন কবে থাকে । সামাঞ্তিক উপন্তাসে হয়ত বা 
রোমান্সের স্পশ কিছু পরিমাণে থাকে (যেমন আছে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, 
রবীন্রন(খেব “ন'কাড়ুবি এবং শরংচন্দ্রের বডাদিদ্ি উপন্যাসে) কিন্তু সামাজিক 
ন[টকে বোমান্সের স্থান এত বেশী নয়। ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) বার্ণাড শ 
(১৮ ৬-১৪৫০), প্রন্থখ শাট্যকাবগণ এই বিষয়টি জম্পকে ্রতখানি সচেতন 
ছিলেন, বাংল সামাজিক নাট্যকারগণ সেই পরিমাণে সচেতন ছিলেন ন1। 
এর কাবণ উনাধংশ শতাব্দীব বাঙালী নাট্যকারের সত্তা থেকে বাংলার 
বিশিষ্ট জাতীয় ধর্মপ্রথণতা হাবিয়ে যায় নি। মেকালের সকল সামাজিক 
নাটাকারই সমাজের সমস্যাসমূহ অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছিলেন কিন্তু 
আধ্যাত্মিক সংস্কাব থেকে তারা অনেকেই নিজেদের দুরে রাখতে পারেননি । 


এই স্থত্রে নাটকে ট্রাজেডিব প্রসঙ্গ এসে পডে। নাট্যতত্ববিদগণের মধ্যে 
অনেকেই মণে করেন পৌরাশি « নাটকে টণাজেডি স্থ্টির স্থযোগ যত সীমিত, 
সামাজিক নাটকে টাজেডি স্ষষ্টির সুযোগ ততই বিস্তৃত। সেন্ট এভারমণ্ড 
কর্ণেই রচিত ৮০৪০০ নাটকের সমালোচনায়, আই. এ. রিচার্ড তার 


পপ শী পপি 


১৬. একখ সত্য, বাংলা নাটক রচনার মধাযুগে সামাজিক নাটকও 
রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিই আদর্শমুলক ছিল, বাস্তব 
সত্যমূলক হিল না । 

. তাহার ফলে তাহাদের (সামাজিক নাট্যকারদের) সামাজিক 
নাটক বাংলার সমজ-জীবনের বাস্তব পরিচয় প্রকাশ করিতে 
পারিত না 1" 


- আশুতোষ ভট্রা্াধ্য £ বাংল। নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড 
কলিকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ৩১ 


৮৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


[91010155০01 1.106181/  011610150) (1925) গ্রন্থে, অধ্যাপক কাল' 
জেসপারস তার 79860 15 0০91 60০9881 (1953) পুস্তকে এই মস্তব্যই 
করেছেন। সমাজজীবনে মানুষ সর্বাংশে ধর্মবিশ্বাসী নয় বলেই সামাজিক 
এবং এঁতিহাসিক নাটকে ট্ণীজেডি সাফল্যেব পথ প্রশস্ত এবং ভিন্ন কাবণেই 
পৌরাণিক নাটকে সে সুযোগ প্রায়শঃ নেই। আবাব এদেব মস্তব্য (যা 
প্রায়শঃই আযারিস্টটল-অন্তসারী ) মেনে নিলে যেন কটি গ্রীক ট্াাজেডি, 
সেনেকান টাজেডি, সেক্সাপীযবের বোমিও জুলিয়েট, জুলিয়াস সীজাব ইত্যাদি 
নাটক, রাসিন কর্ণেই বচিত নিওক্লাসিক ট্াজেডিগুলি এবং উত্তবকালেব 
নাট্যকার ইবসেন, পিরাণদেল্লো, গলসওযার্দি প্রমুখেব শাটকগুলিও সবাঙ্গ- 
স্বন্দর টাজেডি নয়। ন্ুতবাং পৌবাণিক নাটকে ট্যাজেডি তষ্টিব অস্থুব্ধি 
এবং সামাজিক নাটকে টাজেডি স্থষ্টিব স্ববিধাব কাবণ অন্য অন্ুসন্ধান কবতে 
হুয়। 


প্রথম কথা, পৌরাণিক কাহিনীতে স্বর্গ ও মর্তোব মধ্যে বাবপান অত্যান্ত 
শ্বল্প--পবলোক এবং দেখলোকে যাতায়াত অনায়াসসাধা । যখন অভিশপ্ত 
দেবতা বিপযয়ে পড়েন তখন আমবা বৃঝি এ বিপযয সাময়িক, যখন মাগ্রুষেব 
উপব নিয়তিব অমোঘ আক্রোশ নেমে আসে শখনও আমবা প্িশ্চিত থাকি 
এই ভেবে যে সেই মাচ্ষটিব শোক সামযিক* কেনন। দৈবনিভ'ব মানুষ দৈবেব 
করুণা শেষ পধস্ত পাবেই এবং দুঃখের হাত থেকেও তাৰ পবিভ্রাণ ঘটবে । 
সামধিক ছুঃখই পরিণতিতে স্রধে পৌছায় এবং পৌরাণিক নাটককে টজেটিব 
পথ থেকে বিয়ে আনে | দ্বিতীয় কথা, পৌবাণিক নাটকে -পীবাণিক 
কাহিনীব মতই দ[শনিক সতাকে বড করে দেখ।ন হয। সেখানে 
ব্যক্তিব মানসিক ছন্দ, দ্বঃখ-ছুদ শা মাযাবাদী কুস"স্কাবে চাপে হাবিষে যায । 
স্বভাবতঃই পৌবাণিক নাটকেব স্‌চনাষ বিবাদেব বীজ বোপিত হলেও 
নাটকের অন্ভিমে তা! একটি হ্র্যাপ্ুত মহীরুহে পবিণত হয । 


বাংল জামাজিক নাটকেব নায়ক উনবিংশ শতাব্দীর বৃদ্ধিদীপ্ মানুষ, 
সামাজিক নাটকেব কাহিনী শতাব্দীব জলস্ত সমাজের বুক থেকে ৮য়িত। 
পাশ্চাত্যে এই পথ ধবেই নাট্যকারগণ সার্থক টণাজেডি উপহার দিয়েছেন । 
কিন্তু বাংলা নাট্যসা হিত্যে প্রভূত টনাজেডি কৃষ্টি দুবের কথা, সার্থক ট.াজেডিও 
সংখ্যায় নগন্য | গিবিশচন্দ্রেব প্রঘুল্ল (১৮৮৯), মায়াবসান (১৮৯৮), বলিদ্দান 
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(১৯৫), শাস্তি কি শাস্তি (১০০৮); ছ্বিজেন্ত্রলালের পুরপারে (১৯৯২) ও বঙ্গ- 
নারী (১৯১৬) এবং রবীন্দ্রনাথের গৃহপ্রবেশকে (১৯২৫) ট্যাজেডির রসাশ্রয়ী 
বলা হলেও সেগুলির ভিতর যে মাঝে মাঝে রসের বিচ্যুতি ঘটেছে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । 


প্রফুল্ল শাটকে যোগেশ চরিত্রে টণজেডির প্রকশ-সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল, 
ব্যাঙ্ক ফেলের মর্মান্তিক ঘটনা এবং মগ্যাসক্তির বিষয়টিও সঙ্গত। কিন্তু নাটক 
যত দৃশ্যেব পর দৃশ্তে এগিয়েছে ততই কৃত্রিম ও অবিশ্বাস্য জটিলতাজাল 
টাজেডির মহ্মাকে মেলোড়ামার দিকে এগিয়ে নিয়েছে । রমেশ, কাঙ্গালী 
এবং জগমণির অস্বাভাবিক কুটকৌশল এবং চক্রান্তের প্রেতভ্মিতে যে'গেশ 
নিক্ষিয়, নির্বাক দশক মাত্র। উপবাসী পুত্রের হাত মুচড়ে পয়সা নিয়ে 
যোগেশের মদ খাওয়॥ স্ত্রীকে প্রহার, রমেশ কতৃক নাবী ও শিশুহতার 
চক্রান্ত, রমেশের কৃকর্মে কাঙ্গালী ডাক্তার এবং জগমণির অহেতুক সহযোগিতা 
নাটকটির টজ্েডি-রসকে অবশ্থাই ক্ষণ করেছে। মায়াবসান নাটকের মূলেও 
পারিবাবিক ন্বার্থজশিত মামলা মোকদ্দমা, খণ-ডিক্রিজারী, উইল হত্যাদির 
পরিকল্পনা সবই আছে কিন্ত নাটকটির গভীরে রয়েছে নিষ্কাম ধর্মের প্রচার । 
বলিদান এবং শান্তিকি শাস্তি নাটকেব প্রধান চরিত্র যথাক্রমে করুণাময় ও 
প্রসন্নকূমারের জখবনে সমস্ত রকমের দুঃখ ও বিপযয় নেমে এসে ট.াজেডির 
মহিমা সৃষ্টি করেছিল। একজনের মেয়ে আত্মহত্যা করে, কেউ বা হয় 
চরিত্রহ্ভীনা, কেউ লম্পট স্বামার হাতে হয় নির্যাতিতা । আর এবই মাঝে 
হঠাৎ খুন, ছুরিকাঘাত, পুলিশ, আইন ইত্াদির অকন্মাৎ প্রাবন নাটক ছুটিকে 
টাঁজিক গৌরব থেকে বিচ্যুত ঝরেছে। দ্বিজেন্্লালের পরপারে নাটকটিতে 
রোমাঞ্চকর মৃবতার শোভাযাত্রা । করুণাময়ীর মৃত্যু, সরষুর শিশুপৃত্রের মৃত্যু, 
সরয,ব মৃত্যু নাটকটিকে বাস্তবের জগৎ থেকে 'এক কল্পলোকে নিয়ে যায়। 
তার বঙ্গনারী নাটকটি গিবিশচন্দ্রের অন্ধ অনুসরণের ফলে ট্াজেডি হতে 
পারেনি । 

সুতরাং দেখা গেল ট [জেডির রসশক্তি পৌরাণিক নাটকে জঙ্গত কারণেই 
অপ্রবাহিত। কিন্তু সুযোগ সত্বেও যে বাঙাল নাট্যকাররা সামাজিক নাটকে 
এই রসের সছ্যবহার করতে পারেননি সেকথা বলতে ছিধা নেই। তবে 
এইটুকু বলা যায় জীবনীশক্তিতে বিশ্বাসের অভাবে. খাংল। সাহিত্যে সামাজিক 


৮৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নাটকগুলি নিখুত টাণীজেডির ছাপ না পেলেও তৎকালীন সমাজজীবনের 
করুণ দ্রিকগুলি অনেক নাটকেই ভালভাবে ধরা পডেছে। 


দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যগুণ আলোচন প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে” বঙ্কিমচন্দ্র লিখে- 
ছিলেন £ “বিস্ময়ের বিষয়__বাঙ্গালা সমাজ জন্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদ্সিতা কিন্ত 
কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না। সহাঙ্ৃভৃতি ভিন্ন স্ট্টি নাই । দীনবন্ধুব 
সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিষ্মপ়কর নহে-তাহার সহাভৃতিও অতিশয 
তীব্র 1৮১5 


বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত কৌশলে এই অংশে সামাজিক নাট্যকাবেব দুটি গুণেব 
দিক তুলে ধরেছেন। পৌরাণিক নাট্যকাবের সমাজ অভিজ্ঞতা প্রকাশেক 
কোন স্ুযৌগ নেই তবে কোন চবিত্রেব প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কিছু অসম্ভব 
নয়। যেমন গিবিশচন্দ্রের জনা, বাজরুষ্ণ বাষের প্রহ্লাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল বায়ের 
অহল্যা, বিহাবীলাল চট্টরোপাধ্যায়েব ধব, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিছ্াবিনোদের 
কর্ণ চরিত্র নাট্যকারদেব সহাম্রভৃতিতে উদ্বেল। 


কোন নাট্যশাখাই ভাল নাটকের জন্ম দ্রিতে পাবে না যদি না নাটকে 
হুন্দ তীব্র হয়। হেগেলেব (১৭৭*-১৮৩২) মতে নাটক হল ছন্দময পবিস্থিতির 
সমষ্টি ।১৮ দৈব, অতিপ্রা্কত রহস্তময় শক্তি, প্রাকৃতিক শক্তি, কুসংস্কার 
ইত্যাদিব বিরুদ্ধে শাট্যচবিত্রেব জংগ্রামেব কথা ক্রনেতিষে (১৮৪৯-১৯০৬) 
স্বন্দবভাবে বলেছেন ঃ 
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পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটক ৮৭ 


পূর্বে বলা হয়েছে সপ্তদশ শতার্ধীর নাট্য সমালোচক সেণ্ট এভারমণ্ড 
বলেছিলেন, টণাজেতি এবং ধর্মদর্শন একই পথে চলতে পারে না। পরবর্তী 
কালে আই. এ রিচার্ড এই মতকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু ডি. ডি. র্যাফেল 
মনে করেন যে, ধর্মীয় আবহাওয়ায় কৌন কোন ক্ষেত্রে টাজেডি রস 
পরিবেশন করা সম্ভব । 'মাবও একটু অগ্রসর ভযে নাটাকার রাসিন বলেছেন 
যে, নাট্যকাব দৈবশক্তিব অন্যায় সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যদি নিয়তিবাদকে প্রাধান্য 
দেন তা হলে ধর্মাশ্রধী পৌবাণিক কাহিনীকে নিয়েও ভাল টাজেডি লেখা 
যায়। ব্যাফেল মনে কবেন* পৌবাণিক নাটকে ছন্দ তখনই টুণাজেডির চডান্ 
পরিণতিতে পৌছুতে পাবে যখন--7109 5149 91 10051109 15 ৪81109৬/6 10 
৬]) ০০ ১911080)9 111) 076 117100119861017 91 817010979০0 076 
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দেখা গেল পৌবাণিক নাটকে টৈবশক্তিব চেয়ে যদি মান্বশক্তিব ম্বরূপকে 
বড কবে দখান যায় তাহলে পৌবাণিক নাটকে ছন্দ এবং দন্দজনিত টাজেডি- 
সাফলা সম্ভব | বাংল! পৌব।ণিক নাটকে চবিত্রগুলি দ্বন্দেব আবর্তে মথিত 
এবং রক্তাক্ত হলেও শেষ পযন্ত সেই ছন্দ-সংঘাত স্থাফী হয় না এবং তার ফলে 
চবিত্রগুলিও নাটকের প্রথমাঁংশে যে গে*ঈবব নিয়ে উপস্থিত হয় পরিণতিতে 
তাকে রক্ষা করতে পাবে না। এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্লালের 'পাষাণখঃ নাটকটির 
কথা উল্লেখ কবা যায। এই নাটকেব নায়িকা অহল্যা সম্ত।নের জননী । 
কস্ঘ তার দৃষ্টির সামনেই ইশ কক তাব বালকপুত্রের হত্যাব বিরুদ্ধে 
সে রুখে পাড়ায় নি। এ এক সম্পূর্ণ অন্বাভাবিক ব্যাপার। সামাজিক 
নাটকেব ক্ষেত্রে এই ছন্দ এবং দ্বন্দ সংঘাত অবশ্ঠ কাম্য । তার কারণ 
সামাজিক নাটকের চবিত্র অনেক বেশী জীবন্ত (০01711701)8) এবং রক্তমাংস- 
জডিত। কিন্ত রামনাবায়ণেব কুলীন কুলসর্বন্ব, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, অমৃত- 
লালের তরুবালা, গিবিশচন্দ্রের প্রফ-ল্ল, অপরেশচন্ধেব ছিন্রহাবঃ যোগেশচজ্জের 
নন্দবাণীর সংসাব এবং মহামায়ার চব ইত্যাদি নাটকে অস্তদ্বন্থ এবং 
বহিদ্বন্দের সহজ স্থযোগকে নাট্যকাররা নিজেদের শ্বার্থে ব্যাবহার করতে 
পারেননি । | 


অবশ্য বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকেব পর থেকে কি সামাজিক নাটক, 
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৮৮ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


কি পৌরাণিক নাটক--উভয় ক্ষেত্রেই ছন্দের জটিলতা হৃষ্টির দিকে নাট্যকারগণ 

দৃষ্টি দিয়েছেন । পৌরাণিক নাটকে এই যুগ অপরাস্থেব ছায়ায় শান হলেও 

যে কটি পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছে তাদেব ভিতর অস্তদ্ন্ের ্ুরটি তীব্র 

হয়েছে। মন্সথ রায়েব “সতী” নাটকেব নাট্যসংঘর্ষ এবং “সাবিত্রী” নাটকে 

মৃত্যুর সঙ্গে সাবিত্রীব সংগ্রামের যে চিত্র অস্কিত হয়েছে তেমন ছন্মখর দৃশ্য 
ংলা পৌরাণিক নাটকে তেমনভাবে আব ফোটেনি। 


দ্বিতীয় মহ্বাযুদ্ধকালীন (১৯৩৯-৪৫) এবং যৃদ্ধোত্বব বাংল! সাহিত্যের 
অধিকাংশ সামাজিক নাটক ছন্বমুখব সজীবতা লাভ কবেছে। উনবি*শ 
শতাব্দীর নাট্যকাবগণ তৎকালীন সামাজিক অস্থিবত! এবং যন্ত্রণার প্রকৃত 
চেহারাটি নাটকে তেমনভাবে অঙ্কন কবতে পাবেননি । কিন্তবিংশ শতাব্দীর 
অধিকাংশ নাট্যকাব সমাঙ্গেব অপমৃত্যুকে সন্ত করেননি বলেই তীদেব 
নাটকের চবিত্রগুলি পবিবেশ এবং চরিত্রে সঙ্গে নিবন্তর সংগ্রাম করে 
গিয়েছে। জীবনেব নীচেব মহলেব ধ্মায়িত বিক্ষোভকে তাক বিপুল ছন্দ- 
স্যষ্টির মধ্য দিয়ে নাটকে সংহত কবেছেন। 


উনবিংশ শতার্ধাতে শীল-বিদ্রোহ, স্বদেশী আন্দোলন, ধর্ম আন্দোলন 
ইত্যাদি সবকিছুই হয়েছে সত্য কিন্তু দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশবিভাগ-জনিত 
সামাজিক অবক্ষয়েব মত ঘটনা সেদিন ঘটেনি । ফলে বিগত শতাব্দীর 
নাটকে ধর্মভীরু মানুষ মৃত্যুকে সেদিন ম্বাভাবিক বলেই মেনে নিষেছে । 
উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক এবং পৌঁবাণিক নাটকেব নাষকবা প্রায নিঃসঙ্গ- 
ভাবে সংগ্রাম কবেছে। বিংশ শতাব্দীতে এই চেহাব] সম্পর্পভাবে পাণন্টে 
গেল। এই শতাব্দীর চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে ভূমিহীন মানুষ বেশনিং 
কালোবাজার ব্ল্যাক আউটেব মধ্য দিয়ে গ্রাম থেকে শহবে আসে শুধু দুমুঠো 
অক্নেব জন্য, ছিন্নমূল উদ্বাস্ত বেলষ্টেশনে লজ্জা বিসজ'ন দিয়ে ঘব বাধে, মন্বস্তব 
এবং দুিক্ষেব মধ্য দিয়ে শুরু হয় শবের মিছিল । বিন্ত বিংশ শতাব্দীব নাট্য- 
কাবগণ পূর্বস্থবী এঁতিহাসিক এব* পৌবাণিক নাট্যকাবদ্দের মত তাদের নাটা 
চবিভ্রকে আব জীবনবিমুখ ও দৈবনির্ভব কবে বাখলেন না, কোন একক 
নায়ককে ছন্দ সংঘাতেব মুখে ঠেলে দ্রিলেন না। জামাজিক নাটকে ছুটি 
বিরুদ্ধ শ্রেণীব মধ্যে সংগ্রাম শুরু হল। এই যুগ পুরাণেব স্থতিমন্থনের যুগ 
নয়ঃ সমাজেব প্রতি তীব্র অভিমান এবং সামাজিক অন্যাযেব প্রতি প্রচণ্ড 


প্রহসন ও পৌরাণিক নাটক ৮৯ 


বিদ্রোহের যুগ । সেকারণে উনবিংশ শতাবীতে যেমন পৌরাণিক নাটকের 
জয়জয়কার সম্ভব হয়েছিল তেমনই বিংশ শতাব্দীর দশ'কচিত্তে সামাজিক 
নাটকগুলি তুমুল আলোডন তুলেছিল ২ 


প্রহসন ও পৌরাণিক নাটক ॥ 


বাংলা এঁতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে 


সাদৃশ্ত থাকলেও নাটাসাহিত্যের ধারায় প্রহসনের সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের 
প্রায় কোথাও মিল নেই। 


পুবাণেব ভাবময় পরিবেশে ধর্মরস সিঞ্চনের জন্য পৌবাণিক নাট্যকাৰ যখন 
আত্মস্থ হন তখন প্রহসনকার দৃষ্টি মেলেন সমাজেব গভীরে, সামাজিক 
সমস্যার অন্তংস্থলে । দামাজিক নাটকের সঙ্গে প্রহসনের পার্থক্য সমাজ- 
দর্শনের প্রশ্নে নয়, সামাজিক সমস্থাকে নাটকের পৃষ্ঠায় উপস্থটপনার ক্ষেত্রে। 


সার্থক প্রহসন বচয়িতাকে সব্যসাচীব ভূমিকা পালন করতে হয়। 
কৌতুক-প্রবণতাব জঙ্গে হৃদয়ান্ভূতির যথাযথ মিলন যদি ঘটে যায় তাহলে 
সাথক প্রহসন স্ষ্টি হবার পথে আর কোন বাধা থাকে না। উনবিংশ 
শতাব্দীব পূর্বে যাত্রায় হান্তবসের প্রচুর ব্যবহার ছিল ; কিন্তু নারদ, হন্থমান, 
এবং বডাই চবিত্রের ধু বাবহারের সুযোগ না থাকায সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র 
সংলাপের উপবই নির্ভর কবতে হত। কবিগান এবং তজ গানে অকারণ 
গালাগালিতে সাময়িক হাসিব ঝলকানিটুকু মাত্র দেখা দিত, রসক্ষি হত না। 
উনবিংশ শতাব্দীতে এসে হাস্তরস একটি পরিশীলিত বূপের ছ্বার খুজে পেল। 
ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৪৮), ঈশ্ববচন্ত্র গুপ্চ (১৮১২-৫৯), 
প্যারীাদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৭৮৩-১৮৭*) প্রমুখ 


২৯, গিরিশচন্দ্র উদ্দেশ্য ছিল _“কিরূপে ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা রঙ্গভূমি 
হইতে সাধারণেব প্রীতিকর করিয়! নাটকের উন্নতি করিব । এ শুধৃ 
গিবিশচন্দ্রেরই নয়, উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নাটক রচনার সময় 
প্রতোক নাটাকারেবই এই উদ্দেশ্ত ছিল। গিরিশচন্দ্র ধমাশ্রয় করে 
নাটক লিখতে চেয়েছিলেন । বিংশ শতাব্দীতে ধমের প্রতি বিশ্বাস 
কমে আসার ফলে নাট্যকারগণ পৌরাণিক নাট্যরচনার পথ থেকে 
সরে এসেছিলেন এবং সাম্মাজিক নাটকে “মমাশ্রয়*'-ই করেছিলেন । 


নী বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


লেখকর] হাশ্টরস পরিবেশনে নতুন নতুন রীতি নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। 
মধুস্থ্দনের পথ ধরে এলেন দীনবন্ধু মিত্র (১২৩৬-৮* বঙ্গাব্)। প্রহসন রচনায় 
ব্রতী হয়েও অমুতলাল বস্স (১৮৫৩-১৯২৯) সাফল্য লাভ করতে পারেননি । 
এমন কি ছিজেন্দ্রলাল রায়ের (৯৮৬৩-১৯১৩) প্রহনও চরম সফল হয়ণি। 
এর কারণ যে ভারসাম্য থাকলে সাথ'ক প্রহসন লেখা যায় সেই হাসি ও 
অশ্রুর মধ্যে সেতু স্ট্টির মানসিক ধৈর্য তাদের ছিল না। বাংলা সাহিত্যে 
মধুস্থদনের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেশ (৯৮৬), দরীনবন্ধুর সধবার একাদশী 
(১৮৬৬), দ্বিজেন্দ্রলালের বিরহ (১৮৯৭), এবং রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ 
(১৮৯২)-এ প্রহসনের বিদ্যুৎ্চমক লক্ষ্য করা যায়। 


প্রহসনের প্রকৃতি বিচার করে বল! হয়েছে - «সমাজপ্রচলিত কেন 
দোষের সবিস্তার বন, সেই দোষের জন্য অনি; ও তৎপরে তদ্দোধাক্রাস্ত 
ব্যক্তির অন্তাপ ও চরিত্র শোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে খর্ণন কবিয়া সেই 
দোষের প্রতি সমাজের ঘ্বণা উৎপাদন করাই বোধ হয়, প্রহসনের মুখা 
উদ্দেশ্য |+২২ এই "্মভিমত গ্রহণযোগা | এই প্রসঙ্গে বল! যায় প্রহসন যেমন 
ব্যক্রিচরিত্রের দোধক্রট নিদেশি করে তেমনি পৌরাণিক নাটকেও অ-মর্ত্য 
চরিত্রে দোষক্রটির পরিচয় দেওয়া হয়। অবশ্ঠ প্রহসন এবং পৌরাণিক নাটকে 
পরিণতি একরকম হয় না। তার কাবণ পৌরাণিক নাটক ও প্রহসনের 
রসজগৎ সম্পুর্ণ ভিগ্ন। ইংরেজী এবং ফরাসী দাহিত্যে প্রহসনের প্রধান 
উপাদান হল চবিত্র। বাংল! সাহিত্যে প্রহসন মূলত: ঘটণামুখ্য, ছু' একজন 
প্রধান রচয়িতা ব্যতীত কেউই ঘটনার সঙ্গে চবিত্রের একক্রীকরণ কবতে পাবেন 
না বলে সার্থক প্রহসন বাংলা সাহিত্যে খুবই কম । 

পূর্বেই বলা হয়েছে পৌরাণিক নাটক এবং প্রহসনের রস অম্পূর্ণ পৃথক । 
পৌঁবাণিক নাটকে নাট্যকার কখনও কখনও নাটকীয় উৎকর্ষ স্যষ্টির জন্য 
দু'একটি হাস্তরসাআ্মক চরিত্র আনয়ন করেন ঠিকই কিন্তু নাটকের পক্ষে সেই 
চরিত্র কখনই অপরিহার্য নয় । গভীর জীবনকথা অথবা ঘটন1 বর্ণনার সময় 
এই চরিত্রগুলি হয়ত সাময়িক হাসির পাত্র পরিবেশন করে কিন্তু পৌরাণিক 
নাটকের ভাবরস তার দ্বারা বঞ্ধিত হয় না। 


২২. রামগতি ন্যায়রত্ব £ বাংলা ভাষ! ও সাহিত্য বিবয়ক প্রস্তাব, কলিকাতা, 
১৩৪২, পৃঃ ২৭২ 


প্রহসন ও পৌরাণিক নাটক ৯১ 


সংস্কৃত সাহিত্যে পুরাণ-কথাশ্রয়ী নাটকগুলিতে কিছু কিছু কৌতুকময় 
চরিত্র আছে। বাংলা পৌরাণিক নাটকেও এমন চরিত্র বিরল নয়। 
মনোমোহন বসুর “পার্থ পরাজয়” নাটকের ঘনো, রনো হয়গ্রীব, লন্বোদর, 
প্রভৃতি চরিত্রে হান্তরসের খোরাক আছে। কিন্তু এগুলি নাটকের ক্ষেত্রে 
অপ্রয়োজনীয়। এর পর আসে গিরিশচন্দ্রের বিদূষক চরিত্রের কথা । সংস্কৃত 
নাটকের খিদ্ুষক লোভী, ভীরু, কৌতুকময় চরিত্র-_অন্যদ্িকে গিরিশচন্দ্রের 
নলদময়ন্তী এবং জনা নাটকের বিদ্রষক চরিত্রে হাস্যরসের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে জীবনবস। আবার পপাগুব গৌববে? নারদ চরিত্রটি যাত্রার লৌকিক 
রসিক নারদে পরিণত । অম্বতলালেব “হরিশ্চন্দ্র' নাটকের রোিতাশ্ব চরিত্রটি 
“ডেপোমি'তে পুর্ণ । এই চরিত্র পৌরাণিক নাটকের ভাখরস ক্ষুণ্ন করেছে। 
ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীম্ম নাটকের চতুর্থ অঙ্ক প্রণম দৃশ্টে দশ'নারাজ এবং 
ভ্রপর্দের আলাপে লঘু হ্বাস্তরসের অবতারণার ফলে চরিত্র ছুটিব রাজোচিত 
গান্তীর্য নষ্ট হয়েছে । 


পৌরাণিক নাটকের এবং প্রহসনের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় 
পৌরাণিক নাটকে প্রহসনের হাস্যরস প্রবিষ্ট করালে তার রসহানি ঘটে। 
এই দুটি নাটাধারার মধো আদশ'গত মিল না থাকায় রসগত মিলও থাকতে 
পারে না। 


অন্যান্য নাটাধারাব সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের যেখানে সবচেয়ে বেশী প্রভেদ 
তা হলো পৌরাণিক নাটক তত্বমলক রচনা, লোকশিক্ষামূলক নট্যকর্ম। 
এই শ্রেণীর সকল চরিত্র 'এক একটি তত্বের প্রকাঁশক-_জীবনরসের চেয়ে 
ধর্মদর্শনের সঙ্গেই তাদের বেশী সখ্যতা । সামাজিক এবং এতিহ'সিক নাটকে 
যদিও তত্বের কথা! কখনও কখনও থাকে কিন্কু নাটকগুলির চরিত্রসমূহ তত্বের 
অঙ্গুলিহেলনে চলাফেরা করে শা । সামাজিক এবং এঁতিহাসিক নাটকে 
ঘটন! এবং চরিত্রের মধ্য থেকে শেষ পযন্ত একটি জীবন-তত্ব জেগে ওঠে কিন্ত 
€পারাণিক নাটকে ঘটনা ও চরিত্র প্রথম “ঘকেই তত্বের কাছে নতশির হয়ে 
যাওয়ায় সেগুলির বিকাশ নিটোল হতে পারে না। 


ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


বাংল! নাটাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি আলোচনা থেকে দেখা যায় পৌরাণিক 
নাট্যশাখাটি এই ধারাকে যেমন পুষ্ট করেছে তেমনি শাখায়িত হয়ে অগণিত 
দরশককে যুগ যুগ ধরে তৃপ্ত করেছে । উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ষেব শুরুতে 
আধুনিক আদর্শে মঞ্চোপযোগী নাট্যবচনাব জন্য যে সব নাট্যকাব অগ্রণী 
হন তার] বাঙালীর ধর্মবিশ্বাসী হৃদয়টিকে অপূর্ণ বাখতে চাননি বলেই বাংলা 
নাটকের জন্মক্ষণে পৌবাণিক নাটকেব সাক্ষাৎ ঘটেছে । কোন বিশেষ জাতীষ 
এবং ধর্মীয় পরিস্থিতি এবং প্রেরণায় নাট্যকারদেব এ ধরণের নাটক লেখার 
জন্য কলম ধবতে হযেছিল সে আলোচনা আগে কিছুটা কবা হয়েছে । এখানে 
বলে নেওয়! ভাল যে, যে দেশীয় তিহা বৃকে নিয়ে তীবা পৌবাণিক নাটক 
রচনায় উদ্যোগী ভযেছিলেন সেই এতিহোব জোবেই এ ধবণের নাটক সাবা 
উনবিংশ শতাব্দী ধবে বচিত হতে থাকে । গত শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ, 
রঙ্গমঞ্চের পৃষ্টপোষকগণ এবং সর্শশ্রেণীর জনতা পৌবাণিক নাট্যকাবদের প্রতি 
সহযোগিতার যে বাহুবিস্তার কবেছিলেন তার ভিতব কৃত্রিমতাব কোন ছাপ 
ছিলনা বলেই এ শতাব্ীতে পৌবাণিক নাট্যকাবের অভাব হয়নি । 


গিরিশচন্দ্রকে যদি মধামণি হিসেবে ধবা যায় তাহলে তাব আগে এবং 
পরে কত যে পৌরাণিক নাটক লেখা হয়েছে তা গণনার বাইবে বাখাই ভাল, 
কেবল তার অজশ্রতার কথা ভাবলেই অবাক হতে হয়। কিন্ত সাহিত্যে 
সচরাচর যেভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তেমনভাবে নাট্যকারদেব গিরিশ-পুব, 
গিবিশ-সমকালীন কিংবা গিরিশ-উত্তর যুগে স্থাপন করা ঠিক হবে না। 
কেনন! রামনারায়ণের নাট্যকার রূপে আবিভাব গিরিশচন্দ্রে পুবে হলেও 
তার একাধিক পৌরাণিক নাটক গিরিশ-যুগে বসে লেখা । আবার ক্ষীরোদ- 
গ্রসাদ গিরিশচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় যেমন পৌরাণিক নাটক লিখেছেন তেমনি 
তার মৃত্যুর প্রায় এক যুগ পরেও এ শ্রেণীর নাটক লিখেছেন । এই যুগগত 
পরিবর্তন নাট্যকারের মানসিকতাকে নাড়া দিতে পারেনি । সুতরাং 
আমাদের মনে হয় বিগত প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে যে সব বাঙালী নাট্যকার 


তারাচরণ শীকদার ৯৩ 


পুরাণ-কথাকে নাট্যায়িতকরে এসেছেন তাদের জন্রসাল ধরে ধারাবাহিক 
আলোচন। করাই অপেক্ষাকৃত গ্রাহথ পদ্ধতি । 


তারাচরণ শীকদার ॥ 


বাংলা সাহিত্যে প্রথম মৌলিক নাটক তথা পৌরাণিক নাটকের স্থত্রপাত 
করেন তারাচবণ শীকধার। ১৮৫২ থীষ্টাব্ধে রচিত তার ভদ্রাজ্জনঃ নাটকের 
কাহিনীটি পৃবোপৃরি মহাভারতের আদিপর্বে বিন্যান্ত সুুভপ্রা-হরণ বৃত্তাস্তকে 
অন্থুদরণ করে পরিচালিত। কাহিনীর ক্ষেত্রে পাশ্চান্তা নাটকের আদর্শ 
স্বীকার প্রসঙ্গে “বিজ্ঞাপন” অংশে তিনি স্পঈ করেই জানিয়েছিলেন--«এই 
নাটক ক্রিঘাদি ও ঘটনা-স্থানের শির্ণয় বিষয়ে ইউরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, 
কিন্ত গছ্যপছ্য রচনায় নিয়মে অন্যথা হয় নাউ । সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন 
নাট্যকারকেব ক্রিয়াদি গহণ করি নাই) ...-.এই গৃস্থ ইউরোপীয় নাটকের 
শঙ্ঘলান্গসাবে শ্রেণী বদ্ধ করিয়া প্রকাশ কবিলাম।, এই স্বীক্ষারোক্তি থেকেই 
বোঝা যায দেশীয় যাত্রা অথবা সংস্কৃত নাটককে এডিয়ে গিয়ে পাশ্চাত্য 
নাট্যবীতিতে আকুষ্ট তারাচরণ প্রথম বাংলা পৌরাণিক নাটকের এভাবেই 
স্থষ্টি ঘটালেন । 


মহাভারতেব অপবাপর আখ্যানেব মত অর্জ্ন-কতৃ'কি সুভদ্রা-হবণের 
আখ্যানটিও চিত্তীক্ষক+ | ঘটনার পর ঘটনা যতই এগিয়ে চলে তারাচরণের 
নাটকের ঘাত-প্রাতঘাত হ্ষ্টির গতি « ততই দ্রুত হয়। ইন্ত্প্রস্থে যুখিষ্টিরের 
সভায় নাবদ্দেব উপস্থিতি এবং দ্রেপদীর সঙ্গে পঞ্চপাগুবের সম্পর্ক নির্ণয়, 
যুধিষ্টির-দ্রৌপর্দীব বিশ্রান্তালাপের সম অজ্নের প্রবেশ এবং শান্তিত্বরূপ 
বারো বছরের জন্য তীথ ভ্রমণের স্থচনী, ঘাবকায় বলরাম-কতৃ ক ছুর্যোধন ও 
স্ভদ্রার বিবাহের উদ্যোগ এবং সেখানে অজুদনের উপস্থিতি, রথারঢ় 
অর্জনের রূপের প্রতি স্ভদ্রার চিত্বচাঞ্চল্য এবং সত্যভামার নিকট মনো- 
বাসনাব প্রকাশ, সত্যভামার চেষ্টায় অজুনের শয়ন-গৃহে সুভদ্রা-অর্তুনের 
সাক্ষাৎ এবং অঙ্গু'নের সম্মতিতে এবং কৃষ্ণ উপস্থিতিতে উভয়ের সে রাত্রেই 
গান্ধব-বিবাহ: ইতিমধ্যে নারদের নিকট সংবাদ শুনে বলরামের দুর্যোধনকে 
ভ্রুত বিবাহের জন্য উপস্থিত হতে অনুরোধ, পরদিন প্রভাতে গাত্রহবিদ্রার 
পর স্নানের অছিলায় স্তুদ্রার নর্শীতীরে উপস্থিতি এবং অর্ভুন-কর্তৃক 
নুভদ্রাকে হরণ ও পলায়ন--অতঃপর ছুর্যোধন, দুঃশাসন এবং বরযাত্রীদ্ের 


৯৪ বাংল! সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


প্রত্যাগমনে কাহিনীর শেষ। কোথাও কোথাও কাহিনী-বয়নে হয়ত একটু 
ফাক থেকে গিয়েছে, যুদ্ধগুলি হয়ত দৃশ্যায়িত হলে ভাল হত, ছৃতমুখে 
ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত না হয়ে সংলাপে প্রকাশিত হলেই ভাল হত; কিন্তু তা 
সত্বেও এ নাটকের কাহিনী মোটামুটি একটি সুনির্দিষ্ট পথ ধবেই পরিণতিব 
দিকে এগিয়েছে । যে সময়ে বাংল! নাটকে বিন্দুমাত্র আদর্শ ছিল না সেই 
সময়ে নাট্যকারের এই কৃতিত্ব কম কথা নয়। 


নাটকে ছন্দই প্রাণ। পাশ্চাত্য নাটকের মুল গৌবধ এই ছন্দ সৃষ্টিব 
যথাযখ প্রয়োগে । নায়ক অজ্র্নি ৮রিত্রে তারাচরণ এই ছন্দ স্থষ্টিতে আরও 
সফল হতে পারতেন। কাশীদাসেব মহাভাবতে অর্জন যদ্বসৈন্তকে ক্ষত্রো 
চিত বীষে পবাজিত কবেছিলেন, কিন্তু নাটকে সেই যুদ্ধ হয়েছে নেপথ্যে। 
এই একই মন্তব্য স্থৃভপ্রা চবিত্রেক আলোচনাতেও প্রযোজ্য । অর্জনের 
প্রতি স্ৃভদ্রাব প্রেমচেতনাব বিকাশটি অন্তদ্বন্বে মথিত হলে স্তন্দব হত। 
তার কাবণ সত্যভামাব সঙ্গে কথোপকথনেই জানা গিয়েছে দ্রৌপদ্দীব 
পঞ্চম্বামীব বিষয়ট স্ত্রভদ্রা সমন কবেননি। অন্যদিকে অর্ভূুনেব কপ 
এবং বীবত্বও তাব কাছে উপেক্ষণীয় নয। কৃষ্ণ চবিত্রটি সবলবেখায 
অগ্রসব হলেও বলবাম চবিত্রটি নাট্যকাবেব সচেতনতা থাকলে আবও 
উজ্জ্বল হতে পাবত। সত্যভামা, ভীম, ছুঃশাসন, দেবকী, বোহিনী, ছুযোধন 
প্রভৃতি চবিত্রও অবিকশিত। অথচ নিঃসংশয়ে বলা যায় তাবাচবণেব 
নাট্যিক প্রতিভা আব একটু সতক' থাকলে চরিত্রশষ্টিতে এই ক্রুট 


ঘটত না। 


পরবর্তীকালে বাংলা পৌরাণিক নাটকে যে জঙ্গীত-প্রাধান্য দেখা 
যায় “ভদ্রারনে' তা নেই। এব কাবণ প্রথমতঃ নাট্যকাব পাশ্চাত্য 
নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ কবেছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তখনও কোন গীতাভিনয় 
রচিত হয়নি। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা অংশ এবং নান্দী, স্ুত্রধাব, 
নটা ইত্যাদি বাদ যাওয়ায় এ নাটকে গান কম। মাত্র তিনটি গাণেব 
প্রথমটি নারদের মুখে এবং আর ছুটি একজন মছ্পায়ীর মুখে বসান হয়েছে। 
প্রথম সঙ্গীতটি হরিকীর্তন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানও নাটকের কাহিনীর 
প্রয়োজনে ব্যবস্থত নয় । 


পৌরাণিক নাটকেব ভাবপরিমগ্ুল নাটকেব একাধিক স্থানে লঙ্ববিত 


তারাচরণ শীকদার ৫ 


হয়েছে। ভারতচন্দ্রের প্রভাব নাট্যকার অতিক্রম করে যেতে পারেননি | 
অঙ্ত্নের দ্বপদর্শনে উন্মত্তা স্থৃভদ্রাকে সত্যভামা তিরস্কার করেছেন, কিন্ত 
স্থভদ্রার মন মানে না। অনিচ্ছাসত্বেও সত্যভাম1 বলেন-_ 

আজি রজনীতে ভদ্রে করিব বিহিত। 

অবশ্য অরুন সহ হবে তোর প্রীত ॥ 
কিন্তু স্মুভদ্রে! অপেক্ষার অবাজী-_ 

এখনো! রজনী সখী বহুক্ষণ আছে। 

ইহার মধ্যেতে মম প্রাণ যায পাছে ।। 

তখন মিলনে বল কি বা হবে ফল। 

কি হবে আগ্তি দিলে নিভিলে অনল ।' 


অতঃপর “লত্যভামার চবণে ধবিয়া কহিতৈছেন?- 
বডই কাঁতবে ধবি চবণ তোমাব। 
কুপা কবি কব যাহে হয় প্রতিকার || 
[তৃতীয় অন্ধ, ষষ্ঠ সংযোগস্থল] 


“ভদ্রারুনি নাটকেব প্রথম অস্কেব তিনটি সংযোগস্থলই নাটকের ঘটনার 
সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন | ইন্দরপ্রস্থেক অংশটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বারকায় 
যে কাহিনীব স্ুত্রপাত হয়েছে দেই অংশ থেকেই নাটকের শুর হওয়া 
উচিত ছিল তৃতীয় আঙ্গব পঞ্চম সংযোগস্থলে বাতুল ও মদ্যপায়ীর 
কথোপকথনেরও বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। 


এই নাটকে পয়ার ত্রিপদ্দীই ব্যবহত--একবাব মাত্র একাবলী ছন্দের 
বাবহার লক্ষ্য করা যায়। সংলাপে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দৃষ্টি 
এড়িয়ে যায় না। যেমন, 


মগ্যপায়ী। কয় পাত্র,-ওরে শালা অগুস্থি--অগুস্তি। সেই সকালে 
আরম্ভ করিয়াছি, আব” অজুনিকে দেখে আবার খাব। 

"তুই কি জানবি, তোর বৃদ্ধিঃ আছে, না জ্ঞান আছে। 
[তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম সংযোগম্থল] 
অবশ্ত মগ্যপায়ীর মুখে ভাবার এই ক্রটি তেমন শ্রুতিকট্র নয়, কিন্ত 
পৌরাণিক নাটকে এই জাতীয় চরিত্র এবং সংলাপ রসহানিকর। তারাচরণ 


৪৬ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ষে নৃতন যাত্রার প্রভাব থেকে সম্পুর্ণ দ্বরে যেতে পাবেননি এই জাতীয় 
চরিত্রস্থষ্টি তার প্রমাণ । 


ংবাদপত্রেব খবর ছিল-_[7811810 51519501181 1105 011511791 
ও9101172, 500061)05 11066170 (1015 9981 (0 800 ৪ ৬6108001217 01278. 
3119018 [01)901.+৯ কিন্ত নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়াব কোন সংবাদ আজ 
পর্যস্ত পাওয়। যায়নি । 


হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৮৪) 


তারাচরণ শীকর্দারেব স্তায় হরচন্দ্র ঘোষেবও ইংবাজী নাটকেব সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ডিবোজিও-ব আদর্শে অন্রপ্রাণিত হবচন্্ কিন্ত 
তাবাচরণেব মত তিনি সংস্কৃত নাট্যবীতিকে অস্বীকার না কবে নান্দী, স্থৃত্রধাব 
নর্তকী ইত্যাদি এনেছেন । তারাচবণেব মত হুরচন্দ্রও একটি মাত্র পৌবাণিক 
নাটক লিখেছেন, €কৌবব বিযোগ+ (১৮৫৭)। কিন্তু নাট্য বিষয়বন্ত নির্বাচনে 
তারাচবণ যে কৃতিত্ব দেখিযেছেন হরচন্দ্র তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পাবেননি | 
কুরুক্ষেত্র যৃদ্ধেব পরিশিষ্ট অংশ শিয়ে রচিত এই নাটকে সংঘর্ষেব তীব্রতা 
নেই, চবিত্রসমুহেব জটিলতা সেই । “কৌরব বিযোগ+ নাটকটি “ভদ্রাজু'নে* 
মত উচ্চাঙ্গের নাটক নয়। নাট্যকাব মহাভাবতীয় কাহিনীব পবিবন্তন 


সম্পর্কে জানিয়েছেন_-01021756 1010) 1095 05610 08190119 110100- 
৫1990 11) 10) ৮11065 2198661)51 176৬5 &0৫ 281568016 1০0 01) 
80010৮6৫ (2১০ ০6 606 17090611) 11101801 ০06 [1১6 (0012019+ 


(91506) | কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি সফল হননি । 


নাটকেব মুল কাহিনীব শুক ছুর্যোধনেব উরুভঙ্গেব সংবাদে ধৃতবাষটেব 
দুঃখ প্রকাশ ও অশ্রপাতের মধ্য ধিয়ে। পাগুবর্দেব আনন্দোল্লাসেব খবব 
ঞ্জয়েব মুখে শুনে ধৃতবাষ্ট্রেব অস্তঃপুবে অশ্থথামাব হাতে ধষ্টছবান্ন এবং শিখণ্ীব 
মৃত্যু-_পঞ্চপাগ্ুব-ভ্রমে পাগ্ডবপুত্রদের হত্যা, ভীমেব প্রতিজ্ঞা, ধৃতবাষ্ট্র ও 
গান্ধারীব যুদ্ধক্ষেত্রে ভগ্নউরু ছুধোধনের অশ্বেষণ, ধৃতরাষ্ট্রের লৌহ-ভীম চুর্ণকবণ, 
কুস্তীর সঙ্গে পঞ্চপাগ্ুবের সাক্ষাৎ এবং কর্পেব মৃত্যু সংবাদে তার ক্রন্দন, 
কুকনারীদেব সহম্ৃতা হওযা; পাগুবগণ, শ্রীরুষ্ণ, কুত্তী এবং ভ্রৌপদ্দীব 
হস্তিনাপুবে আগমন-_বিষষ্ন যুধিষ্ঠিবকে ব্যাসেব সাত্বন! দান, ভীমেব ইচ্ছা মৃত্যু 


১, 1711700 [17061118577061) 5010 76, 1853. 


হরচজ্ ঘোষ ৯৭ 


গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রেব সংসার ত্যাগ এবং কুস্তীর অন্ুগমন, ছেপায়ণে ধৃতরাষ্ট্ 
কুস্তী, বিছুব ও গান্ধাবীকে দেখার জন্য পঞ্চপাণ্ডব ও পুরবধূগণের উপস্থিতি-- 
বিছুরেব দেহত্যাগ, কিছুদিন পর কুটীবে অগ্রিসঞ্কার এবং ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে 
গান্ধারী ও কুন্তীর দগ্ধাবস্থায় মৃত্যু-ৃথিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব-কর্তৃক সাস্তবনাদানের 
মধ্য দিষে নাটকেব পরিসমাপ্তি । 


হবচন্দ্র এই দীর্ঘ কাহিন্দীকে নাট্যাব্ধ করতে গিয়ে বিবৃতির উপর জোর 
দিতে বাধ্য হয়েছেন। তার পূর্বে তারাচরণ পরে গিবিশচন্দ্র মহাভারত 
কাহিনীব যে দুটলংবদ্ধ নাট্যবূপ দিয়েছেন হরচন্দ্র তা পারেননি । মহা- 
'ভারতের দীর্ঘ কাহিনীর 71510110891 0৪৮: রূপ দিতে গিষে নাট্যকার 
তত্বপ্রচাবেব দিকেই ঝুঁকেছিলেন। ধূতবাষ্ট্রেব প্রতি সঞ্জষ, ছুধোধনের প্রতি 
কুষ্ণ,। ধতবাষ্ট্রেব প্রতি রুষ্ণ, যুধিষ্টিরেব প্রতি ভীম্ম এবং যৃরণিষ্টিরের প্রতি 
ব্যাসদেব যে সকল উক্তি করেছেন তা নাটকেব ক্ষেত্রে শোভুন নয। নাটক 
কখনই শীতিগ্রন্থ হতে পাবেনা । 


ঘকৌরব বিয়োগ” নায়ক-নায়িকাহীন নাটক। কুশীলবদের বিকাশ 
ঘটেনি। ধ্‌তবাষ্র, যৃিষ্টিব* গান্ধাবী, শ্রীরুষ্ণ প্রভৃতি চবিত্র নাটকে আগা- 
গোঁড়া থেকেও প্রায় প্রাণহীন, অবিবত্তিত। পাশ্চান্তা নাটক্রে চরিত্রস্থষ্টির 
অপূর্ব সাফল্য নাট্যকাবকে প্রভাবিত কবতে পাবেনি। 


তাবাচবণেব নাটকে পদ্ বেশী, হবচন্ত্রের নাটকে গছ্য বেশী । নাটকের 
শেষাংশে তাবাচবণেব মত কিই পয়ার ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। তার 
পূর্ববর্তী নাটক “ভান্ম তী চিত্তবিলাস'-এব 191)85509216-এব 1৬670118106 01 
ড০7)1০০ নাটকের ভাবান্বাদ, ১৮৫২) প্রায় সমগ্র অংশই পঞ্য সংলাপে রচিত 
বলে জনপ্রীতি অজন কবতে পাবোন, হয়ত এই ধারণা নিয়েই “কৌরব 
বিয়োগ? নাটকে তিনি গদ্য সংলাপেব প্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তখন 
যেমন বাংল গদ্যরীতি একটি স্থায়ীরূপ লাভ করেনি তেমনি হরচক্দ্রের নিজস্ব 
কোন ভাষা-প্রতিভা ছিলন। | তার গদে) 'শজন্যই সরলগতি অথবা রসেব 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়না । পদ্যসংলাপ রচনায় তার দক্ষতা তুলনামূলক বিচারে 
অনেক ভাল-_ 
গান্ধারী 1...... . শতেক পুজ্ধের শোকে বিফল শরীর । 
তিলেক বিরাম নহে নয়নের নীর ॥ 


৪৮ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বারেক দেখিব চক্ষে বিগত তনয় । 
এই বরদাতা হও মুনি মহাশয় || (৫1৭) 


কিন্তু যেখানে পাচালীব রীতিতে তিনি সংলাপকে অগ্রসর করে নিয়েছেন 
সেখানে নাটকীয় গতি ক্ক্গ্ন হয়েছে । যেমন-- 


সুভদ্রা | নিবেদনে অবধান কব মুনিবর | 

[ সজল লোচনে ভত্রা যুডি ছুই কর।] 
দুঃশীল1 প্রফুল্ল কমলমুখী কহে ধীরে ২। 

চিকণ হেমাঙ্গ অঙ্গ ভাসে নেত্রনীবে | 
ব্যাসদেব। তথাস্ত বলিয়া আশ্বাসিল সবে ব্যাস। 


অদ্য নিশি সকলেব পুর্ণ হবে আশ ।। 
[ ৫ম অঙ্ক, ৭ম অঙ্গ] 


*কৌরব বিয়োগ” নাটকে একটিও গান নেই । সঙ্গীত-প্রীতি যে তার 
ছিল না তার প্রমাণ একমাত্র 'বজতগিবি নন্দিনী” (১৮৭৪) নাটকেব ছুটি গান 
ছাড়া তার আব তিনটি নাটকেই সঙ্গীতের অনুপস্থিতি । 


রামনারায়ণ তর্করত্ব ॥ 


রামনাবায়ণ তর্করত্বেব নাট্যকার হিসাবে অত্তৃতপূর্ব সাফল্য “কুলীনকুল- 
সর্বস্ব নাটক বচনায়। তাব সামাজিক নাটক «নবনাটক (১৮৬৬) এবং 
প্রহসন “যেমন কর্ম তেমনি ফল? (দ্বিঃ সঃ ১২৭৯), “উভয় সঙ্কট? (১৮৬৯) এবং 
চক্ষুদান? (১৮৬৯) তৎকালীন দশক-সমাজকে খুশী কবেছিল। কিন্তু পৌবাণিক 
নাট্যরচনায় সেই সাফল্য বামনাবায়ণের ভাগ্যে ঘটেনি । এর কাবণ পৌরাণিক 
নাট্যকাবের যে ভক্তিভাব, পুবাণ-বিশ্বাপ ইত্যাদি থাকা দবকার বাস্তব- 
জীবনের বূপকাব বামনারায়ণেব মধ্যে সেই গুণ “কক্নিণীহবণঃ নাটক ব্যতীত 
অন্তত্র তেমন প্রকাশ পায়নি । দীনবন্ধু এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন বলেই 
পৌরাণিক নাটক লেখায় হাত দেননি । প্রহসনকার অমৃতলাল যেমন 
পৌরাণিক নাটক বচনায় ব্যর্থ তেমনই পৌবাণিক নাট্যকাব গিরিশচন্ত্রুও 
সামাজিক নাটক বচনায় পৃর্ণসাফল্য অর্জন করতে পারেননি । প্রত কথা 
হল পৌরাণিক নাটকের ভাব অন্যান নাট্যশাখার ভাব অপেক্ষা পৃথক । তাই 
দেখি “বেণীসংহাব*-এব মত পুরাণ-নির্ভব সংস্কৃত নাটকের সফল অন্থবাদ 


রামনারায়ণ তর্করত্ ৪৯ 


(১৮৫৬) নাটুকে রামনারায়ণের পক্ষে সম্ভব হলেও মৌলিক পৌরাণিক 
নাটক রচনায় তিনি সফল হতে পাবেননি । 


কুক্সিণী হরণ? (১৮৭১) রামনাবায়ণের প্রথম পৌরাণিক নাটক। এই 
'পর্চাঙ্ক নাটকেব দৃশ্যসংখা। সীমিত, কোন কোন অঙ্কে কেবলমাত্র একটি দৃশ্ব 
আছে। “হবিবংশে" শ্রীকুষ্চ কর্তৃক বিদর্ভ'বাজ ভীম্মকের কন্যা রুক্মিণীর হরণের 
কাভিনীই এই নাটকেব অবলম্বন । বাঁন্তৰ জীবনের নাট্যকার রামনারায়ণের 
কলমে পৌবাণিক চরিত্রগুলি অনেকটা লৌকিক রসে জাবিত হয়েছে। 


এই নাটকে কুষ্জ এবং রুক্মিণী উন্য় চবিত্রই প্রেম-স্থরভিত | তবে 
জরাসদ্ধেব সঙ্গে শ্রীরু্জের সংগ্রাম নাট্যকার স্ুন্দবরূপে অাকতে পাবতেন। 
কোন ভদ্রেতর চবিভ্রেব উপস্থিতি নাটকটিতে নেই । 


“কুক্িণী হরণে মোট জাতট গান আছে। নাব্দ, কক্সিণা সখী 
লবঙ্গলতা, পনদাস এবং স্খীদলের কণ্ঠে গান দেওয়া হযেছে । একটি নেপথা 
সঙ্গী তও আছে। 


রুক্িণী হরণ' অভিনয় অতাস্ত জনপ্রিয় হয়েছিল । পাথুরিয়[ঘাটা নাট্য- 
শালায় এটির প্রথম অভিনয় হয । 


বামনাবায়ণের দ্বিতীয় পৌবাণিক নাটক “কংলবধ” (১৮৭ )-এর কাহিনী 
শ্রীপ্তাগবত, বিষুপুবাণ এবং মংস্তপুবাণেব অতিপবিচিত কাহিনী নিয়ে রচিত। 
ভোজবংশীয় বাজা কংস পিতা উগ্রসেনকে জরাসদ্ধের সহায়তায় সিংহাসনচ্যুত 
করেন। এই নাটকেব স্থব্রপাত কংস কত ক অক্ররকে বৃন্দাবনে প্রেরণে এবং 
সমাপ্তি কষণ কর্তক কংসবধ এবং উগ্রসেনের পুনরায় রাজ্য প্রাপ্তিতে । 


'রুঝ্সিণী হবণেব মত “কতসবধ”-ও নানা, স্ত্রধার-বজিত নাটক । কিন্ত 
“কংসবধে+র ভাষা পূর্ববর্তী নাটকের মত মরল নয । সংলাপ মাঝে মাঝে 
দির্ঘথ হওয়ায় নাউকেব গতি বাধা পেয়েছে । এজন্যই মঞ্চাভিনয়ে 'কংসবধঃ 
জনস[ধাঁবণকে আকুষ্ট কবতে পাবেনি । 


রামনাবায়ণের শেষ পৌবাণিক নাটক ধর্মবিজয়' (১৮৭৫) হরিশ্ন্দ্রের 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত' হরিশ্ন্দ্রের অসামান্ত তাগের কাহিনী নিয়ে 
মনোমোহন বন্ু পূর্বেই নাটক লিখেছিলেন । ১৮৭৪-এষ শেষাশেষি সেটি 


সা বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


প্রধম বহুবাজার নাট্যসমাজ দ্বারা অভিনীত হয়| পরের বছরই প্র্মবিজয়, 
রচনার পিছনে এর কোন প্রভাব থাকতে পারে । 


গঠনশৈলী, ভাষা, চরিত্রস্থাই ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই ধর্মবিজয় পূর্ববর্তা 
পৌরাণিক নাটকগুলিকে অতিক্রম করতে পাবেনি। কংসবধের ন্তায়' 
ধর্মবিজয়ও কখনও অভিনীত হয়নি | 


পৌরাণিক নাটকের সংলাপের মধ্য দিয়ে রামনারায়ণ যেন উনবিংশ 
শতাব্ধীর সমাজের ছবিই উপহার দিয়েছেন £ 


সোনা । তাহলেই কি বাপের কথা শুনতে হয় না? সেকি কথা? 
শ্যামা। দিদি, তুই ও যেমন, এখনকার কালে ছেলেবা কি কাপের বাধা 
থাকে? এগনকাব উপযুক্ত ছেলেব কাছে বাপ ছোলার খোস]। 
( রুক্মিণীহরণ, ৪/১ ) 
সৌধীন নাট্যমঞ্চেব প্রিষ নাট্যকার রামনারায়ণের পৌরাণিক নাটকগুলি 
বনফুলের হ্যায় অনাদৃত। 


মধুস্দন দত্ত । 


বাংলা সাহিত্যে মধৃস্থদন দত্তেব সর্বাপেক্ষা বড পবিচষাতনি মহাকবি, 
"মেঘনাদবধ কাব্যের (১৮৬১) অমর প্রণেতা । কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাব 
প্রবেশ এবং প্রস্থান গুরু হপক্ষে নাটক বচনার মধ্য দিয়েই । *শমিষ্টাব মধ্য 
দিয়েই গৌডজনবাসীর সঙ্গে তাব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল--বাংলা সাহিত্যের 
নাট্যকারগণ তার সৃষ্ট প্রাচ্য ও প্রতীচ্যেব নাট্যসঙ্গমে ফ্রাডিয়ে প্ররুত নাট্য 
রচনার পথ খুজে পেলেন । 


মধুস্থদনের ১৮৪৬ সাল থেকে ৯৮৫৬ সালের মাদ্রাজ প্রবাস-জীবনে জজ' 
নটন, ই. বি. পাওয়েল, হেনবী মিরাণ্ড প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং 
7$7.01893 ০0110018001 170 £617618] 01010101016, 90০০68001, [100 
(01010171916 পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিঃসন্দেহে তব 
পাশ্চাত্য ভাষাপ্রীতির লক্ষণ। কিন্তু দেশীয় সাহিত্যচচণও যে তিনি জেই 
সময় কবছিলেন একটি পত্রে ছু'টে! থেকে পাঁচটা পর্যন্ত তার নিয়মিত সংস্কৃত 
চর্চার ম্বীকারোক্তি থেকেই বোঝা যায়। «ক্যাপটিভ লেডি” পড়ে তাৰ প্রতি 


মধ্স্থ্ণীন দত ১০৯ 


বেখুনের উপদেশ দীনের পূর্বেই তিনি অকৃত্রিম বন্ধু গে্রদাস বসাককে একটি 
চিঠিতে লিখেছিলেন £ 0801 500. 99100. [05 &. ০00৮ ০01 (176 8508811 
[18751801017 01 01) 17৮811801)8180 0% 08510955 85 ৮/০]] 2৪ ৪ 01110 
01016 27118921099 * ** 59121000916 ০৫16101, [1 ঘা 105119 10) 
132100911 (89091 (110) 1 021) 1011)0101) 2 

মধূস্থ্দন ভাবতীয় পুবাণগুলি পড়েছিলেন বলেই তাব পক্ষে শমিষ্টা, 
পদ্মাবতী, তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, বীবাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা এবং চতু্শপদী 
কবিতাবলীব ছয়, সাত, একত্রিশ, উনপঞ্চাশ, চুযান্ন ইত্যাদি আবও অনেক 
রচন1 সম্ভব হযেছিল। আসলে কাব্য, নাটক এবং নেটে মধুস্থদন 
পুবাণকেই উৎস হিসাবে গ্রহণ কবেছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমুন্র 
আক পান কবে হ্নি আমদেব যে পুবাণ উপহাব দিলেন ত।ব মধ্যে 
দেশীয ভাব এবং পাশ্চান্তেব ভাষা একত্র হল । 


মান্রাজ-প্রত্যাগশ্ড মধুস্থদন বামনাবায়ণে “বত্বাবলী নাটক ইংবেজী 

ভাষায় অনুবাদ কবে বিশে প্রশংসা কুডিযেছিলেন । বেলগাছিয়। নাট্য- 
শালায় এই নাটকেব সাতখাব অভিনয হয় এবং তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
মধ্যে হেলিডে সাহেব, হিউম সাহেব, বাজ প্রশাপচন্দ্র সিংহ, বাজা ঈশ্বরচন্দ্র 
সিংহ, বাজা কালীকুষ্জ বাহাছুব প্যাবা্টাদ মিত্রঃ ঈশ্ববচন্ত্র বিদ্যাসাগর, 
রামগতি গ্যাযবত্ব প্রমুখেব প্রশসা অন করেন।২ এই সাফল্যে উৎসাহিত 
হয়ে মধুস্থদন মৌলিক নাট্যব' না দৃষ্টি ফেবালেন। বন্ধু গৌবদাস বসাঁকেব 
মাধামে সেকালেব নাটাপ্রিয় ধনী বাক্তিদেব জঙ্গে তাব পবিচযেব পব শমিষ্ঠা 
বচিত হল এবং ১৮৫৯ এব ৩ব। সেপ্টে*" বেলগাছি্যা পাট্যশালায় প্রথম 
অভিনীত হল। ২৭শে ৬সপ্টেম্বরের মধো নাটকটির ছ*বার অভিনয় এব 
জনপ্রিয়তা স্বাক্ষর । শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন £ 

মধুস্থদন প্রাচীন স"স্কত নাটকেব নিয়মবদ্ধ বীতি পবিত্যাগপৃৰক গ্ৃতন 

প্রণালীতে শমিষ্ঠা নাটক বচনা কবিলেন। তাহা! সকলেব হায় গ্রাহী 

হইল। শধুস্থদনেব প্রতিভাব বিশ্লবশ্মি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশকে 

অপূর্ববাগে অন্গবরঞ্জিত কবিল ।৩ 
২ সংবাদ প্রভাকব, ৪51 আগষ্ট, ১৮৫০ 


৩ শিবনাথ শাস্ত্রী: বামতঙ্ন লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, 
২য় সংন্কবণ+ পৃঃ ২২৬--২৭ 


১০২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


শিবনাথ শান্ত্রীর এই অভিমত কিছুটা সত্য হলেও জম্পূর্ণতঃ নয়। কেননা 
সংস্কৃত নাটকের নিয়মবন্ধ রীতি হল নাটকের কাহিনী মিলন-মধূর হবে এবং 
শৃঙ্জাররসের ব্যবহার থাকবে । শমিষ্টার পরিণতিতে মিলন ঘটেছে এবং 
যযাতির চরিত্রে শৃঙ্গার-রসাত্মক নাটকের নায়কের আদর্শ প্রকাশিত। 
মধুস্থদন ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়ের সময় দুরাহবান, বধ, যুদ্ধ ইত্যাদি 
যে সকল বিষয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত বিশ্বস্তভঙ্গীতে অনুসরণ 
করেছেন | সংস্কৃত নাটকেব অন্যান্য চপিত্রও নানাভাবে শমিষ্ঠার় এসে 
পৌছেছে। 


সংস্কত নাটকে নান্দী, স্থৃত্রধাব এবং নটার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । মধুস্থাদন 
তার নাটকে এই ভূমিকা অন্বীকার কবলেও প্রেমের দৃশ্য অস্কনে এবং চরিত্র 
স্্টিতে শিষ্ঠা সংস্কৃত নাট্যান্থগ । জয়দেবের গীতগোবিন্দের একটি গান 
মধূস্থ্দনেব নাটকে প্রতিফলিত। জয়দেব লিখেছেন £ 
বিহবতি হরিরিহ সবসবসস্তে । 
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুবস্তে |1২৮|। 


আব শমিষ্ঠায আছে £ 
উদয় হইল সখী, সবস বসস্ত । 
মোদিত দশদিশ পুষ্পগণে 
ন্াব বহিছে সমীর সুশান্ত || 
জাহ্বীকুমাব চক্রবর্তাঁ লিখেছেন ঃ 


উপসংহারে শুক্রাচার্ধের এই আশীর্বাণী “হে রাজন, এখন আশীর্বাদ 
করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরম স্থুখে কালযাপন 
কবঃ__সংস্কৃত নাটকের ভরতবাক্যের অন্তরূপ । শমিষ্ঠটায় সংস্কৃতেব 
বন্ধন অল্প নয় ।£ 


শমিষ্ঠায় এই জংস্কৃত নাটকের অন্ুসরণই নাটকটির যাবতীয় ক্রাটির জন্য 
বহুলাংশে দ্রায়ী। মহাভাঁরতীয় কাহিনীর মধ্যে নাটা-উপাদান যথেষ্টই 
ছিল। টৈত্যরাজ-কন্যা শমিষ্ঠা এবং দৈত্যকুলগুরু-কন্যা দেবযানীর ভিতর 


৪, প্রাচীন ভারতীয় জাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ২য় খণ্ড, 
কলিকাতা 


মধুস দন দত্ত ১০৩ 
২. 


কলহ, শগিষ্ঠার দেবষানীর পরিচারিকা হয়ে থাকা, শথ্মিষ্ঠার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ 
এবং শুক্রা।ধের আশ্রমে পরিচারিকা রূপে অবস্থান, যযাতি-দেবযানী-বিবাহ, 
দুই পৃত্র লাভের পর যযাঁতির শঙ্মিষ্ঠার প্রতি প্রণয়সঞ্ধার এবং উভয়ের গোপন 
গান্ধর্-বিবাহ, দেবযানীব পতিগৃহ ত্যাগ এবং পিতার নিকট আশ্রয় গ্রহণ, 
শুক্রাচার্ধের অভিযোগে জর] ইত্যাদি মহাভারতীয় ঘটনাপধায়ের ভিত 
যথেষ্ট নাট্যরজ লৃকিয়েছিল। মধুস্থদন সংস্কৃত নাটকের বিবুতিধর্ম প্রক্রিয়া 
আশ্রয় করায় অধিকাংশ ঘটনাই অন্ষ্ঠিত হয়েছে নেপথ্যে, রঙ্গমঞ্জে দর্শকরা 
সেই ঘটনাধাবা অন্থুভব করতে চাইলেও তা! পাননা। মধুস্থদন যদি 
অন্থররাজ বৃষপর্যাকে নাটকে নিয়ে আসতেন এবং ষযাশ্ি-শযিষ্টাব প্রণয়- 
প্রসঙ্গটি মঞ্চে উপস্থিত কবতেন তাহলে মহ।ভাবতেব কাহিনীর সফল নাট্য- 
রূপাষণ হত । 


শমিষ্ঠা নাটকেব উপব পাশ্চান্ত প্রভাব হয়ত সরা্্ব পড়েনি কিন্ত 
পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর চিস্তা জগতে যে দুরস্ত তরঙ্গ 
ছড়িয়ে পডেছিল তার পরিচয় শমিষ্টায় আছে। মহাভারতে সেই দেবযাবীকে 
আমরা পাই যে শমিষ্টাব গর্ভে যাতির ওরসে তিনটি পুত্র হওয়ায় দুঃখ পেতনা 
যদি তার গভে' যযাতির বসে তিনটির বেশী সন্তান জন্ম নিত। তার ছুঃখ 
শমিষ্ঠাকে সপত্বীরূপে ম্বীকাব করাব মধ্যে লুকিয়ে নেই। দেবধানীর 
দুঃখ হল, পাটবাণী হয়ে যে স্বীকৃতি যযাতির কাছ থেকে সে পায়নি, দাসী 
হয়ে সেই স্বীরূতি শমিষ্টা ০ তব গল। অপরদিকে মধুস্থদন মহাভারতের 
দেবযানীর মুখ দিষে উনবিংশ শতাব্দীর জাগ্রত নারীব মত প্রশ্ন তুলেছেন__ 


দেবযানী । (গান্রোখান করিয়।) পিতঃ1 ,আমার ছুঃখের বা 
আর কি বলবো? আপনি যাকে পুরুষোতম বিবেচনা 
করে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডাল 
অপেক্ষাও অধম | 


গ্রক্রাচাখ। কি সবনাশ 1! একি কথ।? 


দ্বেবধানী। তাত! সে দুশ্চারিণী দৈত্যকন্যা শমিষ্ঠাকে গাদ্ষর্ষ- 
বিধানে পরিণয় করে দ্মামাব যথেষ্ট অবমাননা করেছে। 


উক্রাচার্য। আ:। এই নিমিত্ত এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই? 


৯৪৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বংসে, গান্ধর্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, 

তাকি তুমিজান না? 
দেবযানী । তবে কিআপনার দুহিতা চিরকাল সপত্বী-যস্ত্রণা ভোগ 

করবে? 

( ৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভীঙ্ক) 
পৌরাণিক যুগের নারীর কাছে যে বিষয় ছিল অত্যান্ত স্বাভাবিক, নব- 
জাগরণের যুগের নারীব কাছে, ইউরোপীয় শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত নাট্যকারের 
কাছে সেই বিষয়ই বিরাট প্রশ্নের আকার নিয়েছে । মধুস্থদন যুগন্ধর কবি, 
যৃগন্ধর নাট্যকারও বটেন। সে জন্যই তাব নাটকে আধৃনিকতার স্পশ বয়েছে। 


'পল্মাবতী+ মধুস্থদনের দ্বিতীয় নাটক কিন্তু পৌরাণিক নাটক কিনা এ নিয়ে 
সংশয়ের ন্গুযোগ আছে। পন্মাবতীর কাহিশী শিয়ে ভারতীয় পুরণ কোন 
কাহিনী-সজ্জা করেশি। মধুস্দন যে পল্মাবতীকে নায়িকা কবে নাটক 
লিখেছেন, সেই পদ্মাবতীর শরীরে পাশ্চাত্য পুরাণে আভবণ আছে এবং 
মনে আছে প্রাচ্যাদর্শের লাবণ্য । এই দ্বিমুখী আদর্শের সম্পৃক্রিকবণ মধুস্থদলের 
নাটকে ছাড়া আর কোন পৌরাণিক নাট্যকারের রচনায় নেই কেননা একমাত্র 
তিনিই পাশ্চাত্য সাভিতোর জলধিমস্থন করে অস্ত আহরণে সমর্থ ছিলেন । 
আমাদের মনে হয় শগরি্টার ন্যায় পৌরাণিক নাটারচনাই মধুস্থদনেব ইচ্ছায় 
ছিল। অথচ নাটকে অ-ভারতীয় পৃবাণেব ছায়া অনুস্থত হওয়ায় পদ্মাবতীব 
পক্ষে পৌরাণিক নাটকের মধাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হল ন1। 


পল্মাবতী নাটকের সমালোচনায় সকল ন।ট্য সমালোচকই গ্রীক পৌরাণিক 
আখ্যান *আযাপেল অব. ডিস্কর্ড-এর নিকট নাটকটির খণের প্রসঙ্গ তুলেছেন । 
গ্রীক পুরাণে আছে যে, গ্রীক দেবতা জিউসের মেয়ে থেটিসেব সঙ্গে পেলেউসের 
বিবাহেব প্রাক-মুহ্র্তে ঈর্ধাদেবী এরিস বিপদ স্থষ্টির জন্য একটি আপেল 
পাঠিয়ে দিলেন এবং জানালেন স্ুন্দধীশ্রেষ্ঠা নারীই দেই আপেলের অধি- 
কারিণী হবেন। সৌন্ধ বিচারের ভার পডল সুন্দরতম পুরুষ প্যারিসের 
উপর | সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে হেরা, এযাগেন, আফো দিতে, 
গ্রতোকেই বিচারককে লোভ দেখালেন। হেরা স্াকে মনুত্যশ্রেট করতে 
চাইলেন, এযাথেন করতে চাইলেন যুন্ধজয়ী আর আফ্োোদিতে প্যারিসের 
কাম্যনারীকে পত্বীকূপে হাজিব করবার প্রতিশ্রতি দিলেন। পারিস 
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হেলেনকে পত়্ীবপে প্রার্থনা করলেন এবং আপেল তুলে দিলেন আফ্ো- 
দিতেব হাতে মধুস্থদনেব নাটকে গ্রীক পুবাণেব কাহিনীর এই অংশটুকুব 
ছায়াপাত ঘটেছে। গ্রীক পুবাণেব অন্য অংশে তিনি দৃষ্টি ফেবাননি | 


পদ্মাবতী শাটকে প্রথম অঙ্কে স্বল্প পবিসবে মধুস্থদন এই কাহিনী অংশটি 
ধবেছেন | প্যা্বিস পবিণত হয়েছেন ইন্দ্রনীল চবিত্রে-গৃশিক পুবাণের ত্রয়ী 
স্ুন্দবী পন্মাবতী নাটকে শী, মুবজা এবং বতি-তে। যে কারণে আফ্ো- 
দিতের হাতে প্যাবিস আপেল তুলে দিয়েছিলেন প্রায় একই কাবণে ইন্দ্রনীল 
বতিদেখীব হাতে অর্পণ কবেছেন স্বণপন্ম | 


কিন্ু পদ্মাবতী নাটকেব -কাহিশী মাবও অণেক দ্ব এগিয়েছে, ছ্বিতীষ 
থেকে পঞ্চম অস্ক পযন্ত । এই চাবটি অঙ্কে কাহির্ণীব মূলে উপাদান নুগিয়েছে 
ভাব্রীয় পুবাণ এবং লেখক কাহিনী । অর্থাৎ পদ্মাবতী নাটকে কাহিনী 
ও চবিত্রেব ক্ষেত্রে গৃশিক পুবাণ, ভারতীয় পুবাণ এবং লৌকিক কাহিনীৰ 
তিবেণী সঙ্গম বচিত হয়েছে। 


ইন্জরনীলেব বিরুছ্ছে। শচী ও মুবজাব চক্রাস্থেব স্থচণ! থেকেই নাটকেব দ্বিতীয় 

ংশেব শুরু | শচীব প্রবোচনা এবং কলিব চক্রান্তে ইন্ত্রনীলেব জীবনে নেমে 

এল সীমাহীন ভাগাবিপধয় । পদ্মাবতীব জীবনেও ট্রাজেডি কম আসেনি। 
সে যাই হোক নাটকেব পবিণতি অবশ্তা মিলনেব পুষ্কুম-বাগেই | 


একথা সতা কোণ ভাবতাষ পুবাণ থেকে মধুস্থদন পন্মাবতীব কাহিনী 
পাননি, তবে পৌব|ণিক নাটকে সর্তঞ্লিও পন্মাবতীতে উপেক্ষিত নয। 
প্রথমতঃ পৌবাণিক নাটকেব মত পদ্মাব তীস্ পবিণতিও মিলনাস্তক । দ্বিতীয়ত: 
পুবাঁণে নাবদেব মে ভূমিকা তা মধুস্থদনেব নাটকে স্ুরূপায়িত। তৃতীয়তঃ 
পেবাঁণিক পেবদেবী, শী, মুবজ') বতি ইত্যাদি চবিত্র এ নাটকে উপস্থিত। 
চতুর্থতঃ এই নাটকের অন্যতম চরিত্র কলি মহানারতে বণিত নলদমর়স্তী 
এবং শ্রীবংস-চিন্কা উপাখ্যানেব কলি চট” *ব প্রতিরূপ মান্র। 


বাংলা পৌবাণিক নাটকে একটি অতি ব্যবহৃত চবিত্র হল বিদুষক। 
মধুস্থদনেব শমিষ্ঠা নাটকেব মত এই নাটকেও বিদ্বধক আছে। তবে বিদুষক 
চরিত্রের সাহায্যে হাস্যর” হ্ষ্টির আপাতঃ উদ্দেশ্ত থাকলেও নাট্যকার তাব 
মধ্য দিয়ে গভীব কথা উচ্চাবণ করেছেন । যেমন-_ 


১০৩ বাংলা সাহিত্যে পৌর।ণিক নাটক 


শমিষ্টা || 
বিদ্ধক। বয়ম্ত। সে যথার্থ বটে; কিন্ত আপনি এ বিষয়ে অধিক 
চিন্তাকুল হবেন না । রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নির্বাণ 
হবে। দেখুন, আকাশমগ্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে 
না। প্রবল ঝটিক কিছু চিরকাল বয় না। 


রাজা | সখে, তুমি মহিষীর প্রকৃতি প্ররুতরূপে অবগত নও। তিনি 
অত্যন্ত »ভিমানিনী । 


বিদ্ধক। বয়স্ত। যে স্ত্রী পতিপ্রাণা, সে কি কখনও আপনার 
প্রিয়তমকে কাতর দেখতে পারে ? 
( ৪র্থ অস্ক ১ম গভাাঙ্ক) 
পল্মাবতী ॥| 
বিদ্ুধষক। (শ্বগন্ত) আহা! প্রিয় বয়স্তেব খেদোক্তি শুনলে বৃক 
ফেটে যায়। হায়রে নিষ্টুব বিধি । তোর মনে কি এই ছিল? 
(৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গভণঙ্ক) 
পদ্মাবতীতে ভাবতীয় পুরাণের নানা কথা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে । এই 
প্রসঙ্গে র্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গরাঙ্কে পদ্মাবতীর উক্তি, ৪র্থ অঙ্গের ৩য় গভঙ্কে 
ইন্জ্রনীলের উক্তি এবং ৫ম অঙ্কের ২য় গভঙ্কে নারদের উক্তি মনে আসে। 
এই উক্তিগুলিতে রামায়ণের চিরছুঃখিনী সীতার প্রসঙ্গ বণিত। পদ্মাবতী 
প্রকাশের পূর্বেই মধুস্থদন “মেঘনাদবধ” কাব্যরচন1| শুরু কবেছিলেন। সেই 
সময়কার কবি-কল্পনার রঞ্জন-রশ্মি স্বাভাবিকভাবে পগ্মাবতীী নাটকে 
প্রতিফলিত । 


মধুস্থদনই প্রথম বাংলা পৌরাণিক নাটকের যথার্থ ভাবগঠনে সফলকাম 
হয়েছিলেন। পুরাণের কাহিনীর প্রতি তার ছেলেবেল৷ থেকেই ঝোঁক ছিল | 
তিনি লিখেছিলেন--*] 1055 10119 21800 1৬1911)9109£9 ০01 2110651018. 
[619 ি| ০1 0০০0৮.৮৭ পুরাণ-প্রিয়তাই মধুস্থদনকে তার অধিকাংশ 
রচনাকে পুরাণাশ্রয়ী করতে উদবেজিত করে । 


নাট্যতত্বের দর্পণে শগরিষ্ট ক্রুটিহীন নাটক নয়- পদ্মাবতী ত' নয়-ই। কিন্ত 
৫. রাজনারায়ণ বন্সুকে লেখ] পত্র, ১৫ই জুন, ১৮৬৭ 


মধুসুদন দত্ত ১০৭ 


দেশ-বিদেশের নাট্যকলার মধ্যে একীকরণের যে দায়িত্ব মধূস্‌দন নিয়েছিলেন 
তাতে প্রস্তৃতিক্ষণের এই ক্রটি অবশ্ন্তাবী। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল 
তার নাটকে দেশীয় প্রভাবকে অতিক্রম কবে বিজাতীয় সাহিত্যাদর্শ কখনই 
প্রধান হয়ে ওঠেনি । 


দুর্গাদাস কর ॥ 


গিরিশচন্ত্র-ূর্ব বাংল। পৌরাণিক নাটকে পুরাঁণেব মোটামুটি কাহিনী 
অনুসরণ দেখা গলেও ভক্তিরসের তেমন প্রকাশ দেখা যায় না। গীতাভিনয় 
রচয়িতার1 এই ভক্তিবাদকে যদিও মুখ্যতঃ অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু পৌরাণিক 
নাট্যকারগণ এই বিষষে প্রায় উদাসীন ছিলেন । ছুর্গারীস কর এদের মধ্যে 
ব্যতিক্রম । গিরিশচন্দ্রের পূর্বে একমাত্র তার নাটকেই ভক্তিরসেব প্রথম 
স্কুরণ লক্ষ্য করা যায়। আশুতোষ ভট্টাচাষ বলেছেন : *...পরবর্তা 
যগের পৌরাণিক নাটকের মধ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তিরসের যে প্লাবন 
আনশিয়াছিলেন ইহার মধ্যে (ছুর্গাদাস রচিত 'ন্বর্ণশঙ্খল নাটক) 'তাহার প্রথম 
সুচনা অনুভব করা যায়।”৬ সুকুমার সেনও এই অভিমত পোষণ 
করেন 


দুর্গাদাস রচিত ন্ষর্শশঙ্খল নাটক” মহাভারতে ভ্রৌপদ্দীব বস্ত্রভরণের 
ঘটনাশ্রয়ী । এখানে মোট পাচটি অঙ্ক । 


ন্বর্ণশুঙ্গল" নাটকণানিতে প্রথমে নাট্যকারেব নাম ছিল না। এ প্রসঙ্গে 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যে।পাধায় লিখেছেন £ 

'নাটকখানিতে গ্রন্থকাবের নাম না থাকিলেও, সরকাবী ভাক্তাররূপে 
বরিশালে অবস্থিতিকালে ডাঃ ছুর্গাদাস করই ইহা রচনা করেন। 
বরিশ।ল হতে দুর্গাদালবাবু ঢাকায় বদলি হন। তাহার সহকারী 
বন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৩ জনের জুলাই ম।সে ঢাকায় নাটকখানি 

মুদ্রিত করেন ।”৮ 
৬, আশুতোষ ভট্টাচার্য £ বাংল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ডঃ ১৮৬০) 


পৃঃ ২৯২ 
৭, সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, 


৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্োপাধায় £ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলিকাতা, 


১৩৫৩, পৃঃ ৬৭ 


১০৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


দছ্বিজ তনয়। ॥ 


£ছিজ তনযা, সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম নয়, প্রথম বাঙালী মহিল! নাট্যকার 
এই ছন্মনামে তিনটি পৌরাণিক নাটক লেখেন। সেকালে বহু পুরুষ মহিলার 
ছদ্লানামে গ্রস্থ লিখলেও *দ্বিজতনয়া, নিঃসন্দেহে মহিলা নাট্যকাব। তিনি 
জৈমিনীয সংহিতার দ গ্ীপৰ অন্থসরণে লেখেন “উর্বশী নাটক”? (১৮৬৬) এবং 
বাল্সীকি বামাযণ অন্তসবণে লেখেন “বামেব বনবাস নাটক? (দি-স ১৮৭৭)। 


£উর্বশী+ চাব অঙ্কেব নাটক । কৃষ্ণ চবিত্র এ নাটকে তেমন বিকশিত হতে 
পাবেনি । উর্বশী এবং অপস্তীব বাজ দণ্ীরাজার চরিত্র নাটকে স্ুবিকশিত। 

“বামেব বনবাসঃ নাটকে ককণবস নিবিড হযেছে । পববতীঁকালে 
গিরিশচন্দ্র প্রমুখ একাধিক শাট্যকব একই বিষয নিয়ে নাটক লিখেছিলেন | 
দ্বিজ তনয়াব “উর্বশী নাটকে প্রতিধ্বনি শোন] যায গিবিশচন্দ্রে প্পাণ্ডব 
গৌববঃ নাটকে । 


“উর্বশী নাটকে? গান আছে মোট নটি। পৌবাণিক নাটকে নাবদ প্রাযই 
গান গেয়ে থাকেশঃ এ নাটকেও গেষেছেন | তাবাচবণের “ভদ্রার্ভুন+ নাটকেব 
মত এ নাটকেও নাবদেব গান হবি-কীর্তন | ইন্দ্রের মুগে গান বসিষে নাট্যকার 
ঘটনাপ্রবাহকে এগিষে নিয়েছেন। উবশীব গান ছুটিও জংলাপেব পবিবর্তে 
ব্যবহ্ৃত। দণ্ডী এবং উর্বশীব গানের কাব্যমূল্য কম নয়। উর্বশীব একটা 
গানের অংশ বিশেষ 


নিতান্ত তব আশ্রিত", যেন মীন জলাশ্রিতা 
চকোবিনী হবধিতা স্ুধাকব দবশনে । 
চাতকিনী ঘন ধন চাহে বেন নবঘনঃ তেমতি হে প্রাণধন 
সদ ভাবি মনে || 
দ্বিজ তনযাব তৃতীষ হ্থ্টিব নাম “উধা নাটক? (১৮৭১) । 


মনোমোহন বনু ॥ 


বাংল। নাট্য সাহিত্যের প্রস্ত,তি-পর্বে মনোমোহন বন্থ একটি চিহ্নিত 
ব্যক্তিত্ব । মনোমোহনের প্রথম নাটকটি (বামাভিষেক, ১৮৬৭) রচিত হওয়াব 
পূর্বেই মধুসদনের অসমাপ্ত নাটক “মায়াকানন+ ব্যতীত আব সমস্ত নাটক বার 
হয়ে গিয়েছিল । ১৮৬৭ খ্রীষ্টাঝে দীনবন্ধুর পঞ্চম নাটক 'লীলাবতী+ এবং 


মনোমোহন বসু ১০৪ 


মনোমোহনের প্রথম নাটক 'রামাভিষেকে'র প্রকাশ। কিন্তু মধূস্থ্দন এবং 
দ্রীনবন্ধুর প্রভাব এড়িয়ে গিয়ে মনোমোহন প্রাচীন যাত্র। ক্লীতির অনুসরণে 
নাটক লিখতে থাকেন । দ্ষ্ণকুমারী' নাটকের ঘটনা বিশ্াসের নৈপুণ্য এবং 
“সধবার একাদশী+র সূক্ ছন্বময়তা মনোমোহনের নাটকে ছুলভ। মনো- 
মোহনের উপর পুর্বসুরী নাট্যকারগণের যেটুকু প্রভাব পড়েছে তা বহিজাত, 
প্ররুতপক্ষে তার নাটাশৈলী যাত্রান্থসারী | 


যাত্রান্সারী হলেও মনোমোহনের নাটকগুলি একটি স্বতন্ত্র নামকরণের 
দাবী রাখে । সমকালীন বাঙালী সমাজের বসতৃপ্তির জন্য তিনি নাটকে 
গানের বহুল প্রয়োগ করেছিলেন । এর ফলে সমকালশন স্বদেশ এবং শ্বজাতির 
প্রতি তার রচন।গুলি নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করলেও সেগুলি নাটকের 
সামগ্রিক সর্ত পালনের পথ থেকে সরে দাড়িয়েছিল । এজন্যই নাটক হিসাবে 
চিহ্নিত ন! হয়ে সেগুলি গীতাভিনয় বূপেই খ্যাত হল। বাচিক-কলা-কৌশল, 
সংলাপের খ্কৃতা এবং ঘটনার ধাতপ্রতিঘাতের চেয়ে গীতিস্রই প্রাধান্য লাভ 
করল। মনোমোহনের এই বিশেষ জঙ্গীত-প্রবণ নাট্যরচনা৷ কালের 
নাট্যামোদ্রী জনসাধ|রণের কাছে শ্রদ্ধার স্থান গ্রহণ করেছিল । কোন পাশ্চাত্য 
নাট্যকলায় উদৃবেজিত হয়ে নয়, সংস্কৃত নাট্যাদর্শ এবং নুতন যাত্রার আদর্শকে 
সাঙ্গীকরণ করে নিয়ে তিনি নাটারচন| করেছিলেন । পুরাণের কাহিনী অবলম্বন 
করে রচিত মনোমোহনের নাটকগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এগুলির মধ্যে 
করুণরসের নিবিড প্রবাহ । +*র 'তীঃ নাটক ব্যতীত আর সকল পৌরাণিক 
নাটকের পরিণতি মিলনান্তক বলেই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করা সম্ভব 
নয়। প্রতিটি শাটক্ব দৃশ্যের পর দৃশ্থ করুণরসের যে মৃগ্থনা স্থষ্টি করেছে 
তাতে পরিণতির মিলন-ইঙ্গিত দর্শককে সুখতৃপ্তি দিতে পাবেনা । অবশ্য 
মনোমোহনের ট্রীজেডিপর্মী পৌরাণিক নাট্যরচনার অভিলাষ যে সমকালীন 
দর্শকদের রুচির কাছে গৃহী 5 হয়নি তার প্রমাণ তার পরবর্তী নাটকগুলি। 

মোট ১৪টি গ্রন্থের মধ্যে মণোমোহন পীবাণিক নাটক হিসাবে রামা- 
ভিষেক (১৮৬৭), সতী নাটক (১৮৭৩) এবং হরিশ্ন্দ্র নাটক (১৮৭৫) রচনা 
করেন। পার্থ পরাজয় (১৮৮১) এব" রাসলীল। নাটক (১৮৮৯) গ্রকৃতপক্ষে 
গীতাভিনয়ের নামে যাত্রা । 


রামাভিষেক নাটকের বিষয়বস্ত্ব হল রামের বনবাস গমন । নাটকের 


১১০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


পরিণতি ঘটেছে দশবখেব মৃত্যুতে । নাটকটিতে বণঘিত কৈকেষী, দশরথ, 
রাম, কৌশল্যা ইত্যাদি চবিত্রে বিদেশী নাটকের মত অস্তধন্ এবং বহিদ্ধন্ 
আশা কবা অন্রচিত, কেননা প্রাচীন ভারতীয় জনজীবনে জীবনবোধ ছিল 
স্বতন্ত্র। কিন্তু উচ্চাঙ্গেব নাটানৈপুণ্যের অভাব থাকলেও “বামাভিষেক' নাটকটি 
নিঃসন্দেহে করুণ বসাত্মক বলা চলে । 


মনোমোহনের পৌবাণিক নাটকগুলিতে দেবচরিভ্রসমুহ একটি মানবিক 
স্বরূপ লাভ কবেছে। কফ্ন্তিবাসেব অনুদিত কাব্যে মত মনোমোহনের এই 
পৌবাণিক নাটকেও অযোপ্যা নগবণ বাংলাদেশের উদাবপটে স্বাপিত হয়েছে । 
জনশিক্ষা প্রদান, গ্রাম বাংলাব ব্রত উদ্যাপনেৰ চিত্রবর্ণন এব" বহুবিবাহেব 
কুফল “রামাভিষেক* নাটকে বঘিত হওযাষ পৌবাণিক ভাবমণ্ডল ঈষৎ স্ু্ 
হযেছে। 


“বামাভিষেক* পঞ্চাঙ্ক নাটক | কিন্তু অন্কগুলি পরিসবে দীর্থ নয। কিন্ত 
পতন ও মুছ, করাধাঁত, বিধাতাব নিন্দা ইত্যাদি অংশগুলি দির্থ বিস্তৃত 
হওয়ায় দুঃখের নিপুণ প্রয়োগ সুযোগ থাকা সত্বেও সম্ভব হযনি। তৃতীয় 
অঙ্কে এপ্েই নাটকেব মূল কাহিনী মোটামুটি শেষ হয়েছে। বামেব বনগমন 
স্থির। এব পব মকাবণে কাহিনী বিস্তৃত হযেছে_যা নাটকের পক্ষে 
অপ্রয়োজনীয় এব" ক্লান্তিকব । 


“বামাভিষেক পথম অন্ভিনীত হয বউবাজাব নাট্যসমাজে। তখন এ 
নাটকে গান ছিল মোট নটি, পবে আব একটি গান যুক্ত হয।৯ স্মচনাষ 
প্রথমে নট ও নটাব পৃথক পৃথক গান, পবে দ্বৈত সংগীত । এই তিনটি গানে 
যেমন তেমনি তৃতীয় অস্কেব দ্বিতীয় গভণীক্কে খন্দীদ্ধষেব গানে বামচন্দ্রেব গুণ- 
কীর্তন কবা হযেছে । চতুর্থ অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে এব* চতুর্থ অস্কেব দ্বিতীষ 
গর্ভীষ্কে নেপথ্য সংগীতেব ব্যবহার কবা হযেছে । প্রচলিত বীতিতে এই 
নাটকেও সমাপি-সংগীত আছে। 


পার্থ পরাজয নাটকে” (গীতাভিনয) গান আছে মোট ২ন্টি। মদন, 


৯». “এবাবে শব্দগত যতকিঞ্চিং পরিবর্তন ও কোনও বন্ধু বিরচিত একটি 
গানেব অভিনব সন্্লিবেশ ভিন্ন আব সমস্তই পূর্ববৎ বহিল।” 
_বামাভিষেক+ (তৃতীয় সং, ১২৯৩ সাল), ভূমিকায় নাট্যকারেব 
স্বীকৃতি 


মনোমোহন বসু ১৯১ 
অর্জুন, উলুপী থেকে সুরু করে কুস্তী দেবী পর্যস্ত সকলেই গান গেয়েছেন । 


গিরিশচন্দ্র “দক্ষষজ্ঞ” নাটকে মনোমোহনের “সতী? নাট্যকাহিনীর অন্বর্তন 
ঘটিয়েছেন । অবশ্ঠ মনোমোহনের নাটকে গাহস্থ্য জীবনরসচিত্র যেমন 
নিবিড়, গিরিশচক্দ্রে ততখানি নয়। 


“সতী নাটকের কাহিনী করুণ (78810) রসাপুত। মনোমোহন তার 
“পামাভিষেক" নাটকের মত এটির পরিণতিও করুণ-অন্তক করেছিলেন । কিন্ত 
সমকালীন জনরুচি তার উদ্দেশ্তকে কতখানি আঘাত দিয়েছিল তার প্রমাণ 
দ্বিতীয় বারের «বিজ্ঞাপন" অংশ । বিজ্ঞাপনের একাংশে মনোমোহন লিখে- 
ছিলেন £ “এবারে একটি অতিরেক অংশ সংযোজিত হইয়াছে । তাহার নাম 
“হরপার্বতী মিলন? । ইহা আধুনিক রুচির অনুমোদিত না হইলেও প্রাচীন 
রুচির বিশেষ অনুরোধে নাটক প্রচারের কিয়দ্িন পরে রচিত ও অভিনীত 
হইয়াছিল । বিয়োগান্ত নাটক-প্রিয় মহাশয়েরা সে অংশটি বর্জন এবং 
পুনমিলনান্ুরাগী মহাশয়ের গ্রহণ পূর্বক অভিনয় করিতে পারেন ।” 


[দ্বিতীয় মুদ্রণ ] 


পৌরাণিক নাটকের শ্রেঠ অঙ্গীরস ভক্তিকে আশ্রয় কবে প্রবাহিত হয় । 
গিরিশচন্দ্েব পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের সবাপেক্ষা স্কুরণ লক্ষণীয় । উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙালীর নিজস্ব জাতীয় জীবনে শক্তি এবং বিশ্বাসের ঢল নেমে 
আসে, ধর্মপ্রাণ ধাঙালীর উত্সাদচছ পৌরাণিক নাটকগুলি বাংলা নাটাশালার 
গতিপথ পরিবতি ত করেছিল । সতী নাটকে নারদের সংল (পে, শিব স্তবে 
এবং হরপার্বহীর যুগল মিলন দৃশ্যে নাট্যকার মনোমোহন ভক্তিরস স্থটি 
করতে চেয়েছেন । 


মনোমোহনের পৌরাণিক নাটকগুলি বিচার করার সময় মনে রাখতে হয় 
এগুলি আগে গীতাভিনয়, পরে নাটক । গীতাভিনয়ে নাটকের মত স্থান, 
দৃশ্ত এবং কালের বর্ণনা স্বতন্ত্রভাবে না করে শীর্ঘ সংলাপের মধ্য দিয়েই করা 
হয়| এজন্যই তর নাটকে দীর্ঘ সংলাপ প্রায়ই চোখে পড়ে । “রামাভিষেক' 
নাটকে ওয়, ৪র্থ এবং ৫ম অঙ্কে সংলাপ দীর্ঘ, অনেকটা বক্তৃতাধর্মী। “সতী 
নাটকে” সতী চরিত্রের বিকাশ দীর্ঘ সংলাপের জন্যই পদে পদে বাধা পেয়েছে। 
“সতী নাটকের ভক্তিরস মতিলাল রায়ের (১৮৪৩-১৯১৯১) গীতাভিনয় রচনার 


১১২ বাংল! সাহিত্যে পৌ রাণিক নাটক 


উপর স্পষ্ট প্রভাব বেখেছে। মতিলালেব রচনার মূল স্থুর ভক্তি। মনো- 
মোহনের সতী বলেছেন £ 


স্ত্রী লোকের পক্ষে সম্পত্তি আর সঙ্জার ধ্যান বিপত্তি আব লজ্জার কারণ, 
কেবল পতিধ্যানই মঙ্গলের নিরদান। তুমিই ত” বলতে, পতি ভিখারী, রাজা, 
স্থরূপ, কুরূপঃ স্ন্থ ব্যাধিগ্রস্ত যাই হো”ন-_-তাতেই তন্মন--তারেই পতিসেবা, 
ভক্তি,_তাতেই ত্রঙ্গজ্ঞান তিন নারীজাতি যথার্থ সতী নয,_-পরলোকে তার 
মুক্তি নাই-__ইহলোকে ত' সুখের সংসাব ইবেই না। 
[ ৫ম অংশ] 
মতিলাল তার 'শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য? গীতাভিনয়েব চঞ্চলা-শির্শা কাহিণী 
অংশে সতী নাটকেব এই ভক্তিকে প্রতিফলিত কবেছেন | 


কালিকাপৃবাণে বণিত সতী কাহিশী দ্রীর্ঘথ। মহামায়াকে কন্তারূপে পাবার 
জন্য দক্ষ-প্রজাপতিব তপস্তা, তাব গৃহে মহামায়াব সতীরূপে জন্ম, শিবের সঙ্গে 
সতীব বিবাহ এবং দক্ষেব মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে অনাহত সতীব পিতৃমুখে শিবনিনা 
শুনে দেহত্যাগ_মনোমোহনের নাটকে এই অসমাপ্ত কাহিনীই চিত্রিত। 
অতঃপর, শিবেব অন্চবসহ দক্ষপুবীতে উপস্থিতি, দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ এবং 
পুনজ'ন্মদান; প্রলয়নৃতা, একান্ন মহাপীঠেব জন্ম, সতীব পাবন্ীৰপে মেনকাব 
গভে" পুনজব্মা, মদনভগ্ম, পার্বতীর তপস্যা, শিবের ব্রাক্ষণবেশে পাবতীব কাছে 
উপস্থিতি এবং শেষে মিলন১” --এই ছন্দমুখব কাহিনী অংশ মনোমোহন 
উপেক্ষা কবেছেন। নাটকের নামকবণেব দিক থেকে তার কাহিণী চযন ঠিক 
হলেও ছন্দমুখব নাট্যকাহিণনী বচনাব স্থযোগ তিনি গ্রহণ কবেননি । 


মনোমোহনেব সতী নাটকে গানের সংখা! অন্ান্ত পৌরাণিক নাটক- 
সমূহের তুলনায় সবচেয়ে বেশী, ১২টি। পূর্ববর্তী নাটক “বামাভিষেকে” নটি 
গন ছিল; ছুটি নটনটার মুখে, একটি চাষাব মুখে একটি বন্দীর মুখে । অপর 
পাঁচটি নেপথ্য সঙ্গীত। সতী নাটকেও নেপথ্য সঙ্গীত বেশী, প্রস্তাবনা সহ 
৮টি। ছুটি গান শাস্তি পাগলার মুখে এবং ১টি নটর মুখে ব্যবহ্ৃত। হরিশ্তন্্র 
১০. ঘ্যাত্রাগানে মতিলাল রায়? গ্রন্থে (১ম সং, পৃঃ ২*৭) হংসনারায়ণ 
ভট্টাচার্য অন্থমান করেছেন যে সতী নাটকের শেষে যে হরপার্বতীর 


যুগল মুত্তি প্ররশিত হয়েছে তা মতিরায়ের আদর্শে পবিকল্লিত হতে 
পারে। এই উক্তিটি মনকে নাড়া দেয়। 


মনোমোহন বন ১১৩ 


নাটকে ৫টি গান আছে যার মধ্যে চারটি নেপথ্য গীত এবং একটি মাত্র 
চরিত্রের মুখে । 


নাটকে সঙ্গীতের স্থান যে একটি মুখ্য অংশ গহণ করে নাট্যকার এই 
মনোভাবে গভীর বিশ্বাস রাখতেন । তার কথায়-_,“নাটকের অন্তান্ত অঙ্গে 
কল্পনা ও বিচারশক্তি যেমন আবশ্যক, গীতি অংশেও তদপেক্ষা ন্যুন হওয়। 
উচিত নহে ।” সর্গীত এজন্যই মনোমোহনের নাটকে একটি মুখ্য অন্গরূপে 
দেখা দিয়েছে। সঙ্গীতের প্রসঙ্গে তার উপর নৃতন যাত্রার প্রভাব অবশ্যই 
কাজ করেছিল । 


মানুষের মনের অনেক অব্যক্ত কথার একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম হল গান। 
মনের রুদ্বদুয়ার উন্মোচনে সঙ্গীত এত সজীব কেনন। সুখ এবং দুঃখের দ্বৈত 
প্রকাশ একমাত্র গানপেই সম্ভব। এজন্যই কেবলমাত্র মনোমোহন নয়, 
মধৃস্থদন থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ প্রায় সকল 
নাট্যকারের পৌরাণিক নাটকেই সঙ্গীতের ব্যবহার আছে। মনোমোহনের 
ক্ষেত্রে সঙ্গীতের বাহুল্য অবশ্যন্তাবী, কেনন! তিনি যাত্রা এবং নাটকের মাঝা- 
মাঝি দীডিয়েছিলেন। এই ছুই ধাবাব রচনাকর্মের গীতরীতিই তিনি 
একত্রে প্রকাশ করেছেন। সঙ্গীতের প্রয়োজনে তিনি নানা মাধাম গৃহণ 
করেছেন । কখনও তিনি কোন চরিত্রের মুখে সঙ্গীত বন্সিয়েই তার সুখ-দুঃখের 
কথা বলেছেন, আবার কখনও নেপথ্য সঙ্গীতের দ্বারা তা প্রকাশ করেছেন। 
কোন কোন পৌরাণিক নাটকে তিন একটি করে সমাপ্চি-গীত বসিয়েছেন, 
যেমন সতী নাটকে । আবার কখনও কখনও এক বিশেষ 7১৪ চরিত্রের 
মুখে তিনি গান ব্যবহার করেন । এই চত্ি সংসার সম্পর্কে উদাসীন এবং 
আত্মভোলা । এক বিশেষ ধবণের ই101116% এই চরিত্রকে অপরের মনেব 
কুঅভিসন্ধি অনায়াসে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। 


মনোমোহনের নাটকের বহু সংগীতের মধ্যে শাস্তে পাগলার মুখের মাত্র 
ছুটি গানই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ' যাত্রার মধ্যে মহাস্ত, বিবেক, 
পৌঁর্মাসী, কন্ব ইত্যাদি চরিত্রের মুখের গান শুনে অবতারতত্ব এবং সংসারের 
মায়াবন্ধনকে অন্বীকার করার স্থত্র পাওয়া যায়। মনোমোহনের শাস্তে 
পাগল যাত্রার & শ্রেণীর চরিজেরই প্রতিবিশ্বমাত্, নয়, অর্থাৎ মে কেবল 
দার্শনিক, ভক্ত বা সাধকমাত্র নয়, সে মানবিক ভাব-ভাবনারও প্রকাশক । 


১১৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


এই চবিভ্ধে মনোমোহন উন্মত্ততা যোগ কবায় তার মাধূর্য আরও বেডেছে, 
গান দুটির আবেদন অবিশ্বাস্য রূপে নিবিড হয়েছে । 


এঁত্তরেম্স ব্রাক্মণে এবং মার্কেয় পৃবাণে হরিশ্চজ্জের কাহিনী আছে। 
বাংলা সাহিত্যের পৌরাণিক নাট্যকাবদের নিকট ঞ্রুব এবং প্রহ্লাদ চরিত্রের 
মত হরিশ্ন্দ্রও একটি অতিপ্রিয় চরিত্র বলেই হবিশ্চন্দ্রের উপর বেশ কজন 
নাট্যকার পৌরাণিক নাটক লিখেছেন । সংস্কত সাহিত্যেও এই কাতিনী 
নিয়ে “চগ্ুকৌশিক নাটক রচিত হ্যেছিল। মনোমোহন সহ সকল 
নাট্যকারই হবিশ্জ্দ্রেব কাহিনী চয়ন কবেছেন মার্কগেয় প্রবাণ থেকে । 
এত্তরেয় ব্রাহ্মণে বণিত অপুত্রক হুবিশ্চন্দ্রেব নবমেধযজ্ঞ করে প্ৃত্রলাভ, হবিশ্চন্েব 
জল-উদবী বোগে আক্রান্ত হওযা ইত্যাদি অনেক ঘটনা! বাংল! ৬পাঁবাণিক 
নাটকগুলিতে অনুপস্থিত । 


হবিশন্্র নাটক মনোমোহনেব দুর্বলতম পৌবাণিক নাট্যরচনা। অথচ 
হরিশ্তন্দ্রের ত্যাগী জীবনের বৈচিত্র্যমযতা একটি সুন্দৰ নাটক উপহাব দিতে 
পাবে । দেঁবচবিত্রেব মত অলৌকিক শক্তিধব হরিশ্চন্দ্র নন, ফলে তাব চবিজ্রে 
বক্তমাংসের গন্ধ আছে। মনোমোহন অকাবণে উনিশেব শতকেব হিন্দু 
জাতীয়তাব বাণী, পবাধীনতাব যন্ত্রণা কথ] বারবাব উচ্চাবণ কবায় পৌবাণিক 
নাটকেব বাতাবরণ ছিন্ন হয়ে নাটকটি কালাতিক্রমণ দোষে দুষ্ট হযেছে। 


হবিশ্ন্দ্রেব জীবন নিববচ্ছিন্ন ছুঃখের আগুনে পোডা মর্মান্তিক ইতিহাস । 
এমনকি ন্বর্গলভেব পরও তিনি স্বর্গচ্যুত হন এবং অন্ুচবসহ মহাকাশে একটি 
বায়বীষ স্থানে বাস কবতে থাকেন। নাট্যকা নাটকেব প্রায় অর্বাংশে এই 
টাঁজেডিব সুর বজায় বেখেও শেষবক্ষা কবতে পাবেননি, মিলনেব স্থবে 
নাটকের যবনিকাপাত। সমকালীন দর্শকরুচি এব জন্য দায়ী হতে পাবে, 
কিন্ত নাট্যকার তীব দাষিত্ব অন্বীকাব কবতে পাবেননা। 


পার্থ পরাজয়” নাট্যলক্ষণাক্রাস্ত গীতাভিনয় । এ গ্রন্থে গান আছে মোট 
২নটি। মুল নাটকে গানের সংখ্যা বাবো, বাকী ১৭টি গান গীতাভিনষের 
জন্য অতিবিক্ত হিসাবে পরিশিষ্টে সংযোজিত । 


পার্পরাজয়* গ্রস্থেব নায়ক মহাভারতের বভ্রবাহন বীব চরিত্র। এই 
চরিত্রকে নিয়ে বিংশ শতাবীতে ক্ষীরোদপ্রসাদ্দের “বভ্রবাহন+ (১৯০০) এবং 


মনোমোহন বনু ৯১৫ 


স্ুধীজ্্রনাথ রাহার বত্রবাহন (১৯৩৬) নাটক লেখা হয়েছিল । মনোমোহন 
নাটকে অঙ্তু ন-বক্রবাহনের সংগ্রাম, অঙ্তুনের পরাজয় ও মৃত্যু এবং পুনম 
লাভের সবটুকু কাহিনীই বলেছেন | মনোমোহন যদি গ্রন্থটির গীত সংখ্যা 
সংক্ষিপ্ত করতেন এবং অপ্রাসর্গিক কাহিনী অংশ (যেমন পাগব-সৈন্যদের সঙ্গে 
ভীষণের সৈন্যদলের যুদ্ধ, ভীষণের তপস্বীর বেশ গ্রহণ এবং অর্জ'ন-প্রমীলার 
বিবাহ ) গ্রহণ থেকে বিবত থাকতেন তাহলে প্পার্থ পবাজয়গকে সার্থক 
পৌরাণিক নাটক বলতে বাধা ছিল না। অকারণ হাস্তরসের ব্যবহারও 
গ্রস্থটিকে লঘু কবেছে। 
মনোমোহন খন্থ সামযিকপত্রের সঙ্গে ঘশিষ্ঠ ছিলেন এবং হিন্মেলার 
সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতার কথা সুবিদিত। সমকালীন ভাবতব।সীর রাজনৈতিক 
বেদন[র দিকটি যেমন তার পৌবাণিক শাটকেব একাধিক সঙ্গীতে উচ্চারিত, 
তেমনি অর্থনৈতিক বিপধ'ঘ়টি প্রন্কটিত হয়েছে সংলাপে । রমাভিষেক 
নাটকে আছে-_ 
দ্বিতীয চাষা । আবকি বললে! এ যে পুণ্যে পুণ্যে বলছে বে! রাজাব 
ব্যাট! রামচন্দ'ব কাল,_আবাব এট্র। পুণ্যে করবে তাই 
মোদেব জানাচ্চে। তাষধি রাজা একবার আবার রাজার 
ব্যাটা একবার পুণ্য করে, তবেই তো মোরা গ্যালাম। ছু 
জাযগায় খাজনার দে কোন চাষাব পো চাষা ফসল করি 
উটতি পারে? মোদেব চৃ*লায পা দেওযা হলে আব কি-- 
এইবাবই ভরাঙুবি করবে । €১/১) 
হরিশ্চন্দ্র নাটকেব সংলাপেও সেই একই ছবি-_ 
মন্ত্রী। আনভিজ্ঞ সাধাবণ লোকে অত নিগৃঢ তত্ব বোঝে না, সুতরাং 
কর মাত্রকেই ভয়ঙ্কর আর পীডাকর জ্ঞান কবে। কিন্ত 
প্রন ইটি সত্য, যে যদি অমিতব্যয়িত আব বিদেশীয়্ 
কর্মচারী নিয়োগ জন্য 'অতিবিক্ত ব্যয ন। হতো) তবে 
প্রজাগণকে এত অসম্ভব বন্ভার বহন করতে হতো না। 
বিশেষতঃ সংগৃহীত কর যদি প্রদদেশেই সব ব্যন্িত হতো, 
তবু এত অসহনীয় হয়ে উঠতো না (৫/১ ) 
পৌরাণিক নাটকে নাট্যরচনার সমকালীন রাজনৈতিক বিষয় উপস্থাপনার 
সুযোগ থাকার কথ। নয়, কিন্তু সামাজিক নাটকে সে সুযোগ যথেষ্ট । বিস্ময়ের 


১১৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


কথ! পৌরাণিক নাটকে মনোমোহন দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক 
প্রসঙ্গ আনলেও তাঁর সামাঞ্জিক নাটকে ( 'প্রণয়পরীক্ষা” এবং আনন্দময়” ) 
এই ছুটি সমস্তা উপেক্ষিত। 


১৮৬৮ গ্রীষ্টাব্ধের ফেব্রুয়ারী মাসে মনোমোহনের “সতী” নাটক অভিনয়ের 
মধ্য দিয়ে পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার যাত্রা সুরু হয়। পরে নাট্যশালাটির 
নাম পরিবতিত হয়, নতুন নাম বহুবাজাব নাট্যরঞঙ্জালয়। এই মঞ্চে তার 
সতী নাটক এবং হরিশ্চন্দ্র নাটক অভিনীত হয়েছিল। নাট্যকারবধপে রাম- 
নারায়ণ যে উৎসাহ পেয়েছিলেন বিদ্যোৎসাহিনী, বেলগাছিয়1, জোডাসাকো। 
নাট্যমঞ্চ থেকে, মধুস্দন পেয়েছিলেন এবলগাছিয়। নাট্যমঞ্চ থেকে-_মনো- 
মোহন সেই উৎসাহ পেয়েছিলেন পাধুরিয়াঘাটা নাট্যমঞ্চ থেকে। এই 
রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রামনারায়ণের ঘনিষ্ঠতাও উল্লেখ করার মত। 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ॥ 


গিরিশ-যুগেব অপরাপর নাট্যকাবের মত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ও 
( ১৮৪৩--১৯১) দীর্ঘকাল বঙ্গমঞ্চেব সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। 
মঞ্চাধ্যক্ষ এবং অভিনেতা বিহাবীলাল নাট্যকার বিহাঁবীলালের লেখাকে 
পরিচালিত কবতেন | বিহারীলাল বৃঝেছিলেন বাঙালী দর্শকের প্রাণকেন্জে 
গিরিশচন্দ্র যে ভক্তিব সৌধ নির্মাণ করেছেন, একমান্র পৌরাণিক নাটক বচনাই 
তার পাদপুবণ করতে পাবে । স্বল্পসংখ্যক দর্শকের তৃপ্তিদান কবতে সামাজিক 
নাটক, প্রহসন এবং গীতিনাট্য তিনি লিখেছিলেন সত্য কিন্তু তাব প্রধান লক্ষ্য 
ছিল সংখ্যাতীত পৌরাণিক নাট্যামোদী দর্শকদের সুখী করা । জংখ্যায় তার 
পৌরাণিক নাটকগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী হলেও এগুলিব শিল্পমূল্য সীমিত। 
ভার পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে রাবণবধ (১৮৮২), দ্রোপদী-স্বয়ন্বর 
(১৮৮৪) বাজস্থয় যজ্ঞ (১৮৮৫), প্রভাস মিলন (১৮৮৭), পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ 
(১৮৮৯), খ্রব (0৮৯৫) উল্লেখযোগ্য | পুবাণ-নির্ভৰ অন্যান্ক নাটকের মধ্যে 
আছে ছুর্ধোধনবধ, ভীম্ম মহিমা, ব্যাশকাঁশী, বাণযৃদ্ধ, জীতা-স্বয়ন্বরঃ পাগ্ুব- 
নিবাসন প্রভৃতি । 


বিহারীলাল তার পৌরাণিক নাটকগুলি রচনায় ঈষৎ পূর্ববর্তী এবং 
সমকালের যাজাপাল। ও গীতাভিনয় থেকে একদিকে সাহায্য নিয়েছেন অপর- 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১১৭ 


দিকে একই কাহিনী-আশ্রয়ী পৌরাণিক নাটকেরও অনুনরণ করেছেন। 
জহরীলাল শীল এবং গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে বিহারীলাল লেখেন রাবণবধ 
নাটক ঃ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুসরণে লেখেন প্রভাস-মিলন নাটক। 
অতুলক্কষ্ণের আদর্শে রচিত হয়েছিল নন্দ্রবিদায়। বিহারীলালের বাণযুদ্ধ 
নাটকের উপর অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উধাহরণ নাটকের ছাপ আছে, 
দুর্যোধনবধ নাটক রচনার সময় তিনি হরচন্দ্র ঘোষের কৌবব বিয়োগ নাটকের 
প্রভাব এডিয়ে যেতে পারেননি । অহল্যাহরণ নাটকটি কিছু স্বাতস্ত্য দাবী 
করতে পারে । খ্র.ব নাটকটিতে কোন নৃতনত্ব নেই। 


গিরিশচন্ ও রঙ্গমঞ্চেব তাগিদে অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন কিন্ত 
বিহাধীলালের মত তাঁর নাটক কেবলই দর্শকমুখী নয় বলে একটি স্থায়ী মধাদা 
পেয়েছিল। পৌরাণিক নাট্যকারেব মগভুতি বিহারীলালের চিন্তাকে কখনই 
শিহরিত করেনি। 


বিহারীলালের নিজন্ব কোন ভাবাদর্শ ছিল না । সেই যুগে গৈবিশ ছন্দেৰ 
প্রবল প্রতাপ। বিহারীলাল গতানুগতিক পয়ার ছন্দ এবং মাইকেলের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্থুসবণ কবেছেন। গদ্য সংলাপে অহেতুক দৈর্ঘ্য এসে 
নাওয়াও ভার নাটকের অন্যতম ক্রুটি | 


বিহারীলালের নাটকের একটি আবেদন হল গান। তার পৌরাণিক 
নাটকে অজত্র গান প্রযুক্ত হয়েছে । অন্যান্য নাট্যকারের মত তার নাটকেও নারদ 
এবং অপ্সরাদের গান আছে। সমবেত সঙ্গীত গেয়েছে সখীগণ. ফোগিনীগণ । 
নেপথ্য সঙ্গীতের ব্যবহারও তার নাটকে আছে। সর্বাপেক্ষা বেশী গান 
আছে পবীক্ষিতের অভিশাপ নাটকে | 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥ 

বাংলা নাট্যসাহিত্যের এবং নাট্যমঞ্চের ভগীবথ মহাকধি গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
(১৮৪৪--১৯১২ ) উনবিংশ শতাব্দীর এঠিহ' দক প্রাণপুরুষ | সুদীর্ঘ একশ, 
বছরের বাঙালীর নাট্যমানসে যে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার 
প্রতিটি স্তরে গিরিশ-প্রতিভার অনন্তপ্রভাব নিত্য সঞ্চারিত। উনবিংশ 
শতাব্দীর নবজাগরণেব যুগে জাতির অতীত পুরাণ এবং ইতিহাসপ্রীতির 
অববাহিকায় ধার! প্রাণমন অপপণ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র তাদের পুরোধা । 


১১৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ংলা নাট্যসাহিত্যের এবং বিশেষতঃ বাংল নাট্যমঞ্চের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে 
যিনি আলোকবার্তা বহন করে এনেছিলেন সেই গিরিশচন্দ্রের জীবনই একটি 
পূর্ণাঙ্গ নাটক। 

গিরিশচন্দ্র আশীটির কাছাকাছি নাটক লিখেছিলেন। এঁতিহাসিক, 
সামাজিক এবং পঞ্চরঙ্গ জাতীয় নাটক গিরিশচন্দ্র কম লেখেননি। তার 
ণসিরাজদ্দৌলা” এবং পপ্রফুল্পঃ ত্রুটি থাকা সত্বেও আজও নাট্যরসপিপান্ুদের 
কাছে অত্যন্ত প্রিয় নাটক। কিন্তু এ সখেও গিরিশ-প্রতিভাব স্জনীশক্তির 
মূর্ত বিকাশ ঘটেছে পৌরাণিক নাট্যরচনাতেই । মাইকেল এবং নবীনচন্দ্রে 
কাব্যে বাঙালীর পুরাণ উনিশ শতকীয় রূপ পেয়েছিল আর গিবিশচন্দ্রের 
কলমে বাল্সীকি, ব্যাসদেব পুনরায় দেখা দিয়েছিলেন । কাব্যের ক্ষেত্রে 
পৌরাণিক চরিত্রের যে বিবর্তন দেখ! দিয়েছিল তা পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
পরোক্ষ ফল। কিন্ত গিরিশচন্দ্র প্রাচ্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। পৌবাণিক 
নাটক রচনায় তার গভীব আগ্রহ জাতীয় এতিহ্োবই অনুপাবী-- 


“জাতীয় বৃত্তি পরিচালিত ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতীয় হিসাবে 
হিতকর হয় না। ভাবতবর্ষের জাতীয়তার মর্মে ধর্ম। দেশহিতৈষণা প্রভৃতি 
যতগ্রকার কথা! আছে তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ কবিতে পাবিবে না। 
ভারত ধর্মপ্রাণ। যাহার! লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের বৌদ্রে হাল সঞ্চালন 
করিতেছে তাহাবাও কষ্ণনামে আকৃষ্ট । যদি নাটকেব সাবজনিক হওয়া 
প্রয়োজন হয়, তবে কষ্ণচনামেই হইবে | - হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্াশ্রয় 
করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মীশ্রয় কবিতে হইবে । এই মর্মাশ্রিত ধর্ম 
বিদেশীব ভীষণ তববারি ধাবে উচ্ছেদ হয় নাই 1৮৯১ 


পুরাণের প্রতি গিরিশচন্দ্রের এই প্রীতি কোন হঠাৎ মানস-জাগরণের 
ফলশ্রুতি নয়। শৈশবে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ শুনে, কথকতা ও বাংলা 
যাত্রা দেখে তার মনে পুরাণের প্রতি গভীব শ্রদ্ধা জাগতে থাকে । ইশ্বর 
গুপ্তের শিষ্য মনোমোহন বন্থুর তিনটি পৌরাণিক নাটক তাব প্রেরণাভূমি ছিল । 
তার সমসাময়িক নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯--৯৪ ) পৌরাণিক নাটক- 
গুলিও পাশাপাশি রচিত হচ্ছিল । এক বছরের মধ্যে (শ্রাবণ ১২৮৮ থেকে 





১১, গিরিশচন্দ্র রচিত «পেরাপ্বিক নাটক" প্রবন্ধ, রঙ্গালয় পত্রিকা, ৩*শে চৈত্র, 
১৩০৭ || 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১১৯ 


শ্রাবণ ১২৮৯ ) গিরিশচন্্র রামকথাশ্রয়ী সাতটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন । 
এরপর রামকষ্দেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পৌরাণিক নাট্যরচনার উৎসাহের 
অস্কুরে বারিসিঞ্চদ করল । 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬ ৮৬) সঙ্গে গিরিশচন্ত্রের প্রথম 
পরিচয়ের (১৮৮৪ ) কালে গিরিশচন্ত্রের বয়স চল্লিশ। যৌবনের তরুণ 
কালাপাহাড়ী মনোভাব তখনও তার মনে জাগরুক। কিন্তু ১৮৮৪-র পর 
লেখ। তার নাটকগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও আদর্শকথ! উচ্চারিত। 
১৮৭৮ সালে তিনি তারকনাথেব ভক্ত হন এবং শিবপূুজা শুরু করেন__ 
তারকেশ্বর যাত্রা এবং হবিষ্যান্ন ভোজন এবই অঙ্গ । তখন তিনি প্রায়ই 
কালীঘাটে যেতেন। পরের বছর কর্ণেল অলকট (17601 9666] 01০0, 
১৮৩২--১৯০৭ ) এবং ম।দাম বাভাটস্কি (17616) 7১60:০৮217 [181)17-1781)1) 
318%2050 ১৮২১-৯১) ভারতে এসে খিয়সফিসট আন্দ্েলেনের প্রবর্তন 
কবেন। অলকট গিরিশচন্দ্রেরে পৌরাণিক নাটকেব ভূয়সী প্রশংসা করেন। 
এর কারণ গিরিশচন্দ্রের নাটকে রামকৃষ্ণের হিন্দুধর্মের পুনরুখানের প্রভাব 
কাজ কবেছিল। গিরিশচন্দ্র নিজেই লিখেছেন-_- 


আমার মনে ধারণ জন্মিয়াছে যে গুরুর কপা আমার কোন গুণ নহে। 
অহেতুকী কপাসিস্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনেৰ অপার দয়া_সেই 
জন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন । আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার 
করুণা, আমার কোন চিত্ত।র কারণ নাই । জয় রামকৃষ্ণ। 
[ ভগবান শ্রীশ্রীরামকষ্চদেব ] 
১৮৭৭ সাল থেকে ১৯১১ সালের পরিক্রম"য় গিরিশচন্দ্র বাংল! নাটকের সঙ্গে 
লোকজীবনের জম্পর্ক স্থাপন করেছেন। অনাধারণ স্থজনী প্রতিভার 
অধিকারী গিরিশচন্দ্র সব্যপাচীর ন্যায় অসংখ্য চবিত্রস্থষ্ি, অবিশ্বাস্য বিষয় 
বৈচিত্র্য এবং অসামান্য অভিনয় কুশলতায় বাংলা নাটকে বিদ্যুতৎগতি 
সঞ্চারিত করেন । একদিকে সেক্সপীয়বীয় ৮1 ত্যের জ্ঞান-অধ্যযন অপরদিকে 
প্রাচ্যসাহিত্য তথা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি পুরাণের এতিহ্া- 
শরয়ী সাহিত্যের জ্ঞান আহরণ করে গিরিশচন্দ্র নাটক রচনা গুরু করেন। 
জাতীয় জীবন এবং সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য7র এই সমন্বযীকরণের 
ফলেই তার নাট্যপ্রতিভাকে সেক্সপীয়রের সঙ্গে এবং অভিনয়-প্রতিভাকে 


১২০ ংল। সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


গ্যারিকের সঙ্গে তুলনা কর] হয়। গিবিশচন্দ্রের হাতে বাংলা নাটক হয়ত 
সেক্সপীয়র রচিত ইংরেজী নাটকের মত দীর্থ সাফল্য লাভ করতে পারেনি 
কিন্তু নাটককে তিনি জাতীয় জীবন এবং সংস্কৃতিব সঙ্গে যেরূপে সম্পৃক্ত করে 
দ্বিয়েছিলেন অন্য কোন নাট্যকারের পক্ষে সেই কৃতিত্ব লাভ সম্ভব হয়নি । এই 
ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র একক, অপ্রতিদন্বী সম্রাট । এই প্রসঙ্গে নাট্যসাহিত্যেব 
ইতিহাসকার ঠিকই বলেছেন - 


** *গিবিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে বাঙ্গালাব প্রাণবসের সহজ স্পন্দন লাভ 
কবিতে পারা যার । বাংলাব পুরাণ বাঙ্গালীর নিজস্ব স্থষ্টি, ইহার সঙ্গে সংস্কৃত 
পুরাণের প্রাণেব যোগ শাই, বাঙ্গালী তাহাব নিজস্ব স্থখ ছুঃখান্তভূতি দ্বাবা 
তাহার পুরাণ চিহ্নিত কবিয় দিয়াছে; গিবিশচন্দ্রও এই সংস্কৃতির ধারাই 
তাহার নাটকের মধ্যে অনুসরণ করিয়াছেন, কোন পাগ্ত্যেব প্রেবণায় 
ইহাদিগকে অতিক্রম কবিযা গিয়া ইহাদের স্ুদুব উত্স সন্ধান করিতে যান 
নাই ।” *২ 

পৌঁবাণিক নাটকেব পূর্বেই বাংল! সাহিত্যে ভক্তিবারদ্দেব জাগবণ ঘটেছিল । 
যোডশ শতাব্দীতে গৌঁভীয় বৈষ্ঞবধর্মেব মধ্য দিয়ে এই ভক্তিবাদ যে রূপ 
পরিগ্রহ করে উনবিংশ শতাব্ধী পর্যন্ত কথকতা, যাত্র! ইত্যাদি মধ্য দিযে তাব 
বিকাশ সম্ভব হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই প্রচলিত ভক্তিবাদের 
মূলে নৃতন তরঙ্গ সঞ্চারিত হয় । গীতাভিনয বচয়িতাবা পূর্ববর্তী যাত্রা বচয়িতা- 
দেব রুচিবিকৃতির পথ পবিত্যাগ কবেছিলেন বলেন এই ভক্তি একটি শিষ্ট রূপ 
পাচ্ছিল। গিবিশচন্দ্র ভক্তিবাদেব নবজাগবণেৰ যুগে সুর মধাযুগেব ভক্তি- 
বিহ্বলতাকেই নতুন করে বর্ণনা কবলেন। উনবিংশ শতাববীব দ্বিতীযার্ধের 
ক্ষুরধাব বৃদ্ধিবাদ এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচারের যুগে হৃদয়াসক্ত অহৈতুক 
ভক্তিবাদে প্রচার একটি কঠিন বিষয় । কিন্তু গিরিশচন্দ্র দেখেছিলেন এই 
জডবাদী সভ্যতাব যুগেও অনেক ব্যক্তিব ইচ্ছায় পুনরায় বাম-কথা এবং ভাবত- 
কথাব চচণ। বাঙালীর এই অনিবাণ ভক্তিপ্রবণতাকেই তিনি স্থাপিত করলেন 
পৌরাণিক নাটকে । 

গিরিশচন্দ্রের পৌবাণিক নাটকগুলির মূলকথ1 হল অকৃত্রিম বিশ্বাস । তিনি 


১২. আগুতোষ ভট্টাচার্য, বাংল1 নাট্যসাহিত্যেব ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৬৯) 
পৃ--৩৪৬ 


- গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১২১ 


বুঝেছিলেন এই হৃদয়োৎসারিত বিশ্বাসই বাঙালীর শাশ্বত সংস্কার, চিরঞ্জীব 
মন্ত্র। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সাধৃ-সস্তদ্দের আবির্ভাব এবং মতাদর্শ প্রচারও এই 
অপার বিশ্বাসকে জড়িয়েই । যুক্তি, তর্ক, বিচার-বিবেচনার চোরাবালিতে 
এই দেববিশ্বাস কখনও ক্ষুপ্ন হয়নি । রামায়ণ-মহাভারত-আশ্রয়ী নাটক 
ছাড়াও তার চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্বাস, রূপ সনাতন, বৃদ্ধদবে বচরিত, বিন্ব- 
মঙ্গল ইত্যাদি ধর্মাশ্রয়ী নাটকেও এই বিশ্বাসই মূল কথা । “নসীরাম* “বিষাফ্ষ? 
এবং পপূর্ণচন্ত্র গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যকর্ম নয়, কিন্তু এই নাটকগুলিতেও 
তিনি চিরস্তন ভগবতপ্রেমের মর্মবাণী প্রচার করেছেন। এই ভক্তিবাদ 
প্রচারের স্থযোগ ছিল না বলেই তার জামাজিক নাটকগুলি জনপ্রিয় হলেও 
সার্থক নাটকের মা] পায়নি । নাট্যকার নিজেও বুঝেছিলেন তার স*স্কার 
ছিল পৌরাণিক নাটক রচনার । তাই ১৯০৬-এ লেখা “বলিদান” নাটক 
মিনায় প্রভূত প্রশংসালাভ করলেও তিনি অমৃতলাল বস্তুকে বলেছিলেন-_ 


“এসব নাটক আমার লেখার কথা নয়। মনে করেছিলাম শেষ বয়সে 
ছু" চারখানা ভাল নাটক লিখে রেখে যাব, তাঃ বুড়ো, বয়সেও এই নদ'মা 
ঘটতে হচ্ছে । এ সব 15811500 বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর নদম] ঘাটা 
এক |% 


গিরিশচন্দ্র যখন পৌরাণিক নাটক রচনায় হাত দেন তখন গীতাভিনয় 
অজংখ্য রচিত হচ্ছিল কিন্তু তার পৌরাণিক নাটকগুলির উপর যাত্রা অথবা 
গীতাভিনয়ের প্রভাব পড়ে নি। মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য 
নাটকের বাস্তব জীবনাদর্শ বিমিশ্রিত হয়ে তার পৌরাণিক নাটকগুলির জন্ম । 
ততৎকাঁলে নাগরিক জীবনে যাত্রার মধ্যে একটি রস রুচি দানা বাধতে থাকে । 
£এই ধারাটির প্রতি গিরিশচন্দ্র প্রথম হইতেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং বাহির 
হইতে ইহাই অবলম্বন করিয়া তাহার সাধনার স্ুত্রপাত হয় 1১১৩ 


যাত্রার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের এই বহিরঙ্গ মিল চোখে 
পড়ে দ্ন্্-প্রসঙ্গ আলোচনায় । প্রথমতঃ যাত্রার চরিত্রসমৃহের মধ্যে যেমন 
কোন দ্বন্দ অথবা! পরস্পরের মধ্যে আদর্শগত সংঘাত থাকে না, গিরিশচন্দ্রের 
অধিকাংশ পৌরাণিক ন'টকই তেমনি ছবন্বহীন, ঘটনার বিবরণমাত্র | দ্বিতীয়তঃ 


১৩. প্রাগুক্ত ॥| পূ ৩৬৬ 


১২২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


যাত্রার প্রধান রস ভক্কিবাদ এবং দার্শনিকতার প্রচার । যাত্রার অধিকাংশ 
চরিত্রের মধ্য দিয়েই এই ছুটি বিষয় এগিয়ে চলে । মনোমোহন বন্ুর নাটকের 

ংসার-অনাসক্ত চরিত্রের মত গিরিশচন্ত্রের কঞ্চকী এবং বিদ্বধক চরিত্রও 
ভক্তিগ্রবণ এবং দার্শনিক । তৃতীয়তঃ যাত্রার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য গীতি- 
ময়তা। কিন্ত যাত্রায় সঙ্গীত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুর্বল হয়ে পড়ে। 
এই প্রসঙ্গে "সংবাদ প্রভাকরঃ পত্রিকা মন্তব্য করেষ্ছিল ) 


গ্প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি সঙ্গীতপ্রিষ ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা 
জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য 
বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তং" 
প্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন আবস্ত কবিয়াছেন 15 ১৪ 


কিন্ত এ কথা স্বীকার কবতেই হয় গীতাভিনয় রচয়িতার1 ঘাত্রার সঙ্শীতকে 
নাটকের সঙ্গীতে উন্নীত কবতে চেয়েছিলেন । তেমনি উনিশ শতকের শেষ 
দিকে থিয়েটার-সঙ্গীতের প্রভাবে যাত্রা-পালতেও সংগীত রীতির পরিবর্তন 
ঘটতে থাকে । “এতে (যাত্রায়) গানের সংখ্যা কমে গেলেও এক একটি 
পালায ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ খানা পর্যন্ত গান থাকল । উনিশ শতকেব 
দ্বিতীয়া থেকে ও বিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যস্ত গানেব দিক থেকে 
যাত্রা-নাট্য দ্বাবা থিয়েটারী নাটক প্রভাবিত হয়|? ১« 


গিরিশচন্দ্র গীতিনাট্য এবং পৌরাণিক নাটক রচন1 করতে গিয়ে যাত্রার 
দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিলেন । এই জাতীয় যাত্রান্ুসারী গান প্রয়োগের জন্য 
তিনি কম সমালেচিত হননি | চতুর্থতঃ যাত্রার মত গিবিশচন্ত্রে নাটকেও 
জনরুচির তাগিদে ক্লথ হান্তরসিক চরিত্রের আগমন ঘটেছে। ব্রজমোহনের 
ছুঃশাসন, শকুনি অথবা মনোমোহনের, ব্যাধ, অশ্বরক্ষক প্রভৃতির অনুরূপ চরিত্র 
গিরিশচন্দ্রের নাটকেও কম নেই । 


কিন্তু যাত্রা নাটক নয়ঃ গিরিশচন্দ্র যাত্রারচয়িতা নন, পৌরাণিক নাট্যকার । 


১৪. সংবাদ প্রভাকরঃ ১৬ই নভেম্বর, ১৮৬৫ 
১৫. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য £ যাত্রা নাটক ও থিয়েটারী নাটক, রবীন্দ্র ভারতী 
পত্তিকা, সপ্তমবর্ষ ৪র্থ সংখ্য1, অক্টোবর _ডিসেম্বর, 
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এর কারণ তাঁর নাটকে যাত্রার মত দেবতা সর্ধত্র উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত নন-_ 
মানুষ জর্বত্র দেবতা-নিয়ন্ত্রিতি নয়। অন্তরঙ্গের দ্দিক থেকে পাশ্চাত্য 
প্রভাবই তার নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্ধকরী। গ্রীক নাটকের নিয়তিবাদ 
নয়, ইংরাজী নাটকের মানবতাবাদই তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির অতস্তরজ- 
প্রত্যয়। তার প্রত্যেকটি পৌরাণিক নাটকের সর্বত্র হয়ত এই বৈশিষ্ট্যটি 
উপস্থিত নয় কিন্তু অধিকা'শ নাটক সম্পর্কেই এই মন্তব্য প্রযোজ্য । হয়ত 
এজন্যই বালীকির রাম-লক্ষণ নয়, কৃত্তিবাসের রাম-লক্ষ্সণ ॥ বেদব্যাসের কুরু- 
পাগুব নমঃ কাশীরাম দাসের কুরু-পাগুব; ভাগবতের রাধাকৃষ্ণ নয়, বৈষ্ণব 
পদ্দাবলীর রাধা-কঞ্ণ ; কালিদাস-পুরাণের উমা-মেনকা নয় কবিওয়ালাদের 
উমা-মেনকা তার পৌরাণিক নাটকগুলির অনুম্থত চরিত্র । 


সংখ্যাগত বিচারে গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্যগুলির প্ররেই পৌরাণিক 
নাটকগুলির স্থান। 


নাটকের চরম সার্থকতা তার অভিনয় সাফল্যে । গিরিশচন্দ্র তৎকালীন 
বাংলাদেশের অধিকাংশ নাট্যমঞ্চে নিদেশিক এবং অভিনেতা থাকার সময় 
অভিনয়ের প্রয়োজনেই নাটক লিখতেন । সেজন্যই তার অধিকাংশ নাটক 
একাধিক রজনী অভিনয়ের পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 


'রাবণবধঃ গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক। এই নাটকটি যে 
সেকালের কলকাতার দর্শকদের কি বিপুল আলোড়িত করেছিল তার পরিচয় 
আছে সমকালীন পত্রিকাগুলির পাতায় । এর কারণ নাটকটির সর্তত্র কত্তিবাসী 
রামায়ণের বাঙালীন্ুুলভ ভক্তিপ্রাণতার পরিচয় রক্ষিত। ভক্তিবাদই যে রাবণ- 
বধ নাটকের বিপুল জনপ্রিয়তার উৎস সে সম্পকে নাটকটির প্রথম রজনীর 
বিভীষণ চরিত্রের অভিনেতা অমুতলাল বস্থ বলেছেন £ 


রাবণ বধ নাটক যেদিন প্রথম অভিনীত হয়, আমাদের বড়ই ভাবনা 
হইয়াছিল পৌরাণিক নাটক চলিবে কিনা? কিন্তু অভিনয়কালীন যে সময়ে 
জগজ্জননীর অভয় পাইয়া রাবণ অবধ্য হইয়] উঠিয়াছে, রামচন্দ্র হতাশ হইয়া 
লক্ষণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হন্ছমান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে বলিতেছেন__ 
দেহ সবে বিদ্বায় আমায়, 
সাগর সলিলে-ত্যাজিব তাপিত প্রাণ !.* 


১২৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


রামচন্ত্র-বেশী গিরিশচন্দ্রের জলদগন্ভীর কণ্ঠ হইতে যখন শেষ দুই ছত্র-_ 

তারার চরণে ভক্তি-অস্ত্র বিনে 

কি পারে বিদ্ধিতে আর ! 
উচ্চারিত হইল, তখন দর্শকমগ্ডলী, আমাদের মনে হইল, এ নাটক চলিবে, 
ভক্তিপ্রধান বাঙালী তাহার জন্মগত সংস্কার ভূলে নাই-ধর্মপ্রাণ জাতির 
মর্মস্থান এ নাটক ঠিকস্পর্শ করিয়াছে ।৮ ১৬ 


সংলাপক্থষ্টি, ঘটনাস্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গিবিশচন্দ্র কৃন্তিবাসকে অনুসরণ 
করলেও জীতা চরিত্রের অগ্রিপরীক্ষার দৃশ্যে গিরিশচন্দ্র অপূর্ব হ্বষ্িক্ষমতাব 
সাক্ষর রেখেছেন । ১৮৮১ সালের ৩*শে জাঠয়াবী ন্যাশানাল খিয়েটারে 
“রাবণ বধে'র প্রথম অভিনয়ে বিনোদিনীব জীত। চবিত্রে সুন্দর অভিনয়ের 
পিছনে এই চবিত্রস্থষ্টির গুণই কাজ করেছিল । 


লৌকিক উপাদানেৰ প্রাচুর্ধ 'বাধণবধ” নাটকের জনপ্রিয়তার যেমন একটি 
কারণ তেমনি দ্বিতীয় কারণ হল এই নাটকে প্রথম ব্যবন্ৃশ হয় গৈরিশছন্দ। 


গিরিশচন্দ্রেব “বাবণ বধ রচনাব পবেব বছব বিহারীলাল চট্টোপাধ্যাষও 
'রাবণবধ' (১৮৮২ )নামে একটি পৌবাণিক নাটক লেখেন। 


«বাবণ বধঃ নাটকেব অভূতপূর্ব সাফল্যই গিবিশচন্দ্রকে “পীতাৰ বনবাস' 
রচনার উদ্ধদ্ধ কবে। রামলীতার অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন এবং সীতার বনবাস 
নাটকটির মুখ্য কাহিনী । এই নাটকে ছুটি স্বপ্রদৃশ্য আছে যা বালীকি, 
কালিদাস অথবা কুত্তিবাসে নেই । রাবণেব চিত্রের উপব সীতার নিদ্রা 
যাওয়ার কাহিনী চন্দ্রাবতীব বামায়ণে থ|কলেও গিরিশচন্দ্র এই ঘটনাটিকে 
আশ্রয় করায় নাটকের করুণবস জমতে পারেনি । লব-কুশেব যুদ্ধে নিকাব 
উপস্থিতি পুরাণ-বহিভূতি বিষয়। সীতার পাতাল প্রবেশ দৃশ্ত না দেখিয়ে 
“শুন্যে কমলাসনে লক্ষ্মীরূপে সীতার আবিভাব? দৃশ্য রচণ]র কারণ সমকালীন 
দর্শকের রুচি তৃপ্ত করা । দ্বিজেন্দ্রলাল এবং যোগেশ চৌধুরীর «দীতা” নাটকের 
পরিণতি ভিন্নতর । “রাবণ বধে*র মত সীতার বনবাস নাটকেও মধুস্থ্দনের 
মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রভাব স্পষ্ট । তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উক্তির 
প্রতিধ্বনিও শোনা যায় 


১৬. অবিনাশ গজোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ২২৬ 
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সীতা । রাজ খষি জনক আমার, 

স্থ্যবংশ কুলবধৃ-_ 

দশরথ শ্বগুর ঠাকুর, 

রাম স্বামী, দেবর লক্ষণ | [২য় অঙ্ক ২য় গভাঙ্ক] 
১৮৭৮ খণষ্টাব্েে ব্রজ্মোহন রায় মহাভারতীয় উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে 
লেখেন “অভিমন্থ্যবধ* । এর তিন বছর পর গিরিশচন্দ্র “অভিমলুযুবধ” রচনা! 
করেন এবং হ্াশানাল থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ে যুধিষ্ঠির ও ছুধোধন এই দ্বৈত 
ভুমিকায় অভিনয় করেন । এই শাটক সম্পকে লেখা হয়েছিল : 


অভিমন্তাবধের অভিমন্থ্য আমাদের সেই মহাভারতের অভিমন্থা-_সেই 
কল্পনার আদর্শভৃত অভিমন্যু । এই বঙ্গীয় নাটকখানিতে যেখানেই আমরা 
অভিমন্ত্যুকে পাইয়াছি--+কি উত্তরার সঙ্গে প্রেমালাপে, কি সুরার সঙ্গে স্নেহ 
বিনিময়ে, কি সপ্ঠরথীর দুভে'ছ্য ব্যুহমধ্যে বীরকার্ধ সাধনে--সকল স্থানেই এই 
নাটকের অভিমন্থ্যু প্রকৃত অভিমন্ুই হইয়াছে । ১" 


একদিকে সংস্কৃত বেণীসংহার নাটক অন্যদিকে মধুসদনের মেঘনাদবধ 
কাব্যের প্রভাব এ নাটকে লক্ষণীয় | 


নটি দৃষ্তে সম্পূর্ণ “লক্ষণ বঞ্জন” নাটকটি পৃরববর্তী “সীতার বনবাস+ নাটকের 
পরিশিষ্ট কাহিনীমাত্র। এই নাটকের প্রধান ত্রুটি হল নাটকটি অপূর্ণ এবং 
চরিত্রগুলি অপরিস্কট । অন্ান্ত পৌরাণিক নাটকসমূহের মত লক্ষণ বর্জনও 
করুণ রসাশ্রয়ী নাটকের সাফল্য লাভ করতে পারেনি । 


রামায়ণের কাহিনীকে ঘটনা অনুযায়ী গিরিশচন্দ্র পর পর রূপ দেননি 
বলেই “রাবণ বধ", “সীতার বনবাস+* এবং “লক্ষণ বজ'নঃ রচনার পর তিনি 
কাহিনীর প্রথম অংশে দৃষ্টি দেন এবং একে একে লেখেন “সীতার বিবাহ”, 
'রামের বনবাসঃ এবং «জীতা। হরণঃ | এর মধ্যে প্রথম নাটকটিকে বিশ্বামিত্র 
কতক দশরথের কাছে রাম ও লক্ষ্মণকে প্রার্থনা থেকে সুরু করে দশরথের চার 
পুত্রের বিবাহ বঘিত হয়েছে । এটি তিন অঙ্কের নাটক । গ্রামের বনবাসে, 
রামের বনবাস যাত্রা থেকে চিত্রকুট পর্বতে ভরত-মিলন পধস্ত কাহিনীর বিস্তার । 
এটি পাঁচ অঞ্কের নাটক। “সীতাহরণে” লক্ষণ কর্তৃক শৃপনখার নাঁসিকা- 


১৭, ভারতী, মাঘ, ১২৮৮ 


১২৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ছেদন থেকে গুরু কবে অশোকবন থেকে হনুমান কর্তৃক সীতাব সংবাদ আনযন 
কাহিনী পরিবেশিত । এটিও পাচ অঙ্কের নাটক। তিনটি নাটক বচনাতেই 
গিরিশচন্দ্র কৃত্তিবাসকে অন্ুসবণ করেছেন । যে সব গুণ থাকলে একটি 
পোৌঁবাণিক নাটকের সার্থকতা ঘটতে পাবে, 'এই তিনটি নাটকে সেগুলি সর্বত্র 
বক্ষিত হযনি। 


রামায়ণ-কাহিনীশী আশ্রয়ে রচিত পৌঁবাণিক শাটকগুলিব ব্যাপক জনপ্রিষতা 
গিরিশচন্দ্রকে “দীতার বিবাহ? নাটক বচনায উৎসাহিত কবে। এই নাটকটি 
কাহিনীব ক্ষেত্রে বামায়ণ-অগ্ুসাবী হলেও নাট্যকাবেব মৌলিকতা উপেক্ষণীয় 
নয়। বিভিন্ন শ্রেণীব চবিত্রেব ( সৈন্য, পুবস্ত্রী, ভূত্য, পণ্ডিত ) মধ্য দিযে 
হাস্তবস পবিবেশন কব হয়েছে । নাটকেব স্থচনায রামকে গোঁলকপতি 
খিষু" এবং সীতাকে বম বূপে বর্ণনা কবা হযেছে । খধামেব পুর্বস্বতি মন্থন ৭ 
এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য । সীতা ও বতিব উক্তিও প্রত্যুক্তিও নাট্যকাবেব মৌলিক 
কল্পনা । জীতাব বিবাহে, মহাদেব ও প্রমগণঃ বিশ্বামিত্র, লক্ষ্মী, এবং 
হিজডাব মুখে গান বসানো ছাড়াও নেপথ্য সংগীতেবও ব্যবহাৰ আছে। 
কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ নাটকেব মত এ নাটকে কোন সমাপ্তি সংগীত নেই । 


জৌীতাব বিবাহ+ নাটকেব প্রথম অভিনয়ে (১১ মাচ, ১৮৮২) পবেব 
মাসেই “বামের বনধাস" প্রথম অভিনীত হয (১৫ই এপ্রিল ১৮৮২)। এই 
নাটকটিব সর্বাপেক্ষা বড ক্রটি হল ঘটনাটি এলোমেলো, ফলে কোন কেন্দ্রীয 
কাহিনীব একমুখী পরিণতি ঘটেনি । দশবথেব পুনন্সেহ এব" বাম-বনবাসেব 
ফলে তাব মৃত্যুই নাটকটিকে আংশিক কক্ণবসম্বখব কবেছে। দৃশ্তগুলি আব 
একটু বিস্তাবিত হলে নাটকটি ট্রাজেডিব পথে যেতে পাবত। দুশ্সঙ্জাব 
ক্ষেত্রে এই ত্রুটি 'সীতাহবণ* নাটকেও (প্রথম অভিনয় ২২শে জুল[ই ১৮৮২ ) 
বয়ে গেছে। ঘটনাব কেন্দ্রবিচ্যুতি দ্দীতাহবণ” নাটকে “দীতাব বনবাস, 
অপেক্ষা দুর্বল করেছে । চবিত্রেব দিক থেকে শৃর্পনখা বেশী লৌকিক বঙে 
(1,০০৪1 0০1০) চিত্রিত হওয়া পৌবাঁণিক চবিজ্রেব গাভী হাবিয়ে 
কমিক চবিজ্রে পর্বসিত হযেছে । বাম এবং বাণ চবিত্রেব গতান্থুগতিকতা 
সীতা এবং মন্দোদরী চবিক্রের পাশাপাশি যেন বেশী চোখে পডে। এই 
নাটকে ব্যবহৃত বত্ববালাগণ এবং নর্তকীদেব গান “পাণবগৌববে"ব অপ্পবা- 


১৮, দ্রঃ ৩1১, ৩1৪, ৩৫, 
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গণের গান এবং “পাগুবের অজ্ঞাতবাসে'র কিস্করীগণের গান অপেক্ষা ভাল । 


রামায়ণ কাহিনী নিয়ে একের পর এক নাটক লিখে গিরিশচন্দ্র ক্লাস্ত হয়ে 
পড়েছিলেন । তা ছাড! বামায়ণের যুল কাহিশী মোটামুটি ছটি নাটকের মধ্য 
দিয়ে পরিবেশিত হয়ে গিয়েছিল । এদিকে জনগণের বুকে তখনও পৌরাণিক 
নাটকের জন্য গরুড়ের ক্ষুধা । গিরিশচঞ্জ রঙ্গমঞ্চের দাবী মেটাতে কাহিনী 
থুজলেন মহাভারতেব পাতায় । 


“পাগুবের অজ্ঞাতবাস* (প্রথম অভিনয় ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৩) নাটকের 
ছুটি মূল ঘটনা-_কীচক বধ এবং কুরু-পাপগুব যৃদ্ধ। প্রথম ঘটনার নায়ক ভীম, 
দ্বিতীয় ঘটশার শায়ক অ্জজন। গিরিশচন্দ্র এই প্রথম তার নাটকে চরিত্রের 
প্রবৃত্তির উপর জোর দিলেন । শ্রীরুষ্ণ এখং দ্রৌপদী চরিত্রও মূল মহাভারতের 
অনুকরণে তাদের স্বাভাবিক রূপটি নিষে চিত্রিত হলেন। প্রুরাণের বৃত্তান্ত 
এবং গুণ নিয়ে উপস্থিত হলেও «পাগুবের অজ্ঞাতবাসঃ নাটকটি অলৌকিকতাষ 
প্রাবিত হযনি । ১৮৭৫-এ ভোলানাণ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন প্পাগুবের 
অজ্ঞা তবাস* | 


'দেবীভাগবত” এবং “শিবপুবাণে” দক্ষষজ্জঞে কাহিনী আছে। বাংলা 
সাহিত্যে দক্ষবজ্জের ঘটনাকে আশ্রয় করে একাধিক গীতাভিনয় এবং 
পেৌবাণিক নাটক রচিত হয়। মনোমোহন বন্থুর “সতী নাটক? (১৮৭৩) 
রচনার ঠিক দশ বছর পরে গিরিশচন্দ্র লেখেন “ক্ষযজ্ঞ, নাটক । উভয়ের 
রচনায় পার্থক্য হল এই, মনোমোহনের নাটকে যেখানে গাহ'স্থ্য জীবন-রসের 
প্রকাশ, গিরিশচন্দ্রের নাটকে সেখানে শশী ও মহামায়া-তত্ব প্রচার | 
সাংখ্যের পুরুষ-প্রক্কতি তৰও নাটকটিতে উচ্চাবিত। «ইহার অন্তর্গত দশ- 
মহাবিদ্যা ও সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেবের শোকাকুল অবস্থা বর্ণনায় 
ভারতচন্ত্র ও হেমচন্দের প্রভাব অনুভব করা যায়। তবে ইহাতে সতীদেহ 
স্বন্ধে করিয়া শিবের জ্রিভৃবন ভ্রমণ বৃত্তান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে । তাহ না 
হইলে শিবের চরিত্রটি আরও সুপরিশ্ক,ট হইতে পারিত। প্রস্থৃতির চরিত্রটিতে 
মেনকার ছায়া আসিয়! পড়িয়াছে |? ১৯ তপনস্থিনী চরিত্রটি গিরিশচন্দে র 
মৌলিক স্থষ্টি। 

“বিষুপুরাণে সুনীতি-পুত্র ধুবর বিষু-ভক্তি কাহিনী অতি সুন্দরভাবে 
বর্ধিত। বিমাতা ন্থুরুচি কতৃক ঞ্রবর আগমন, তার হরিদর্শন লাভের ব্যাকুল 


১২৮ বাংল। সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


আকাঙ্কা, বনচারী ফ্ুবর সপ্তধির সঙ্গে সাক্ষাৎ, ধ্রুবর তপস্যা এবং বিষ্টুর 
বরদান-_-ফধবতার! ও দেবলোকের স্থষ্টির কাহিনী বাংল সাহিত্যের গীতা- 
ভিনয় এবং পৌরাণিক নাট্যকারদের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসাবে উপস্থিত হয়ে- 
ছিল। এই কাহিনী নিয়ে রচিত গ্রস্থগুলির মধো নিমাইচাদ শীলের *গ্রুব 
চরিত্র (১৮৭২), গিরিশচন্দ্র ঘোষের (হ্াদ্দাড়, গিরিশ) “ফ্ুব তপস্তা* এভোলানাথ 
মুখোপাধ্যায়েব “রব যোগাখ্যান' (১৮৭৫), শন্দলাল রায়ের ঞ্ব চরিত্র, 
(১৮৮৭), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের “রব” (১৮৯৮), মতিলাল ঘোষের 
চ্রুবঃ (১৯১৬) উল্লেখযোগ্য । অন্যান্য নাট্যকার অপেক্ষা গিরিশচজ্ঞের “ঞ্ব 
চরিত্র গৃস্থে পৌরাণিক কাহিনীকে যথাষথরূপে গৃহণ করা হয়েছে। অবশ্য 
বিষ্ণপুরাণে মহাদেবের অঙ্গে ধ্রবর সাক্ষাতের কোন পরিচয় নেইঃ বৈষ্ণব 
ভক্তি প্রচারের জন্যই গিরিশচন্দ। শিবকে আনয়ন করেছেন । 


ফুব চবিত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক । গছ্য সংলাপে চলিতের সচ্ছন্দ গতি বজায় 
আছে। সখীগণের গানগুলি স্ুপ্রযুক্ত। মহাদেবের উক্তিতে সর্বধর্মসমন্বয়েব 
স্ুরটি প্রকাশিত হয়েছে । তবে নাটকের সমস্থ চবিত্রই উধর্বলোকের ভাব নিয়ে 
উপস্থিত, মানবিক বসেব উত্সার কোথাও নেই । 


মহাভাবতেব বনপবে'র অতি সুপরিচিত কাহিনী নল-দময়ন্তী। «ঞ্ব 

চরিত্রের মত নল দময়ন্তীব কাহিনী নিয়ে বহু যাত্রা পালা গিরিশচন্দের পূর্বে 

রচিত হলেও সেগুলিব ব্যর্থতা সম্পর্কে ঈশ্ববচন্দ, গুপ্তেব উক্তি প্রণিধাণযোগ্য £ 

“কালিয়দমন, বিগ্যাস্ুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রা আমোদ আছে 

কিন্তু তত্বাবৎ অত্যন্ত ঘ্বণিত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাতে 

আমোদ-প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্রসমাজের কদপি সস্তভোষ 
বিধান হয় না|? ২০ 


গিরিশচন্দ্র ব্যাস মহাভারতের কাহিনীকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করায় 
তাঁর “নলদময়্তী+ (প্রথম অভিনয় ১৪ই ডিসেম্বর, (১৮৮৩) যথার্থ পৌঁবাণিক 
নাটক হয়েছে । কণকবর্ণ হংসের দৌত্যে রাজা নল ও দময়স্ভীর মধ্যে প্রেম 


৯৪, আশুতোষ ভট্রাচাষ+£ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড 
দ্বিতীয় সংঃ ১৯৬০১ পৃ--৩৮৫-৮৬ 
২*. সংবাদ প্রভাকর, ২৮শে ভুনঃ ১৮৪৮ 
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সঞ্চার থেকে বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে ণল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদে এবং নাটকের শেষে 
অশ্রবিসজ নের মধ্য দিয়ে উভযের পুনরায় মিলন-মহাভারতোক্ত এই দীর্ঘ 
কাহিনী নাট্যকার সম্পূর্ণ গুহণ করেছেন। গিরিশচন্দ বুঝেছিলেন এই 
উপাখ্যানের মধ্যে জীবনরন অতি প্রগাঢ়, কাহিনীটি আগাগোডা ঘটনা- 
সংঘাতে মুখর । মুল চরিত্রের মত পার্থচরিত্রগুলিও “নলদময়স্তী'র অন্যতম 
আকর্ষণ । মধৃস্থদনের “পদ্মাবতী” নাটকের কলি চরিত্র কৃষ্ণমিশ্রের সংস্কৃত 
নাটক প্প্রবোধচক্দ্রোদয়ে*র 'গহঙ্কার চরিত্র এবং সংস্কৃত নাটকের অতি পরিচিত 
বিদ্ধক চরিত্র গিরিশচন্দ্রের নাটকে যথাক্রমে কলি, শকুনি এবং বিদ্ুষক 
চারপ্রের উপর ছায়া! ফেলেছে । এই স্থত্তে বলা যায় গিরিশচন্দ্রের বিদ্বুষক 
ওদরিক হলেও সে রাজার সুখ-ছুঃখও সমভাবে অন্ুদ্ব করে, তাই নলের 
জন্ধানে বাব হতে গিয়ে সে বলে-_- 


ব্রাহ্মণী । কত দিনে দেখা পাব? 
বিদ্ূধক। নল যবে রাজা পুনঃ । 
বনে বড় ছিল ভদ্ব-- 
দেখা ফল খেতে হয়, 
কিন্তু 
পৃক্ষবের নুগ্রহে এস ভয় ঘুচেছে, 
এক বস্খে রাজা গেছে বনে। 
কাদি াষ, ব্রাঙ্গণিঃ খানিক; 
নান 
রাজ্যে মান1- কেহ নাহি দিনে অন্রজল ; 
সঙ্তি, খৃঁকি “কাথা রাজা, 
য[ও ফিরে,_-নহেঃ মম পদ নাহি চলে। 
[ ২য় অন্ধ, দর্থ গর্ভাঙ্ক] 


কালিদাস সান্যাল, ভোলানাথ মুখোপাধাম়ঃ উমাচবণ দে, অভয়ানন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাণচজ্্ দাস গিবিশচন্দ্রের পূর্বে “নলদময়স্তী+ যাত্রা-নাটক 
লিখেছিলেন । 


“কমলেকামিনীঃ এবং “বৃষকেতু* নাটক ছুটির প্রথম অভিনয় এক মাসের 
বাবধানে স্টার থিয়েটাবে অনুষ্ঠিত হয়। কমলেকামিনীর বিষয়বস্ত 


১৩০ বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


চণ্ীমঙ্গলেব অন্তর্গত শ্রীমস্ত কাহিনীকে অবলম্বন কবে বচিত হলেও, 'বৃষকেতু? 
নাটকটি ধর্মমঙ্গলের হবিশ্চন্্র পালাৰ অন্থলবণে বচিত এমন স্থির সিদ্ধান্তে 
পৌছানে? যায় না। বৃষকেতু সবাসবি কাশীবাম দ্াসেব “মহাতাবতঃ 
অন্ুলরণে রচিত । 


১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্ধে দীনবন্ধু “কমলে কামিনী+ নামে যে বোমান্টিক নাটক 
লেখেন তাব সঙ্গে কবিকঙ্কনেব ধনপতি-পালার কোন যোগ নেই । গিবিশ- 
চন্দ্রেব পুর্বে একই নামে জীবনকৃষ্ণ সেন (১৮৮৬) এবং বাধানাথ মিত্র (১৮৮২) 
নাটক লিখেছিলেন । “কমলে কামিশী'কে গিবিশচন্দ, “ভক্তিবসাত্মক নাটক, 
রূপে বর্ণনা কবলেও এ নাটকে পৌবাণিক আবহাওষ1 স্থষ্টিব চেষ্টা লক্ষণীয। 
কিন্তু অন্যান্য পৌবাণিক নাটকের চবিত্রেব মত এখানে শ্রীমন্ত চবিত্রে অহৈতুকী 
ভক্তির প্রকাশ ঘটেছে, ঘটেছে সকামা ভক্তিব আন্মপকাশ। 


“বুষকেতু* একাঙ্ব নাটক। “কমলেকামিনী” যেমন চণ্ডীমঙ্গলেব খণ্ডিত 
কাহিনীব ন]ট্যরূপ, বৃষকেতুব কাহিনী তেমনি অল্পপবিসবে বচিত, গণ্ডিত। 
এব ফলে আদশকথা এবং কাহিনী পাশাপাশি ন| এগিয়ে চলাষ চবিত্রকে 
অবিকশিত দেখা যায 


“বুযকেতু” নাটকেব ক্রটি “প্রহলাদ চবিত্র” নাটকেও উপস্থিত। বাংল" 
নাট্যসাহিত্যে প্রচ্লাদ কাহিনী নিয়ে বেশ কখানা নাটক লেখা হযেছে । 
গিবিশচন্দ, মাত্র ছুটি অঙ্কে নাটক সমাপ্ত কবলেও কাহিনীব মলভাব খাঁঞুত 
হযশি। কিন্তু 'বুষকেতু”ব মত খালোচ্য নাটকটিও মাপশবাদেব কখা বেশী 
উচ্চাবণ কবায নাটকীয বস ক্ষুপ্ন হযেছে । কেবলমাত্র প্রল্লাদ-মাতা কয়াধব 
চবিত্রটি ঈষৎ মানবিক মুল্য লাভ করেছে । 


শ্রীবংস চিন্তা, গিবিশচন্দেব অন্যান্য পৌবাণিণ নাটকেব সমধর্মী। 
এই অভিপবিচিত পৌবাণিক কাহিনীটি শ্রীবংস বাজাব দ্ুঃখববণেব একটি 
ধাবাবাহিক চিত্র । এব জঙ্গে যুক্ত হযেছে চিন্তা, শনি, লক্ষ্মী ইত্যাদি চবিত্রেব 
নানা গণ। নাটকেব পবিণতিও অন্ত।ন্য পাকের মত মিলনান্তক | প্রীবংস- 
চিন্তা রচনাব জঙ্গে সঙ্গে গিবিশচন্দের প্রথম পর্বের পৌবাণিক নাট্যবচনাব 
পবিণতি ঘটে । এব পব প্রভাস-যজঃ “জনা? প্পাণ্ডবগৌববগ “তপোবন, 
ইত্যাদি কট পৌরাণিক নাটকে নাট্যকাবের ভক্তিবিহবল চিত্তেব প্রকাশ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৩১ 


যেমনটি ফুটেছে পূর্ববর্তা নাটকগুলিতে তা৷ অন্ুপস্থিত। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে 
ইতিমধো [গরিশচন্দের সাক্ষাৎ ঘটে ঘাওয়ায় পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের 
এই প্লাবন সঙ্গত কারণেই দুর্বার হয়েছে । 


গিরিশচন্দের পৌরাণিক নাটকের আর একটি ধার! হল চরিতনাটক। 
ভারতবর্ষের কয়েকজন ধর্মসাধকের সম্পর্কে জনশ্রুতি এবং ইতিহাস 
অবলম্বন করে তিনি কয়েকটি নাটক রচনা করেন। এগুলির 
কোনটিকেই গিরিশচন্দ, পেরাণিক নাটক বলে দাবী করেননি । কিন্ত 
পৌরাণিক সংস্কার নাট্যিক চরিত্রগুলিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে এবং 
কীন্তিত চরিত্রট স্থচনা থেকেই এমনভাবে ভগবানের অবতার রূপে অলৌ- 
কিক ঘটনার কারণ হয়েছে যে নাটকগুলিও সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক লক্ষণাক্রাস্ত 
হয়ে পড়েছে । চৈতন্য, শিত্যাননা, বুদ্ধ এবং শঙ্করাচার্--এরা ভগবানের 
অবতাররূপে গিরিশচনে র নাটকে চিত্রিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঈরিত্রগুলির মধ্যে 
গিরিশচন্দ্র গ্রহ্থণ করেছেন _বিবমঙ্গল ঠাকুর, রূপ সনাতন, পর্ণচন্্র ও করমেতি 
বাঈকে-_-ফারা সকলেই ভক্তির মুছ'নায় অবশ-শিখিল। গিরিশচন্দ্র যেকালে 
এই নাটকগুলির অধিকাংশই রচনা করেছিলেন সেই যৃগে যুক্তির স্থান গ্রহণ 
করেছিল ভক্তি । গিরিশচন্দ্র জনসাধারণের সেই দাবী মিটিয়েছিলেন ১৮৮৪ 
থেকে ১৮৮৯ সালের মধ্যে রচিত অবতার-ভক্ত পধায়ের নাটকগুলি রচনা 
করে। তবে কালগত দিক থেকে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধার। না থাকায় পরবর্তী- 
কালে রচিত গিবিশচন্দ্রেব পূর্নাঙ্গ পাঁরাণিক শাটকগুলির আলোচনা! আগেই 
করে নেওয়। যুক্তিযুক্ত । 

শরীরের উত্তর-জীবনের কাহিনী-আ শরয়ী পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক 
প্রভা যজ্ঞ (প্রথম আভনয় ৩রা মে ১৮৮৫) অন্যান্য নাট্যরচয়্িতাদের কৃ 
রাধা বিষয়ক রচনা অপেক্ষা উন্নততর | রাধা-কষ্চ চরিত্রের মধুরলীলা-বিসয়ক 
যাত্রাগুলি হয়ত গিরিশচন্দ্রকে প্রেরণা দিয়েছিল । গিঁরশচন্দ্রেরে কলমে 
নন্দালয় এবং দ্বারকার পটভূমি সুন্দর না৮৭॥ আভাস লাভ করেছে। শেষ 
জীবনে রচিত তার ত্রাঙ্ক গীতিনাট্য “নন্দদুলাল' (১৯৯০)-এর সঙ্গে “ঞভাস- 
যজ্” নাটকের রসগত মিল আছে । 


“জন? নাটকের পৌরাণিকত্ব নিয়ে বন তর্ক-বিতর্ক হলেও বলা চলে 
এটিই গিরিশচন্দে র শ্রেষ্ঠ পৌবাণিক নাটক। কাশীরাম দাসের মহাভারতের 


১৩২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


“অস্থমেধ পর্ব এবং মধুস্থদনের “নীলধ্বজের প্রতি জনা+ পত্রটি গিরিশচন্দ্র 
নাটকের প্রেরণাভূমি। এর জঙ্গে মিলেছিল তার সেক্সপীয়র-পড়া মন। এর 
ফলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারার একটি নিটোল উপহার হিসেবে “জনা, 
সেদিন দর্শকদের কাছে এত প্রশংসা অজ'ন করেছিল। 


ফরাসী বীরাঙ্গনা “জোয়ান অব আর্ক* সেক্সপীয়রের নারীচরিত্র 
ভোলুম্নিয়া (কোরিওলেনাস) এবং “মার্গারেট” চরিত্র গিরিশচন্দের মনে 
ছিল। এই নাটকের মুলন্গুর 'এবং মুখ্যগতি জনাই নিয়ন্ত্রণ করেছেন । 
নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গভশাঙ্কেই জানা গিয়েছে-ত্তিনি শৈশবে 
মাতৃহীন ৷ চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গভঙ্ষে কুচ বলেছেন__ 


জন] নহে সামান্য রমণী 
জাহ্বীর সহচরী মহা তেজন্বিণী; 
ভোগ লালসায় এসেছে ধরায়,... 


জন৷ এইট্রকু জানেন যে তিনি ক্ষত্রিয়েব পত্রী, ক্ষত্রিয়জননী-__তাই 
নীলধবজের কৃষ্ণাভূন-প্রীতি তিনি সহ্য করতে পাবেন না। পুত্রকে যুদ্ধে 
পাঠাতে গিয়ে জনাব অস্তদ্বন্্ তীব্রতম হযেছে যাব সুন্দর প্রকাশ ছিতীয় অঙ্ক 
প্রথম গঞ্ভাঙ্কে। তিনি নিজের দুর্বলতা গোপন করতে পুত্রবধ্‌ মদনমঞ্জরীকে 
ভতসন1 করেছেন । দুর্বল সেনাপতি এবং মন্ত্রীদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন । 
অতঃপর সমগ্র নাটকব্যাপী জনা যেন স্বয়ং অগ্নি-গোলক | প্রবীরের মৃত্যুব 
পর জনার একদিকে “হা পুত্র হা প্রবীর আমার আতনাদ, অন্যদিকে প্রতি- 
হিংসার দুর্মর সংকল্প ("শোক নাই জনাব হৃদয়ে” ) নাটকের শেষ সংলাপ 
পর্যন্ত বিস্তৃত । নীলধ্বজের পিতৃসত্তা পুত্র প্রবীরের মৃত্যু ভূলে নগরে আনন্দোৎ- 
সবে অংশ নিয়েছে, কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে । কিন্ত জনা যে জননী-_ 
তাই তিনি শেষ পরত উন্মাদ হয়ে যান,-“তবে প্রাণ কি কাবণে রাখি | জনা 
মৃত্যুবরণ করে জ্বালা জুডান | 


বাংলা পৌরাণিক নাটকে জনার সহোদরা চরিত্র আর দ্বিতীয়টি নেই। 
এই চরিত্রের প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণতাই সমগ্র নাটকটিকে পাঠক এবং 
দর্শকের চিত্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। জনার এই ক্ষত্রিয়স্বলভ শৌর্ধ 
এবং রণোন্মাদনা হয়ত পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে কিছুটা বিন্ময়ের বিষয়, কিন্ত 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৩৩ 


একথাও সত্য তার সেই চরিত্র-দার্টাই নাটকটির মঞ্চসাফল্যের যথার্থ কারণ। 
পৃত্রশোকে অধীবা জনার মাতৃহ্বদয় যে শপথ উচ্চারণ করেছে তার ভিতর কোন 
অসঙ্গতি নেই__ 
জনা । শুন শুন 'ভীবণ শ্মশানভূমি | 

শুন সমীরণ। 

শুন প্রেতদানা ডাকিনী হাকিনী-- 

ফের যাবা এ নির্মম স্থলে 

শুন রবি গগনমগুলে। 

জলে স্থলে অনিলে অনলে 

মলক্ষিতে ভ্রম যে শরীবী, 

শুন শুন প্রতিজ্ঞা আমাব, 

যজ্ঞেশ্বর, চক্রধর, দগুধর কিবা, 

বজ,হাতে এরাবতে দেব পুরন্দর 

সবে মিলি হয় যদি অজূন সহায়__ 

পুত্রহন্তা অরাতিতে বক্ষিতে নারিবে। 

[ তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গভাাঙ্ক 7 


এই প্রতিন্িংসা-অভীপ্সা আর একবাব শোন! গিয়েছিল সেক্সপীয়রের 
“বিচাড দি থাড” শাটকে মার্গারেটের কণে £ 
13681 51011 [109 2] 211 111117579 (01 16৬61106, 
4৮110 00৮ 1 0109 1109 5101) 06170101175 10০, 
1810) 68109551761] 01105) 76110 1021) ১৪100 0195) 
109172৬6101] ১৫০০1]1/ 0017৮০৮০*৫ [01] 1)61006. 
02170611115 00170 01116) 0681 00০9, | 7012), 
70410111989 1156 8150 989, «0016 00815 088.0.5, 
(/&০ 4? ১০876 4 ) 


জনা নাটকের একাধিক প্রধান চবিত্র, ফ্মন শ্রীকষ্ণ এবং মহাদেব নিতান্ত 
মানবিক-আচরণে ভান্বর । দেবচরিত্র হওয়া সত্বেও তারা অলৌকিকতায় 
স্বগ'বাসী নন । এই চরিত্রগুদলির উপস্থিতিতে তাই «জনা নাটকের মধ্যে 
কিছুটা লৌকিকতার স্পর্ণ এপগেছে। আরও জোঁব দিয়ে বলা যায় এই 
চরিত্রগুলিই "জনাগকে পৌরাণিক নাটকের মর্যাদা দিয়েছে। 


১৩৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


জনার পরই এই নাটকের ষে চরিত্রটি পাঠক-দর্শককে আকর্ষণ করে সে 
বিদুষক। সেক্সপীঘনরের ৮০০1 ব1 81682 চরিত্র গিরিশচন্ত্রের আদর্শ নয়। 
বিদ্ূষকের পরিচয় অন্তরূপে পুর্বে যাত্রা-পালায় ছিল। তবে 'নল-দময়স্তীঃ 
এবং “প্ব চরিত্রে'র বিছ্ষক চরিত্রের হুবহু প্রতিফলন জনা” নাটকের বিদ্ৃধকে 
নেই, পরবর্তকালে রচিত “পাগুবগোরব* নাটকের “কঞ্চকী” চরিত্রের সঙ্গে 
তার গভীর মিল। সরস-রসিকতার আড়ালে বিদূষক চরিত্রে রয়েছে গভীর 
ভক্তিবাদ। 


জন নাটকের বিদ্ূধক জনা এব* প্রবীরের কথোপকথন শুনে আসন্ন ঘটনার 
পূর্বাভাস দেখতে পায় এবং রাজাকে সতর্ক করে বলে-_- 


নীলধবজ | যা হবার হবে, যুদ্ধ করি। 
বিদুষক। ভাই করুন, রথে চেপে ধন্তুক ধরুন | 
নীলধরজ | কিন্ত জয়-আশ। ত কোনমতেই নাই | 
বিদ্ূধক । আশায় লোক বেঁচে থাকে, নিবাশ। ধরে যদি কাজ কবেন, 
কাজট! নৃতন হয় বটে, কিন্তু শেষট1 কি ঘটে সেই একট] কথা! । 
[ ১ম অঙ্ক, ৪র্থ গভাঙ্ক ] 


বিদ্রষক প্রাণমন দিয়ে চেয়েছে যেন রাজপুরীর কোন সর্বনাশ না হয়। 
গঙ্গারক্ষকদের ঘোড়া চুরির ঘটনায় আমোদপ্রিয় দর্শকরা কেবলমাত্র বিদ্্ষক 
চরিত্রের রসিকতাঁব দিকটিই উপভোগ করে কিন্তু গভীরভাবে দেখলে প্রন্ি- 
পালকের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার পরিচয়টি অনায়াসে বোঝা যায়। পঞ্চম 
অস্ষের প্রথম গভাঙ্কের বিদ্ষক চরিত্র ভক্তিভাবের কাছে আত্মসমর্পণ কবেছে। 


শিশিরকুমার “জনা+-র প্রথম নটি অভিনয়ে “বিদ্ষক+ চিত্র বজ ন করে- 
ছিলেন, ঈশম অভিনয়ের সময় থেকে এ চরিত্রটি অভিনীত হতে থাকে। 
নিতামুক্ত বিদ্ুষক চরিত্রের বর্জন সম্ভবতঃ রঙ্গালয়ের দর্শকরা] ভালমনে 
সেদিন গ্রহণ করেননি । 


পৌরাণিক নাটকের কাহিনীতে ট্রাজিক রস থাকলেও নাট্যপরিণতি যে 
শেষ পর্যন্ত মিলনান্তক হতে বাধ্য হত তা মনোমোহন বন্থুর "সতী নাটকের 
আলোচনাতেই দেখা গেছে । গিরিশচন্দ্রও গ্জনা”কে আছ্যন্ত ট্রাজিক রসে 
আপ্লুত কবে শেষ পর্যন্ত একটি “ক্রোড়-অন্ক” যুক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। 


গিরিশচজ্জ ঘোষ ১৩৫ 


এমনও হতে পারে পৌরাণিক নাটকের এই পরিণতি গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা-জাত। 
অন্যথায় তিনি জনা চরিত্রের অস্তদ্বন্্র, দুঃখ-কষ্ট শ্বীকার, শোচনীয় পরিণাম 
ইত্যাদি দৃহ দেখাবার পর--জনাকে টনাজিক চরিত্র হিসাবে স্থষ্টি করার পর 
তিনি এ ক্রোড-অস্কটি যোগ করতেননা। এ অঙ্কে দর্শক দেখে-_“প্রবীর 
মদনমঞ্জরী জনা-কারো মনেই কোন ক্ষোভ নেই। দুঃখ বেদনা নেই, 
সকলেই সব ছন্দের অতীত-_শাস্ত ও সমাহিত চিত্ত ।-_-যে জনার জন্য এত 
শোচন! * যে প্রবীরের অকালম্বতার জন্য এত বেদনা, যে মদনমঞ্জরীর বাল্য- 
বৈধব্যের বেদনা, দুঃখের জন্য এত সমবেদনা, তারা সকলেই ছায়াবাজীর 
ছায়ায় পরিণত হয়ে, শোচণাকে অহেতুক করে তুলেছে ।*২* “জনা” একটি 
সার্থক টাজেডির উপাদানে পূর্ণ হওয়া সত্বেও পূরোপুরি বিষাদাত্তক হয়ে 
ওঠেনি । ভক্তিরসই এই ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। 


জনা নাটকের প্রথম অভিনয় হয়ামনাভণ রক্গমঞ্চে! অন্ভিনয়ের আগের 
দিন প*বাদপত্রে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল £ 


৬1619 22195 1766149110170610105 | 1111161581176206 ) 6 
1358001) 90666 0810008 | 98001089১ [119 2310 [020610)091" 
1893 29 ৮. 8. | 006 07150 706110111121106 01 ০৬/ 111)0108- 
102] 1018178, | 0% 0.0. 91951) (175 10010016561) / 5৬ 
101817719 1| 34 / ৩৬101811021 16256 1017) 10011910101) | 
/£৯1015010 4112060৮061005 1 1০৬০]  . 1060165 1 2/119.011%5 
/৯1010019010179 / 2118 / 016 501% (21061) 00] 0106 4১91)81109- 
0119 201৬৪, 01 0176 11711700112] ৮710 70112010818 ২২ 


বিজ্ঞাপনে *€1767108117719106)  “01190002, ইত্যাদি মনোরম শবের 
উল্লেখ থাকাব কারণ বোধ হয় এই যে, সেদিনের অভিনয়ে ক্রোড়-অস্কটি 
দৃশ্তায়িত হয়েছিল । গিরিশচন্দ্র মঞ্চে জনাকে সার্থক টাাক্তিক নাটক করতে 
পারেননি যেহেতু তার চেতনাটি পৌরাণিক সংস্কারে আছন্ন ছিল। জনার 
এই টাজিক-মুল্যের দিকটি পরবর্তীকালে বিখ্যাত অভিনেতা শিশিরকুমার 


২১. সাধনকুমার ভট্টাচাধ £ নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার, 


১ম খণ্ড 7 পৃঃ ২২৭-২৮ 
২২, 4৯001118, 38791 7১801110585 22100 বব ০৬০]00061, 1893. 


১৩৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ভাছুড়ী অনুভব করেছিলেন! ১৯১২ খীষ্টান্ে জনা নাটকে প্রথম প্রবীর 
চরিত্রে অভিনয় করার কালেই হয়ত তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন । 
অতঃপর তিনি পেশাদার পরিচালকরূপে পাদপ্রর্দীপের আলোয় আসেন এবং 
৯৯২৫ সালের ৩র! জুন নাট্যমন্দিরে জনা মঞ্চস্থ করেন। সেই অভিনয়ে 
ক্রোড-অস্ক বজিত হয় এবং করুণ রসাত্মক “জনা” দর্শকদের ব্যাপক প্রশংসা 
লাভ করে । উনবিংশ শতাব্দীতে গিরিশচন্দে,র পক্ষে যে ঝাঁকি নেওয়া সম্ভব 
হয়নিঃ বিংশ শতাব্দীর পরিবন্তিত দৃষ্টিভঙ্গীতে শিশিরকুমার ঝুঁকি না নিয়েই 
সেই কাজ করেছেন | “জনা'-তে গান আছে মোট ২০টি। এ ছাড়া নায়িকা" 
দের দুটি স্থবে আবৃত্তি আছে। সখীগণ, বসন্তকুমারী, প্রমথগণ, জনা, 
মদনমঞ্জরী-শ্বাহা ও বসন্ত, কাম ও রতি, নায়িকা ও সখীগণ, ভৈরব-ভৈববী, 
বালকগণ ও গোপিনীগণ এই গানগুলিব গায়ক-গায়িকা। সংলাপের মত 
সংগীতের মধ্য দিয়েও ভক্তির প্রকাশ | উদ্াহবণন্বরূপ বলা যায় বসস্তকুমারীব 
হরিগুণগান (২/৪ ), ভৈবব-ভৈরবীর মহাদেব ও কালীবন্দনা (৩1৪ ) অথবা 
বালকদের কীর্তন গান (৪ ৪ ) ভক্তিভাবেব প্রবাহ সৃষ্টি করেছে সত্য কিন্ধ 
নাটকেব ক্ষেত্রে এগুলি মপ্রষ়োজনীষ । 


গিবিশচন্দ্রে পববর্তী জনপ্রিয় পৌঁখাণিক নাটক 'পাগুবগৌববঃ (প্রথম 
অভিনয় ১৭ ফেব্রুয়াবী ১৯০০) দুর্বাশাব উর্বশীব প্রতি অভিশাপ এবং সেই 
অভিশাপ খগ্ুনের কাহিনী নিয়ে বচিত। “পাগ্ডব গৌরব” নাটকে দণ্তীবাজাব 
যে উপাখ্যান আছে গিরিশচন্দ্র সেটি পেয়েছিলেন উমাকান্ত চট্টরোপাধ্যাষ 
কর্তৃক পদ্যবন্ধে রচিত “দণ্ডীপব” (১৮৭*) থেকে [নৃত্যলাল শীল দ্বাা মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত] । গিরিশচন্দ্রের এই নাটক রচনাব পুর্বে প্রাণকুষ্ণ ধোষ লেখেন 
“দ্গুখচরিত বা উবশীর অভিশাপ* (১৮৮৬)। বোহিণণীশন্দন সরকারের 
“দণ্ডীপর্ব_মহরি বেদব্যাস প্রণীত” (১৮৮৫) গ্রস্থেব প্রকাশও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । উমাকান্তের গ্রন্থে বঘিত দণ্ী উপাখ্যানই গিবিশচজ্জের 
উপজীব্য হয়েছিল |”২ ছুর্বাসা, দণ্ডী, সুভদ্র/ এবং উবশী ৮রিত্র 
পুবাণান্ুসারী এবং যথাযথ | 


২৩. গিরিশ রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সং) £ প্রথম খণ্ড £ দেবীপদ 
ভট্টাচাষ রচিত “সাহিত্য সাধনা” ভষ্টব্য; পৃঃ ৫৯ । 


গিবিশচজ্দ্র ঘোষ ১৩৭ 


পাণ্ডব গৌবব নাটকেব স্থচণায় দণ্তীবাজের স্বগত সংলাপ উপন্যাসের 
ম্যায় বণনাধর্মী-_ 


দণ্ডী। 


পশ্চিমে আবক্ত ভান্থ অস্তাচলগামী, 
আসে ছাযা, বিকশিয়া কাযা, 
নিবিড গহন, 
পাখী ফিবে নিজ নীডে ১ 
শ্তন্ধ-_ স্তব্ধ ক্রমে দব গ্রাম্য-কোলাহল ; 
শ্বাসহীন সমীবণ যেন মিবিড গহন-ছবি হেবে। 
(১ম অঙ্ক, ১ম গভাস্ক) 


দণ্তীকে উর্বশী জ'নিযেছে যে তাব জীবনে ব্যর্থতা ছাডা আ।ব কিছুই 


নেই-_ 
উর্বশী | 


হে বাজন। 
জান কি হে অপ্পরীব হৃদয় গঠন ..**, 
সটনেছ অপ্কী, নাবী, 
কিন্ধ নাতি নাবীব হাদয | 
মপবপ ধিধিব সজন; 
বপে ঈপন-মোহন", বিলাসিনী-__ 
হ্গগবাসে যায ০ ক ভাগ-শাকাজ্ষায,__ 
শায মাত্র €্রমহীন দেহেব অঙ্গম | , 
মান কবি, _ধিবেযষাণঘব, 
'নজ মণ পুঁঝতে না পাব, 
কেন মাজি সতর্ক তোমাবে কবি । 
(১ম মস্ক) ১ম গলাঙ্ক ) 


এহ পোলাচল-চিন্তত ৮খকে এটুকু বোব। খায় উর্বশীব দৃষ্টিতে পুরুববা, 
দণ্ড! এক নয । শাটক যত এগিষেছে ভ৩হ শোঁনা গেছে আসন্ন কুকন্ষেত্র যুদ্ধে 
বণব'। শ্রীরুষ্ণেব নির্দেশেই সুভদ্রা পাণুবদেব যৃদ্ধে উৎসাহত কবেছেন 
কৃষ্ণের বিরুদ্ধে । নাবদেব চক্রান্ত এই ঘটনাব জটিলতাজাল আবও দুঢ করল। 
কিন্ত শেষবক্ষা' হল ন'__মতিবিক্ত কৃষ্ণভক্তি নাটকটিকে বিশৃঙ্খল করে দ্রিল। 


১৩৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নাট্যকার মূল কাহিনীর সঙ্গে দণ্ডী-উবশীর উপকাহিন্ীকে যুক্ত করেছেন। 
প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গভাঙ্কে দণ্ডী ও উর্বশী একসঙ্গে পলায়নে প্রস্তুত হয়েছিল 
কিন্ত ইতিমধ্যে অর্ভ্ন-উর্বশীর সাক্ষাৎ। অজু'ন তাদের ভাল করেই 
চেয়েছিলেন, উর্বশীর পূর্ব-ইতিহাস শুনে তার উত্তি_ 
অর্জন। এতক্ষণে বুঝিলাম ছন্দকি কারণ; 
কেন দণ্ডী ঝাপ দ্দিতে চাহিল সলিলে। 
কহ মাতা, কিসে শাপ হইবে মোচন । 
( ৪র্থ অন্ধ, ২য় গভাণাঙ্ক) 


উর্বশীর কথ শুনে অঙ্জুমি অষ্টবজ সশ্মিলনের প্রতিশ্ররতি দিয়েছেন। কিন্তু 
কামনায় জর্জরিত দণ্ডীব মনে জেগেছে সন্দেহ, নিরপরাধিনী উর্বশীর প্রতি 
সে নির্মম বাক্য প্রয়োগ কবেছে__- 
দণ্তী। বুঝেছি উবশী, তোৰ মণ, 
অর্জন তোমার প্রিয় । 
ধিক ধিক__কালামুখীঃ লাজ নাই তোব |... 
ভাল, রসরঙ্গ প্রেমভঙ্গ করিব নিশ্চয়, 
যে বাথা বেজেছে তার দিব এতিশোধ । 
( ৪র্থ অঙ্ক, ২য় গভস্ক | 


উভয়কে দণ্ড দিতে দণ্তী শ্রীরু্ণের রাজসভায় প্স্ত উপস্থিত হয়েছে। 
তার হদয়-জালার এই অভিব্যক্তি নাট্যকার সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। শেষ 
পর্যন্ত উর্বশীর শাপমুক্তি ঘটল । নাট্যকার স্থচনা থেকে পরিণতি পযন্ত 
উর্বশী চরিত্রের বেদনাতুর মৃুহ্র্তগুলিকে ভালভাবে অগ্রসব করে নিয়েছেন । 
এই নাটকে যেটুকু দ্বন্দের আভাস আছে তা এই দণ্ডী-উর্শী উপকাহিনীকে 
জডিয়েই | 


'পাগুবগৌরবঃ কষ্ণভক্তির প্রচলিত ন্ুরটি প্রকাশ করলেও অত্যধিক 
ভাবাবেগ নাটকীয় ৭সকে ক্ষুণ্ন করেছে । গিরিশচন্ত্রের পূর্ববর্তী নাটকগুলির 
মত এই নাটকেও নাটাসংঘাতের সম্ভাব্য সুযোগ উপস্থিত থাকলেও ভক্তির 
জোয়ারে তা বিকশিত হতে পারেনি । নাটকের পরিণতিও ঘটেছে হাক্কা 
পরিবেশে । নাটক অপেক্ষা যাত্রার মেজাজই বেশী চোখে পড়ে। 'পাগুব 
গৌরবে'র নারদ চরিত্র যাত্রার লৌকিক নারদের কথা মনে কবায়। ভীম 


গিরিশচজ্জ ঘোষ ১৩৯ 


এবং স্ুুভদ্রা চরিত্র ছুটি নাটকীয় গুণ বহন করে। অবশ্ত গঠনগত এঁক্যের 


(909০0818] 0105) যে আদর্শ এ নাটকে আছে গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য 
পৌরাণিক নাটকে তা নেই। 


“পাগডব গোৌরব”ও “জনার মত সংগীত-মুখর নাটক। এই অত্যধিক 
গান ব্যবহারে নাট্যসংঘাত বারংবার বাধা পেয়েছে । নাটকের স্থচনা 
অপ্পরাদের হরিবন্দনা দিয়ে সমাপ্তি শ্যামা-সংগীত দিয়ে। এর মাঝে 
স্ুভদ্রার ও উত্তরার গর্থা বন্দনা, মহ্লাদের মহাদে ব-বন্দনা, স্ুভদ্রার অস্বিকা 
বন্দনা-গীত আছে। নাটকের প্রয়োজনে এই সংগীতগুলির মুল্য প্রায় নেই 
বলা যায়। 


গিরিশচন্দের শেদ পৌবাণিক নাটক “তপোবনঃ। এই নাটকের মধ্য 
দিয়ে সর্বসংস্কারমুক্ত ধর্ম এবং মানবচিস্তার একটি পরিণত বিকাশ ঘটেছে। 
বশিষ্ট এবং বিশ্বামিত্রের বিবাদ এবং শেষে মিলন, ত্রিশঙ্ক, কাহিনী--এই 
নাটকের আলোচ্য বিষয় । নাটকের মুল চরিত্র ছুটির মধ্য দিয়ে জ্ঞান এবং 
কর্মষে(গের প্রচার এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বামিজ্রের উপলন্ধি_অভিমাঁন বজনই 
ব্রাহ্মণত্ব__-“তপোবনঃ নাটকের মূলন্ুর । ঘ্উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই 
চারিত্রিক শক্তির সাধন| বাংলাদেশে নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছিল । যুগ 
প্রেরণার টপব ভিত্তি কবিয়া এই নাটক রচিত বলিয়া ইহা! গিরিশচজের 
অন্যতম শক্তিশালী বচন| বলিয়। গৃহীত হইয়াছিল 1১২৪ 


পৌঁর।ণিক নাটকগুলি রচনার ফাকে ফাকে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক সংস্কার- 
যুক্ত অবশার-মহাপুরুষ নাটকগুলি রচ৮শী করে সমকালীন জনসমাজে ভক্তি 
রসের প্লাবন বইয়েছিলেন। এই পযায়ের প্রথম নাটক “টচতন্যলীলা, 
(প্রথম অভিনয় ২রা আগষ্ট ১৮৮৪) এবং দ্বিতীয় নাটক 'নিমাই জন্নাস, 
(প্রথম অভিনয় ২৮শে জানুয়ারী ১৮৮৫)। ষোড়শ শতাব্দীর নবজাগবণের 
অগ্রপথিক শ্রীচিতন্যের জীবন একটি পৌবাণনক পুরুষের সন্ধান দেয়। চৈতন্য- 
লীলার অভিনয় স্তর পল্লীর অভাস্থরে প্রভাব সঞ্চাব করেছিল, কর্ণেল 
অলকট এই নাট্যাভিনযেব উচ্ছৃনিত প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন, শ্রীরাম 


২৪, আশুতোষ ভট্টাচার্য £ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ৯ম খণ্ড, 
১৯৬০, পষ্টা ৩৮২ 


১৪৩ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন । গিরিশচন্দ্র সমকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ষের 
পুনরুজ্জীবনের প্রবণতা লক্ষ্য করেই এই ছুটি নাটক লেখেন । এই প্রসঙ্গে 
তৎকালে কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৮৮৪) বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকর্ষণ, শিশির- 
কুমার ঘোষের চৈততন্যওক্তি, বিজয়কু্ণ ঘোষের গৌরাঙ্গভক্তি, বিপিনচন্দ্র পাল, 
চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকর্ষণের কথা ম্মর্তব্য। 


“চৈতন্যলীলাঃ উচ্চশ্রেণীর নাট্যকর্ষ হয়ে উঠতে পারেনি । প্রথম থেকে 
চৈতন্য চরিত্রে অবতারলীলা প্রয়োগের ফলে নাট্যিক চরমোতকর্ষ দানা বাধতে 
পারেনি । পুর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটকের মত এই নাটকেও গিরিশচন্দ্র সেই 
ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে পারেননি । অথচ বুন্দাবনদাসের “চৈতন্য ভাগবতে, 
মধ্যথণ্ড পরস্ত চৈতন্যচরিত্র যেভাবে আকা হয়েছে তা থকে নাটকীয় উপাদান 
সংগ্রহ সম্ভব ছিল। ষোডশ শতাব্দীতেই চৈতন্য দেবতার স্থানে উন্নীত 
হয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্র সেই চরিত্রের গভীরে মানবিকতাব স্পশ ছেয়াতে 
রাজী হননি । সাংখ্োব পুরুষ-প্র্ৃতি তত্বকে গৌবাঙ্গে আরোপ করাটা 
বৈষ্ণব-দশশন বিবোধী। কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দে দয়” নাটকের অন্কবণে 
পাপ, ষডরিপুঃ ভক্তি বৈবাগ্য* বিবেক ইত্যাদি চবিত্রগুলি স্থান পেয়েছে । 
ইতিহাসের কিছু অনুসরণ থাকলেও ণচতন্যলীল1” পৌরাণিক নাটকেব 
আদশেই রচিত। 


চৈতন্য-জীবনীর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ সন্র্যাস গ্রহণ থকে নীলাচ ল-গমণ 
পর্যন্ত অসংখা ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে “নিমাই জন্ন/স+ নাটকে । পূর্ববর্তী 
নাটকেব বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে এবং অমৃতবাঞাৰ পত্রিকার সম্পাদক 
শিশিরকুমার ঘোষের অন্থরোধে রচিত হয় “নিমাই সন্নাস। নাটকের 
কাহিনীর ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র আদর্শ প্রধানতঃ চৈতন্-ভাগবত, এ ছাঁড। 
কষ্টদাস কবিবাজ এবং লোচনদাসের চৈতন্য-জীবনীও তিনি পড়েছিলেন । 
চৈতন্তের মধ্যে রাধারুষ্জের যৌথ প্রকাশ কৃষ্দাসের কাব্য থেকে এবং 
নিমাইয়ের গৃহত্যাগের রাত্রে বিষুপ্রিয়ার অঙ্গসঙ্জার বিষয় লোচনদাসের কাব্য 
থেকে গৃহীত | অন্যান পৌরাণিক নাটকের মত এক্ষেত্রেও নাট্য পরিণতি 
মিলনাস্তক করার জন্য শেষ অংশে নাট্যকার নিমাই ও বিষ্ঞপ্রিয়ার মধ্যে 
ভাবসশ্মিলন+ ঘটিয়েছেন । 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৪১ 


“নিমাই সন্বাস+ নাটকে অত্যধিক গুঢ় আধ্যাত্মিক ভাবপ্রাধান্ত ঘটায় 
'স্টার থিয়েটাবে নাটকটি বেশীদিন চলেনি। টতন্যলীলা অপেক্ষা 
“নিমাই সন্নাসে'র সংলাপ যে “বড বড স্পীচ দ্বারা পূর্ণ” একথা স্বীকার করতেই 
হয়। অবশ্য কোন কোন স্থলে সুন্দর ভাষাপ্রয়োগে এই ক্রটি কিছুটা দর 
হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে ছুটি উদ্ধ'তি দেওয়া যায়-_ 


নিমাই । হবে এ জীবন ফুল্প নিধৃবন, 

হাদি ফুল্ল কমল-আসন, 

ওহে বাকা হয়ে মুরলী বদন, 

বাধা অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়ে, 

চোখে চোখে চেয়ে, 

কবিবে বে প্রেম বিনিময়,--১**, (১/১) 
অথবা-- 
বিষণ প্রিয়া ।:-" দেখ দেখ বিনায়েছি বেণী 

ফুলসাজে সেজেছি সজনিঃ 

পরেছি লো যা লো সখি! 

আন তুলে ফুল মালতী বকুল 

গাখিবৰ চিকন মালা, 

বলে গেছে 

মসিবে আসিবে প্রাণনাথ। (৪/৭) 


“নিমাই জন্নাসেব কাহিনী যেমন অজন্পূর্ণ তেমনি অগোছাল। এর 
ফলে নাট্যবস গাঢ় হতে কখনই পারেনি । 


গিবিশচন্ত্র এবং নকীনচন্দ্র সেন ইংরেজ কবি এড.ইন আর্ণজ্ডের (১৮৩২- 
১৯০৪) 51181)0 01 4১819+ নামক অষ্ট-সর্গে বিধৃত কাবোব অগ্চসবণে দশ 
বছর আগে পরে নাটক (বৃদ্ধদেব চরিত ) এবং কাব্য (অমিতাভ ) রচনা 
করেন । বাজেন্দ্রলাল মিত্র, বমাদাস সেন, বমানাথ সরম্বতী, কুষ্ণবিহারী 
সেন, অঘোরণাথ গুপ্ত প্রমুখরা উনবিংশ শতাববীব দ্বিতীয়ার্ধে যেমন বৌদ্ধধর্ম 
শিয়ে 5৮ করেছিলেন, তেমনি বিদেশী প্ডিতদের মধ্যে ম্যাঝ্সমুলর, ওলডেন- 
বার্গ; রিজ ডেভিডস দম্পরিও বৌদ্ধ সংস্কংতি আলোচপায় স্মরণীয় নাম। 
আর্ণন্ডের 4181) ০1 45159” সেকালের শিক্ষিত বাঙালীকে আবেগাপ্লুত 


২৪২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


করেছিল । গিরিশচন্দ্র “বৃন্ধদেব চরিত? (প্রথম অভিনয় ২*শে আবাঢ় ১২৯৩) 
পৌরাণিক বিশ্বাস এবং বেদান্তের বক্তব্যে রচিত হওয়1 সত্বেও বুদ্ধদেবের 
ত্যাগপৃত জীবন কোথাও চাপা পড়ে যায় নি। এই নাটকের অভিনয় দেখে 
আর্পন্ড লিখেছিলেন-_ 
55/১1)001101 51050121 01595010 ৬85 (0 ড/1000553 প্র [09110110181706 
91016116100 091 4৯518. 01860 0৮8 07901৬2 €0010109179 (০ 21 
81000161706 01081000002, 0110129175১ %/1)058 (01956 81161011017 (0 
0)5 10106 5০9111900195 2170 0101 80701601811091) ০0৫ 811 0106 
(01161 11706111951009 ০06 [76 51015 28৮০ 2 1068 01 11611 
10161115610 8170 [010৬6 10৬ 10761210195108] 69 178101৩ 


07659 1711700 70601016 816. ২৭ 


গিরিশচন্দ্রের নাটকে আর্ণন্ডের মূল কাব্যের অন্ুলরণ বছুক্ষেতে দেখা যায়; 
যেমন দেববালাদের গান-_ 
11170 01 4৯519 : 
৬/০ 276 11) 5০910965০01 11)6 ৬0910511175 ৮1170, 
৬৬1)101) 17708) 001 1651 210 1651 081) 102০1 1100) 
[01 95 1136 ৮৮110 19) 5019 0701(8] 1116, 
£৯ [0021১ 2. 31519 & 90০, & 51091105 & 3111. 
| 13901 111 ] 
বুদ্ধদেব চরিত £ 
জুডাইতে চাই-কোথায় জুডাই ? 
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই । 
ফিরে ফিরে আসি, কত কাদি হাসি, 
কোথা যাই সদ1 ভাবি গো তাই ।-..... 
অধীর--অধীর যেমতি সমীর, 
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই। 
[ ২/২ ] 


২৫, 18010 4/১1010 :1110019 7২651511905 (].00099, 1886) 7০৮ 
250-51 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৪৩ 


“লাইট অব এসিয়া*র ২য় সর্গে কুমারী-মেলা আহ্বান, সিদ্ধার্থের গোপাকে 
নির্বাচন, ন্বয়শ্বর সভায় সিদ্ধার্থের অস্ত্রবিদ্যায় নৈপুণ্য প্রদর্শন, গোপা-জিদ্ধার্থের 
বিবাহ, প্রমোদ ভবন নির্মাণ ইত্যাদির 'অধিকাংশই “বুদ্ধদেব চরিতে?র দ্বিতীয় 
অঙ্কে বিশেষতঃ দ্বিতীয় গভণঙ্কে ] পুনরুপস্থাপিত। তৃতীয় অঙ্কে নাটকে 
বণ্িত সিদ্ধার্থ ও ছন্দকের নগর-পরিক্রমা, বিভিন্ন দৃশ্ত দশনে সিদ্ধার্থের সংকল্প, 
আর্পন্ডেব কাব্যান্থসারী। নাটকের পঞ্চমদৃশ্য প্রায় কাব্যান্ুসারী। এই 
গানগুলিও প্রায়শ: আর্পন্ড-মলগুসাবী | 


অবস্ত “বৃদ্ধদেব চরিত, নাটকের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্বের আধ্যাত্মিক 
চিন্তারও স্ফ.রণ ঘটেছে। নাটকের স্থচনাতে তিনি নিজম্ব ভঙ্গিতে গোলক- 
ধামে লীলাকমল হস্তে আসীন বিষণ, এবং দণ্ডায়মান। “দয়া'কে স্থাপন 
করেছেন__এর ফলে জয়দেবের বিষণ অবতার গিরিশচন্দ্র বৃদ্ধ অবতারে 
রূপান্তরিত হয়েছেন । তৃতীয় অঙ্কে শুদ্ধোদনের কাছে সিদ্ধার্থের সংসাব 
ত্যাগের জন্য অনুমতি প্রাথনাও গিরিশচন্দ্রের স্বকীয় কল্পনা । ৪র্থ অঙ্ক ২য় 
গভ'ক্ষে সিদ্ধার্থের উত্তি_-তৎকালীন বাঙালীর আধ্যাত্মিক চিস্তারই বহিং- 
প্রকাশ । 'মার্ণন্ডের কাব্য অনুসরণ না করেও গিরিশচন্দ্রের পক্ষে আরও 
উন্নততর নাটক রচনা সম্ভব ছিল । গিবিশচন্দ্রে নিজন্ব “সংক্ষাব” আরোপিত 
হওয়ব ফলেই নাটকটি কিছুকাংশে পৌবাণিক নাটকেব চবিত্র গ্রহণ করেছে । 


পরব-তী নাট্যকর্ম “বিহ্বমঙ্গল ঠাকুব* ( প্রগম অভিনয় ৩রা জুলাই ১৮৮৬ ) 
গিরিশচন্দ্ের পুর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটকগুলিব সগোত্র নয় সতা, কিন্তু পৌরাণিক 
ভাববিশ্বাী গিরিশচন্দ্রের হাতে নাটকটি যথেষ্ট পেটরাণিক সংস্কার লাভ 
করেছে। ভক্তিবস আলোটা নাটকটির প্রাণকেন্দ্রে যে তরঙ্গ তুলেছে তা 
নাউটকেব শেষ পযন্ত ডগ্ভাসিত। নাটকের শেষ দিকে রাখালবেশী কের 
উপস্থিতিতে এই নাটকের পৌরাণিকত্ব প্রসারিত হয়েছে । নানা জনশ্রতি, 
[কংবদভ্তী, কষ্খকর্ণামৃ ত গ্রন্থ ইত্যার্দ অনুসরণ করে 'গবিশচন্দ্র এগ নৃতন ধরণের 
নাটকটি লিখেছেন» যার মধ্যে কোন ধর্ম গ্রহবের চেষ্টা নেই, কোন মহৎ বাণী 
প্রচার নেই, অবিশ্বাস্ত এবং অলোঁকিক ঘটনার "ভড়িৎ-শিহরণও নেই । 
সম্ভবতঃ সেজন্যই বিশ্বমঙ্গল লোকপ্রিয়তার তুঙ্গ-বিজয়ে সক্ষম হয়েছিল। 


উনিংশ শতাব্দীর আর একটি সামাজিক ব্যাধির ছবি “বিন্বমঙ্গল ঠাকুর? 
নাটককে স্থায়ী মূলা দিয়েছিল। লাম্পট্য এবং বারবণিতাসক্তি উনিশের 


১৪৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


শতকে সংক্রামক রোগের মত ছড়িয়ে পড়ে, পুরুষের ভ্রষ্টাচার এবং চরিত্রহীনতা 
সমাজকে গ্রাস করে| গিরিশচন্দ্র স্বয়ং মদ্যপান এবং বারাঙ্গনা-সঙে 
কতখানি লিপ্ত ছিলেন তার পরিচয় অম্তলাল বস্থ রচিত “অমৃত-মদদিরা, গ্রন্থে 
আছে। বনু নাট্যকার এই বিষয়কে আক্রমণ করে নাটক লিখলেও তারা পথ 
দেখাতে পারেননি । রামকষ্জদেবের সংস্পশে' এসে ধীরে ধীরে গিরিশচন্দ্র 
দৃষ্টি ফিরল-_রচিত হল “বিহ্বমঙ্গল ঠাকুর” | 


“বিল্বমঞ্গল ঠাকুর” নাটকের নায়ক বিন্বমর্জল যৌবনের তাভনায় বারবণিতা 
চিন্তামণির রূপযষৌধনে আসক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু চিন্তামণির সংস্পশে' 
এসে তার অভিমান, অনুযোগ, ক্রোধঃ কাম-তৃষ্ণী ধীরে ধীরে অন্তহিত হতে 
থাকে, মনে জাগে বৈরাগ্যের আহবান । জৈবিক কামনা যে পন্মপত্রের 
বৃদ্ধ দ-বিলাস মাত্র এই সত্য তার মনে জাগল যখন তিনি নদ্দীতে গলিত 
মৃতদেহটি দেখলেন-_ 


এই নবদেহ--- 

জলে ভসে যায়ঃ 

ছিডে খায় কুকুর শগাল, 

কিন্ব। চিতাভম্ম পবন উড়ায়। 

এই নারী-_এরও এই পরিণাম । [২/৩] 


লৌকিক প্রেমের রূপে বৈরাগ্যের রশ্মি পডল। এব পর আব বিশ্বমঙ্জলেব 
জীবনে প্রবৃত্তির তাডনা নেই, নিবৃত্তির সাধনা শাছে। চিন্তামণি কৃষ্দরশ'ন 
লাভের জন্য তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে । শেষে উভয়েই ক্ণ-সাক্ষাৎ 
লাভ করেছে । 


গিরিশচন্দ্র তার নাট্যকারজীবনে যেসব অসংখ্য চরিত্র শষ্টি করেছেন 
চিন্তামণি চরিত্রটি তাদের ভিতর অন্যতম ৷ তার স্থষ্ট চরিত্রের ভিতর যেমন 
দেবতা আছেন, মহাপুরুষ আছেন, তেমনি আছে লম্পট, নীচ চরিত্রও | 
তার একাধিক নাটকে বারাঙ্গন! চরিত্র উপস্থিত এবং সেগুলি তার মানব 
চরিত্রাভিজ্ঞতার ফসল । গিরিশচন্দ্র নিজের জীবনেও বারবণিতার সংস্পর্শে 
এসেছেন । জাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তার “নাটক ও তদ্ধিষয়ক 
বিবরণ+ নামক প্রবন্ধে লিখেছেন 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৪৫ 


পিয়েটারের অভিনেতা ছিলেন বলিয়া চিরকালই তাহার নটার সহিত 
কাবব।ব করিতে হইয়াছে । এখানে নটী মাত্রেই বারবণিতা, সুতরাং, 
তাহার যেটুকু কল্পনাশক্তি আছে, সেইটুকুর বলে তাহার প্রণীত 
বারবণিত। চরিত্র এত লুন্বর দেখায়, এত প্রকৃত বোধ হয়, এত জীবস্ত 
প্রতিমূতি বলিয়৷ ভ্রম হয় ।২৬ 


স্থরেশচন্দ্রের এই অভিমতের প্রথমাংশের সঙ্গে আমরা প্রায় একমত । কিন্তু 
প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, কেবলমাত্র বারাঙ্গনা 
চরিত্র স্ষ্টিতেই গিরিশচন্দ্র সার্থক । গিরিশ-প্রতিভার প্ররুত মুল্যায়ন এটি 
[নশ্চয়ই নয় | 


“কল্পনাশক্তিব” বলে গিরিশচন্দ্র বৃত্তিহীনতাব কালিমায মলিন বাববণিতা 
চিন্তামণিকে যেমন পবিভ্রতাব প্রতিমন্তি কবেছেন তেমনই বিশ্বমঙগল চরিত্রকেও 
তিনি নতুন সাজে সজ্জিত করেছেন । ফামনাতুব বূপদিদুক্ষু *বিন্বমঙ্গল আন্তে 
আস্তে পরমসুন্দর কুষ্ণব্ূপে দেখতে ঢেয়েছেন। অন্যদিকে দেহপসারণী 
চিন্তামণিব মধ্যে বৈরাগ্য, অর্থ-সম্পদের প্রতি আকষণ ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হয়ে 
টলে পড়েছে কৃষ্ণদর্শন এবং কৃষ্চক্ূপা লাভের কামনায়। বারাঙ্গনা চিন্তামণির 
মত লম্পট বিশ্বমঙ্গলও গিরিশচন্দেব সহাচ্ভূতি-বঞ্চিত নয়। 


পৌবাণিক স"স্কাৰ এবং সহজাত ভক্কিবাদ যে নাটকের কাহিনীকে আচ্ছন্ন 
করে সেহ নাটকে জটপবৃত্ত ঝছনা শ্সম্ভব। বিজমঙ্গল ঠাকুরও জটিলবৃত্ 
নাটক নয়। ৫টি অস্ক এবং ১০টি গর্ভাঙ্কে বিন্ান্ত এই নাটকটি যথাসম্ভব 
নাটকীঘ হয়েছে। 


“বিহমঙ্গল ঠাকুরে? গান আছে মোট তেরোটি-সবচের়ে বেশী গান আছে 
পাগলিনীব কণ্ঠে (৬ট)। দ্বিতীয় অস্কের দ্বিতীয় গভাঙ্কে পাহারাদারদের 
কে সমবেত গীতটি পরিবেশের গুণে অপূর্ব। 


এর পৰ একে একে গিরিশচন্দ্র লেখেন-'প্রেম ও বৈরাগ্যমলক' নাটক 
দ্ধপ সনাতন' (প্রথম অভিনয় ২১শে মে ১৮৮৭), “ভগবদবিশ্বাসমূলক নাটক" 
পুর্ণচন্দ্র (প্রথম অভিনয় ১৭ই মাচ্চ, ১৮৮৮) এবং “ভক্তি ও জ্ঞানম়লক নাটক' 
“করমেতি বাঈঃ (প্রথম অভিনয় ১৮ই মে ১৮৭৫)। এই তিনটি নাটকই 


২৬ সাহিত্য, বৈশাখঃ ১২৭৭ 
৯0 


১৪৬ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাঁটক 


গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাশ্রয়ী নাটক । প্রথম নাটকটিতে রূপ গোস্বামীর সংসার- 
ত্যাগের পর সনাতন গোম্বামীর সংসার-ত্যাগের ঘটন1 নাট্যকার আশ্রয় 
করেছেন । এই খণ্ডিত নাট্যকাহিনীতে পুরাণের বিশ্বাসবোধ আছে, নেই 
এঁতিহাসিক তথ্যন্বীকৃতি। “নব্যভারত” পত্রিকায় বলা হয়েছে-_ 


রাধাকৃষ্ণের যগলরূপ প্রকাশ প্রভৃতি যে সমুদয় বিষয় এই নাটকখানির 
মধ্যে সন্গিবেশিত হইয়াছে, জে সম্বদ্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহিনা । 
গ্রন্থখানি নাট্যাংশে তত উত্কুষ্ট হয় নাই তাহার 'কারণ, বোধহয়, 
গ্রন্থকর্তাকে বাধা হইয়া অনেক সময়ে অনেক আশ্চর্য ঘটন1 তাহার গ্রন্থে 
সন্নিবেশিত করিতে তইয়াছে 1২৭ 


€পূর্ণচন্্র' নাটকটি গিরিশচন্দ্রের সার্থক রচনা শয়। 

“ভক্তমাল+ গ্রন্থের অনুসবণে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক “করমেতিবাঈঃ 
রচিত হয়। করমেতি এবং পরশুরাম চরিত্র বাতীত অন্যান্য চবিত্র গিরিশচন্দ্র- 
কল্পিত। এই নাটকের আগমবাগীশ এবং আম্বরা চরিত্রের উপর “বিন্বমঙ্গল 
ঠাকুর” নাটকের সাধক ও থাকে চরিত্রের প্রভাব স্পষ্ট | কৃষ্ণপ্রেম-বিষয়ক 
অতানস্ত সাধারণ কাহিনী নিয়ে গিরিশচন্দ্র যে পুরাণ-মূলক নাটক লিখতে 
পারেন, আলোচ্য নাটকটি তার উদাহরণ। 


শ্রীবিদ্ভার উপাসক মায়াবাদ দার্শনিক শঙ্করাচার্ধের এতিহাদিক তথ্যমূলক 
জীবনী গিরিশচন্দ্রের ভাতে আসে । সেভন্য “শঙ্করাচাধ* (প্রথম অভিনয় ১৫ই 
জানুয়ারী ১৯০০) রচনার সময় তাকে জনশ্রতিব উপর খনলাংশেো নর করতে 
হয়েছিল। জনশ্রুতি-নির্ভর নাটক অলৌকিক হতে বাধ্য, এ ক্রটি 'শঙ্করা- 
চার্ষেও রয়ে গেছে । শঙ্করাচার্ষের স্তোত্র-কধিতায় একান্তিক ভক্তির যেস্সর 
প্রবাহিত তা-ও ন।ট্যকারকে মুগ্ধ করেছিল । আব এর সঙ্গে মিশেছিল রাম- 
কষ্ণদেবের প্রভাব । কালীপদ ঘোষকে নাটকটি উৎসর্গ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র 
লিখেছিলেন-_-"আমর। উভয়ে একজে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মৃতিমান বেদাস্ত 
দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ-_তুমি 
নরদেহে আমার “শঙ্করাচাধ দেখলে না । ইতিপূর্বে নাটকের ধার|কে তিনি 
ভক্তি ও বৈরাগোর ভাবে প্রতিষ্টিত করেছিলেন, এই নাটকে তিনি অদ্বৈতবাদের 
প্রচার করলেন । 


২৭. নব্যভারত, চৈত্র, ১২৯১ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ - ১৪৭ 


শশঙ্করাচার্? পঞ্চাঙ্ক নাটক, কেন্দ্রীয় চরিত্র হ্বয়ং শঙ্করাচার্য। এই সন্ন্যাসীকল্প 
মহাপুরুষ চরিত্রটি স্থষ্টিতে যে বিবেকানন্দর জীবন বিশেষভাবে প্রেরণা সঞ্চার 
করেছিল সে তথ্য পাই কুমুদবন্ধু সেনের কাছে নাট্যকারের মন্তব্যে £ “দেখ 
শঙ্করাচার্য নাটকে যা দেখানো হয়েছে, তা ঠিক হয়েছে । আমি 109115- 
€1০0-এ লিখেছি । ঠাকুর বলতেন সব শিয়ালের এক রা। প্রত্যেক মহা- 
পুরুষ এক সত্যের প্রচার করে থাকেন । তবে শ্বামিজীকে দেখে আমি শঙ্করের 
ছবি উপলব্ধি করছি ।২৮ 


গিরিশচন্দ্রের অপরাপর নাটকগুলির মত 'শঙ্করাচাধের কাহিনীও দশর্ঘ, 
মন্থর । আগাগোড়া সঙ্গীত ব্যবহার নাটকটিকে দন্বহীন করেছে । তত্বকথার 
বারংবার উপস্থাপনায় নাটকটি ভারাচ্ছন্ন | 


গিরশচন্দ্র মাগে নট পবে নাট্যকার । মধুস্থদনের “শমিষ্টা* যাত্রার গীত 
রচনার জন্য এগিয়ে আসেন গিরিশচন্দ্র । ন্যাশানাল খিয়েন্টার প্রতিষ্ঠার পূর্বে 
বিভিন্ন সৌখিন রঙ্গমঞ্জে তিনি অভিনয় করেছিলেন। অতঃপর ন্যাশানাল 
গিয়েটীর, গ্রেট হ্তাশানাল থিয়েটার, স্টার থিয়েটার, এমাবেজ্জ থিয়েটার, সিটি 
খিয়েট(র, মিনার্ভ1 থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার, কোহিনুর থিয়েটার ইত্যাদি 
বহু বঙ্গমঞ্চের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র যুক্ত হন। নট গিরিশচন্দ্র এবং নাট্যকার গিরিশ- 
চন্দ্রের প্রকৃত সম্মন সেকালের ব্যবসায়ীগোর্ঠী দেয়নি, দিয়েছে দশ'ক সমাজ । 
অন্যান্ত নাট্যধারার মত পৌরাণিক নাটকেও গিরিশচন্ত্রের সমৃদ্ধি এই রঙ্গমঞ্চের 
নেপথ্য সঙ্জাকক্ষেহই | তার মৃত্যুতে 117811511101921) পত্রিকা লিখেছিল £ 


76 17৮00া], 030105811 5098০ ০0%/99 (0 10111) 105 [91956171 50819. 
[3651095 91018 [90110 ৬/111617 016 06098560 ৮125 & [0০0৮/10] 
80601 1)11005616, [76 1180 1709) 201011915 200106 70101098175 
৪5 ৬61] 3 73617691965. 17৮1. 91111, 1805 01 [116 1100121) 
0111 99110, 17 51069810106 01 0196 06068580 01708 5810 “70৮ 
11006 10106 ৬0110 10705 01 15 51:680691 0716177,২ ৯ 


এ কথা সত্য, গিরিশচন্দ্র মননের ঞধান স্তরটি পুবাণের সত্যান্বেষণেই 
বিভোর ছিল। গিরিশচন্দ্র নিজেরই উক্তি ঃ 
২৮. কুমুদবন্ধু সেন: গিরিশচন্্র ও নাট্যসাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৩৬, 


প্‌ ১৩০৩ 
২৯, 105 781161151)1090) 1011) 660.১ 1912 
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বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


যতজাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই 1/5117010981021 অর্থাৎ 
পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে লিখিত । পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভাঞঙ্জিল ; 
থুষ্টাম পুরাণ অবলম্বনে মিলটন ; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালায় 
মাইকেল ।... 
আগে বলিয়াছি যণাহাবা 19010195108] অর্থাৎ পৌরাণিক বলিয়। 
ঘ্ুণা করেন? কেবলমাত্র তাহাবা জানেননা যে, পুবাণে যাহা আছে, 
তাহা কোন জাতীয় কবি-কল্পনায় অগ্যাপি স্থষ্ট হয় নাই 1৬০ 
[পৌরাণিক নাটক ] 


এই প্রবন্ধটি রচনার পাচ বছর আগে “ভারতী' পত্রিকায় “নীতি ও সাহিত্য 
নামে একটি রচনা বার হয়। মনে হয় গিরিশচন্দ্র সেটি পডেছিলেন। 
ভারতীতে লেখা হয়েছিল : 


আধৃনিক অভিনয়ে ধর্ম ব্যাপারটার একটু বেশী বাডাবাডি হইয়াছে। 
কি বিল্বমঙ্গলে কি করমেতিবাই সব জাযগায়ই শ্রীকৃষ্ণ বেচারিব এক 
সময়ে না এক সময়ে দর্শকদিগের জম্মখে একবার দেখা দিয়া লইতেই 
হয়! অভিনেতা বা অভিনেত্রীগণেব অথব! দর্শকদিগের মধ্যে 
কাহাবো, (স্ত্রী দশক ভিন্ন অবশ ) যে শ্রীকষ্ণে অচলাভক্তি আছে তাহাও 
বোধ হয় না। তথাপি যে শ্রীকষ্জকে একবার চাই-ই, তাহার কারণ 
আর কিছুই নয, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার ব্যাপাব একটু বসাল প্রেম সংঘটিত, 
আব এইরূপ প্রেম বঙ্গীয় দর্শকের নিতান্তই প্রিয় । .. .. 

থিয়েটাবে কেহ ধর্ম-আলোচনা করিতে যায় না, আমোদ কবিতে যায়, 
থিয়েটার ধর্মমন্দির নহে, একথা! সত্য | ৩১....., 


গিরিশচন্দ্র স্পষ্টই লিখলেন £ 


৩১৯, 


পৌরাণিক নাটক ভালমন্দ হয় বা না হয়, এ কথার সমালোচনা হইতে 
পারে, কিন্ত পৌরাণিক নাটক যে উচ্চশ্রেণীব নাটক হয় না, ইহা যিনি 
বলিতে চান, তাহাব তুলনা তাহাতেই থাকুক। 

( পৌরাণিক নাটক ) 


রঙ্গালয়, ৩*শে চৈত্র, ১৩*৭ সাল। 
ভারতী, শ্রাবণ-ভান্্র, ১৩০২ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৪৯ 


হ্াশানাল খিয়েটারে রাবণবধ, স্টার থিয়েটারে দক্ষযজ্ঞ, মিনার্ভায় জন! 
ইত্যাদি আরও অনেক পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ের সময় তিনি অনুভব 
করেছিলেন পুরাণের প্রতি বাঙালী দর্শকদের কি গভীর আকর্ষণ-_ধর্ষের 
প্রতি কি নিবিড় টান ! সুতরাং পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র 
উপরোক্ত অভিমত তার অভিজ্ঞতার দৃষ্টি নিয়েই করেছেন । 


ক্রুটিহীন কোন সাহিত্যই আজ পযন্ত রচিত হয়নি, গিরিশচন্দ্রও ক্রুটিমুক্ত 
লেখক নন। পৌরাণিক নাটক রচনায় তর মানসিক আদর্শ দ্বারা ধর্মভাবকে 
পরিচালিত করেন । সেজন্য চরিত্রস্থছিতে মাঝে মাঝে যে পক্ষপাতিত্ব দেখব 
(ওয়া শ্বাভাবিক; গিরিশচন্দ্রও সেই ক্রটি থেকে মুক্ত নন। কেবলমাত্র 
সাহিত্যেব কষ্টিপাথরের বিচাবে গিরিশচন্দ্রেরে পৌরাণিক নাটকগু|লর উচ্চ- 
প্রশংসা ল।ভের স্থযোগ কম, কিন্তু সেই বিচারের সময় ধর্মমতের ও ভক্তি- 
বিনমুতার আলোকে নাটকগুলি বিচার করলে তারা উচ্চাসভ্ন পৌছে যায়। 


গিরিশ্চন্দ্রের পূর্বে বাংলা পৌরাণিক নাটকের কোন ন্থুস্পষ্ট আদশ গড়ে 
ওঠেনি গিরিশচন্্ুই এই ধারার একটি স্থম্প্ট পথনিদেশক। তার রচিত 
পৌরাণিক নাটকগুলির অপামান্য মঞ্চসাফল্য তার সমসাময়িক কালের 
নাট্যকাবদের পৌরাণিক নাটক বচনায় উৎসাহ যুগিয়েছিল। এদের ভিতর 
কেউ কেন্ট গিরিশচন্দ্রেব বয়োজ্যে্ঠ ছিলেন ; অনেকেই ছিলেন তার ন্যায় নট 
মথবা শাট্যাধ্যম্ম__কিন্দফ গিরিশচন্দেব প্রতিভার আলোকরশ্মিকে তীরা 
নাট্যরচনায় প্রতিফলিত করতে সফল হননি । ফলে গিরিশ-সমজাময়িককালে 
প্রচুর পৌরাণিক নাটক রচিত হলেও ত'"দর ভিতর সার্থক পৌরাণিক নাটকের 
সংখ্যা অস্তলিমেয় । 

উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমার্ধে কৃষ্ণযাত্রা রচনায় অবক্ষয়ের চিত্র নির্মম 
হয়ে ফুটে উঠেছিল, শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে' কুষ্ণযান্রার ধারাটিই স্বতন্ত্র গতিবলে 
ধাবিত হয়। এই রচনাগুলি পুরাপুরি যাত্রা নর» গীতাভিনয় ত? নয়ই 
_বরং সেগুলিকে যাত্র-পালা নাম ওয়াই যৃক্তিযুক্ত। এই শ্রেণীর 
যাত্রা রচয়িতাদের উপর গিরিশচন্দ উচ্চারিত ভক্তিবাদের প্রভাব যথেষ্ট । কিন্ত 
গিরিশচন্দে র নাট্যকৌশল তাদের মধ্যে ছিল না। লোকশিক্ষার জন্ত পুরাণের 
কাহিনীকে ভক্তির মোড়কে প্রচার করাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেস্ঠ । মতিলাল 
রায়, চন্দ হাস দে, ব্রজমোহন রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, ধনরুষ্ণ সেন, হরিপদ 


১৫০ বাংল। সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে ম্মতর্য। এদেব কেউ কেউ গিবিশ- 
চন্দেৰ পূর্বেই গ্রস্থ বচনায় হাত দিলেও, প্রকুতপক্ষে গিবিশচন্দ্রের পৌরাণিক 
নাটকেব জনপ্রিয়তায় এদেব দৃষ্টি আরও প্রসারিত হয়েছিল। নাট্যকার 
গিবিশচন্দ্র নাগবিক জীবনে ভাবের প্রাবন বইয়ে দিলেন, যাক্রা-পাল। 
রচয়িতাবা ন্মুছ্ব পল্লীব অভ্যন্তবে পযন্ত নিজেদেব নিষে গেলেন । 


রাজকৃষ্ রায় ॥ 


বাংলা নাট্যসাহিত্যেব ইতিহাসে বাজরুষণ বায (১৮৪৪-৯৪ ) আলোচিত 
হলেও বঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তিনি প্রাধ-অনালোচিত। ব্যক্তিজীবন এবং 
নাট্যজীবনে বাজকুষ্চ যত প্বপ্প দেখেছিলেন তাব অতি সামান্যই সফল হয়ে- 
ছিল। পৌরাণিক নাট্যসাহিত্যের ধাবায তাব নাটকগুলি অবশ্যই আলো- 
চিতব্য, কিন্ত ত্বঃখেব সঙ্গে স্বীকাব কবতে ভযষ তাব শ্বপ্পকালীন জীবন 
সাঁধনাব সাহিত্য-কসল তৎকালীন বাঙালী পাঠক এখং দশকসমাজকে তেমন 
গভীবভাবে নাডা দ্রিতে সক্ষম হযনি। ব্যক্তিষ্ীবনে দাবিদ্রা-জনিত খণেব 
বোঝা যেমন মুতুযুব শেষ দিনটি পযন্ত পশ্চাদ্ব'বন কবেছে তেমনি বাঙালী 
নাট্যপিপাস্দ্দেব তাব নাটকগুলির প্রতি অনীহাও তাকে পীদিত কবেছে। 
এ কথা বলতেই হয় বাজকুষ্জেব যে নাট্যগ্রতিভা ছিল প্ররুত নাট্যাদর্শেব 
অভাবে তাব সার্থক স্ক,বণ হতে পাবেশি। 


বাজকৃষ্চ বাধ আগে কবি, পবে নাট্যকাব। উববঙ্গ বঙ্গাল্যেব সঙ্গে 
যখন প্রথম পবিচয় তখন গিবিশচন্দ্র পর্যস্ত গ্রায সকল নাট্যকাবেবই আত্মপ্রকাশ 
এবং প্রতিষ্ঠা ঘটে গেছে । গীতাভিনয়ে মনোমোহন খে প্নিদেশি করলেন, 
সেই পথ ধবে অজস্র গীতাভিনয় তখন শহবেব দর্শকরেব মন ভবিয়ে বাখত। 
এর পাশাপাশি জাধাবণ বঙ্গালঘগুলিতে অভিনয় চলন্ছিল মধুস্থদন-দীনবন্ধু- 
জ্যোতিবিন্্রনাথ এবং গ্রিবিশচন্দ্রে নাটকগুলিব । বাজরুষ্ণ তাব প্রায় দশটি 
কাবাগ্রন্থ বচণাব পর শাট্য-বচনায় হাত দেন এবং আমৃত্যু কাব্য, উপন্যাস এবং 
গল্প রচনার সঙ্গে সমান্তবাল গতিতে লিখতে থাকেন পৌবাণিক নাটক, প্রহসন 
এবং বোমান্টিক নাটক। আধিক প্রয়োজন এবং উচ্চাভিলাষের বশবর্তাঁ হয়ে 
সাহিত্যের বহুমুখী চচণ প্রশংসনীয হলেও ভাব সাহিত্যস্থষ্টিব পথে যে এই 
দুটি প্রেরণাই বাধা হযে ঈীাভিয়েছিল সে বিষষে কোন সন্দেহ নেই । ফলে 


রাজকুষণ রায় ১৫১ 


সাহিত্যের কোন শাখাতেই রাজকৃষ্চ একজন উচ্চশ্রেণীর শিল্পী হতে 
পারেননি । 


গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক যখন প্রবল গতি নিয়ে রচিত হচ্ছে, 
রাজকৃষ্ণের পৌরাণিক নাটকগুলিও প্রায় সেই সময়ই লেখা হতে থাকে। 
গিরিশচন্দ্র প্রথম পৌরাণিক নাটক “রাবণবধ” রচনার ছু বছর পৃবে রাজ- 
কৃষ্ণের প্রথম পৌরাণিক নাটক “অনলে বিজলী” বাব হলেও তার নাটকে এমন 
কোন বৈশিষ্ট্য শিরিশচন্দ্র দেখেননি যার দ্বারা তিনি প্রভ/বিত হতে পারেন। 
এবং এই ন্বৃতন হ্ুজশীশক্তিব অভাবই বাজকুষ্কে একদিকে মনোমোহন 
'অপবিকে গিবিশচন্ত্রের রচনাকে অনুকরণে বাধ্য করেছিল । 


মনোমোতন বসুর পুরাণ-নিভ'র রচনাগুলিকে আমব। একবাক্যে নাটকের 
গৌরব গিতে পাবিনা, তাই সেগুলিকে গীতাভিনয় ধলা হয়ে থাকে । মনো- 
মোহন থণেমন গীতিকার ছিলেন তেমনি বাজরুষ্জেব মনর্টন কবিতার রস 
সর্বদাই প্রবল ছিল। এই গীতিভাবনাই মনোমোহনেব স|মাজিক নাটক- 
গুলিকে বাস্তবসম্মত হতে পরেনি, কবি-প্রতিভাই বাজকষ্চ বায়কে সামাজিক 
ন[টাবচন। থেকে দ্ববে বেখেছিল । 


কিন্তু রাজকুষ্ের রচনায় একটি বিষয় ছিল তা হল যাত্রার রসহশন উকি- 
ঝুঁকি। মনোমোহনের বটনায় রুচির একটি অনাবিল সঞ্চরণ থাকায় তার 
নাটকে এই রসহাণি ঘটেনি । বাজরুফ্েব নাটক তাই নামে মাত্র, আসলে 
সেগুলি যাআ।পর্মী রচন। | মঞ্চাভিনয়ের দিকে তাকিয়ে রচিত তার অধিকাংশ 
ন[টকেই মতিলাল বাষেব যাত্রা-পালার ছাপ পড়েছে । একদিকে মনো- 
মোহনের গীতাভিনয় এবং জমসাময্িক যাত্রা-পালা অন্যদিকে গিরিশচন্দ্রের 
মঞ্চাশ্রয়ী নাটকজম্বঙ_-এই দুটি স্পষ্ট প্রভাব বাজকষ্জের রচনাসমুহে একাত্ম 
হয়েছে। 

অথচ মনোমোহনের চেয়ে অনেক বেশী ন।টক লিখলেও তার প্রতিভার 
কাছে রাজকষ্জের রচনাগুলি নিশ্রুত। মনোমোহন সমকালীন দর্শকদেব 
মনের আকাজঙ্জার সন্ধান রাখতেন বলেই তার নাটকে মানবিকতার একটি 
বহিরাঙ্গিক প্রকাশ ঘটেছিল। তাৰ পৌরাণিক চরিত্রগুলি ধুলিমলিন 
সরের সঙ্গে বিমিশ্রিত হয়ে যাওয়ায় সাধারণ দর্শকদের কাছে দেব এবং 
মানবচরিজ্রের 'একটি সহজগ্রাহহ রূপ জন্ম নেয়। রাজকৃষ্ের নাটক রচনার 


৯৫২ বাংলা সাহিত্যে পৌর।ণিক নাটক 


আস্তরশক্তি যেমন ছিল না, তেমনি পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে মানবিক করার 
দক্ষতা ছিল না। 


অপরঘ্দিকে গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকের বিশিষ্ট ভক্তিরসও 
রাজকুষ্ণের নাটকে অনুপস্থিত । ১৮৮৪ সাল পধস্ত রচিত গিরিশচন্দ্রের পৌরা- 
ণিক নাটকসমূহে ভক্তিরস সংযত পথ ধরে সঞ্চারিত, অবশ্য রামকুষ্ণদ্দেবের 
সঙ্গে পরিচয়ের পর এই ভক্তিরস আরও দুর্বার হয়ে ওঠে । গোৌঁডীর বৈষ্ণব 
ধর্মের শুদ্ধ ভক্তি এবং গীতায় উল্ত নিফাম ধর্ম গিরিশচন্দের নাটকে নিংশংলয়, 
দ্বিধাহীন, কামনাহীন অচলাভক্তিব এক অবিমিশ্র প্রকাশ ঘটিয়েছে। 
রামরুষ্ণের নাটকে দেবভক্তির যেসব রূপ অগ্ষিত হয়েছে তার জন্ম মধ্যযুগীয় 
মঙ্গলকাব্যগুলির পৃষ্টা থেকে । এজন্যই সাধারণ অশিক্ষিত বাঙালীও রাজ- 
রুষে+র প্রহল।দ চবিভ্র'র মত নাটককে গভীবভাবে ভালবেসেছিল 1৩২ 


ভক্তিরসের ভাবসাম্য স্থির রাখতে ন। পারলে পেবাণিক লক্ষণাক্রান্ত 
নাটক ধীরে ধীরে যাত্রার পথে চলে যায়। এই শিধয়ে গিরিশচন্দের দক্ষতা 
রাজকুষে ছিল না । বাজকুষ্ণ ভুলে গিয়েছিলেন ভক্তিরস পৌরাণিক নাটকের 
একটি অঙ্গমাত্র, সমগ্র উপাদান নয়। এই সুত্রে ভীম্মের শরশয্যা, তরণীসেন 
বধ, হরধনুভ'ঙ্গ প্রভৃতি নাটকের নাম কবা ধায়, অপরিমিত ভক্তিরসের প্লাবন 
এই নাটকগুলিকে পৌবাণিক নাটকের মযাঁদ1 থেকে বিচ্যুত ককেছে। 


এই উচ্ছৃসিত ভক্তিরস প্রকাশের জন্যই বাজ্কুম্ণ তাৰ নাটকগুলিতে 
সঙ্গীতেব যত্রতত্র ব্যবহার করেছেন । ফলে অধিকাংশ সঙ্গীতই শাট্যসংগীত 
না হয়ে ভক্তিসংগীতে পরিণত হয়েছে । সমবেত জংগীত ব্যবহার তর প্রায় 
সব নাটকেই আছে। ভীম্মের শরশয্যা নাটকে 'প্রজ্যগণের গান, ছুর্বাসার 
পারণ-নাটকে খধিকন্যাগণেব গান, গ্রহ্লাদ চরিত্র ও গঙ্জামহিম। নাটকে 


৩১, “এক প্রহ্লাদ-চরিত্র নাটকের অভিনয়ে লক্ষাধিক দশ'ক সংখ্যা হইয়াছে 
এবং উক্ত থিয়েটাব (বেঙ্গল থিয়েটার) কোম্পানী প্রায় পঞ্চাশ হাজার 
টাকা উপার্জন করিয়াছেন 1” (প্রথম অভিনয়ের এক বছর পর 
প্রকাশিত নাট্য-সংস্করণে নাট্যকার প্রদত্ত তথ্য ) | 
_ ত্রজেন্দ, নাথ বন্দোপাধ্যায় £ রাজকৃষ্ণ রায়, সাহিত্য সাধক চরিত- 
মালা, ৪র্থ খণ্ড, চৈত্র, ১৩৬১১ পৃঃ ৪৩ 


রাজকৃষ্ রায় ১৫৩ 


দেবগণের গান, অনলে বিজলী, এবং নরমেধ যজ্ঞ নাটকে অপ্মরাগণের গান, 
রামের বশব।স নাটকে গন্ধর্ব কন্তাগণের গান, বামনভিক্ষা নাটকে খধিবালক- 
গণের গান, হরধন্ুভ'ঙ্গ 'এবং দশরথের মুগয়া নাটকে সখীগণের গান, তারক 
সংহার নাটকে দেবসেনাগণের গান ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে ম্ম্ব্য | গিরিশ- 
চন্দের নাটকে এই জাতীয় সমবেত সংগীতের বাবহার আছে এবং নাটকের 
স্বার্থে সেগুলির মধিকাংশই প্রযোজ্য । বাজকুষ্খ নাটকের ঘটনার সঙ্গে এই 
গানগুলির আত্মিক সংযোগ স্থাপন কবতে পারেননি কেননা জনমনরঞ্জনই 
তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। 


মনোমোহন এবং গিরিশচন্ত্রের পৌরাণিক নাটকগুলির কাহিনীতে করুণ- 
রসের তর্মর প্রবাহ নাট্যপরিণতিতে মিলনাম্মক রূপ পরিগ্রহ করেছে। 
তৎকালীন জনগণের পৌবাণিক সংস্কাব তাদের [18810 কাহিনীকে শুভ-শেষ 
করতে বাধ্য করত। বাজকু্জের নাটকগুলিও মিলনাস্ঠক পথ ধরে চলত, 
ফলে ন|টকের শেনে এক একটি ক্রোড-মঞ্ধ যুক্ত হত। “লক্ষপতি” নাটকের 
শেষে বুন্দাবনধামেক দৃশ্য, “যছুবংশ ধ্বংস+ নাটকের শেষে “সিংহাসনে লক্ষ্মীর 
সহিত বিষুণ উপবিষ্ট” দৃশ্ত এব উদ্রাহবণ। গিরিশচন্দের মত রাজকৃষ্ণের 
অধিকাংশ পৌরাণিক ন।টকে সমাঞ্চি মংগীত ব্যবহৃত | 


সাঁহত্্যের নানা পারায় হস্তক্ষেপ করার ফলে যেমন কোন ধারাতেই 
রাজক প্রতিষ্ঠা লাভ করত পারেননি তেমনি নাট্যভাষার ক্ষেত্রে নানা 
পরীক্ষা-নিরীম্ষার ফলে শেষ পর্ষন্থ একটি শির্নিষ্ট ভাষাদর্শও তিনি গডে তুলতে 
পারেননি । গিরিশচন্ত্র-প্রধত্তিত “ শরিশছন্দগ প্রচলিত হওয়ার পুবে' 
ব্রজমোহন বায়েব “দশববিজয়' পালা এবং রাজ রায়ের “হরধনুভ জা” 
ন[টকে নাউ।-অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ঘটেছিল। ব্রজমোহনের 
রচনায় গছ্যসংলাপ, সমিলপদ্, মিত্রক্ষর ছন্দ, ছড়া ইণ্যার্দি সবই ব্যবহৃত। 
গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক “রাবণ বধ' অভিনয়ের পুবেই বেঙ্গল 
থিয়েটারে রাজক্‌ষ্টের “হরধন্ভব্গ” অঠিশ।ত হয়। এই গ্রন্থের ছন্দ সম্পর্কে 
ভূমিকায় রাঞ্জক্চ লিখেছেন _ 
দুই তিনজন সুদক্ষ অভিনেতার অগ্ররোধে পীচ-ছয় দিনের মধ্যে এই 
“হরধন্থুভ'ঙ্গ” নাটকথানি লিখিত হইল । তাহার্দের অঙ্গরোধ নাটকখানি 
গদ্যে না হইয়া পদ্যে হইলে ভ|ল হয় 1...এই জন্য আমি ইহার অধিকাংশ 


১৫৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


স্থলে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়া নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে একপ্রকার অনুরোধ রক্ষা করিলাম 1....., 


মধুস্থ্দনের অমিজ্রাক্র ছন্দের এই রূপান্তর সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় আরও 
বলেছেন-_ 
ইংল্যাণ্ডে কোন কোন অভিনেত্‌ সম্প্রদায় সেক্ষপীর, বেন জনসন, 
অটওয়ে, ইয়ং প্রভৃতি স্প্রসিদ্ধ নাট্যকাব ও কবিদিগেব ছন্দোময় 
নাটকের ছন্দ এইরূপ আঅভিনায়িক ভাষা-ছন্দে পৰবিবত্তিত কবিয়। 
লইয়াছেন |... 


হরধনুভর্গ নাটকেব ভাঙা-অমিত্রাক্ষব ছন্দের মধ্যে গতি বজায় ছিল-_ 
বহুধিন হতে দেব! মস্তক আমাব 
স্পর্শ কবে নাই তব চবণযুগল 
পাছ্য-অধ্য ধন্য মোৰ 
ধন্য আমি আজ 
তব পধে প্রণিপাত ঝবিকুলবাজ | 
| প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ] 


কিন্ত 'এই ছন্দ ভাব মনে ধবেনি। অথচ গৈবিশ ছন্দের পদ্ধতিও তিনি 
সার্থকভাবে অন্সবণ কবতে পারলেন না। ফলে “বাজা বিক্রমার্দিত্য নামক 
রোমান্টিক পৌবাণিক নাটকে তিনি আব এক ছন্দবীতিব ব্যবহাব কবলেন, 
নাম দিলেন “পদ্য পৌঙাক্তক ছন্দ । নাট্যকাবেব ধাবণা ছিল “প্রচলিত 
ধবণেব গগ্যাপেক্ষা এরূপ পদ্য-পৌঙক্তিক ধবণে গগ্য শাটক লিখিলে অভিনয় 
ও অভিনেতৃবর্গেব পক্ষে অনেকটা স্ুবিধ| হইতে পাবে |, যদিও রাজক 
দাবী কবেছেন যে, এই ছন্দ বাংলা ভাষায তিনিই প্রবর্তন কবেছেন, কিন্তু 
এই ছন্দ একাস্তই গৈরিশ ছন্দে অন্ুকরণ। শেষ পযন্ত তিনি সরাসরি 
গৈরিশছন্দে নাটক বচনা করেন। কিন্ত গিবিশচন্দ্রের ভাষা-প্রতিভা তার 
কলমে না থাকায় শেষ পর্যন্ত রাজক্ষণ গগ্ঠ ভাষাতেই নাটক লেখেন। এই 
নিদিষ্ট (56810087) ভাষাদর্শ না থাকাও তার পৌবাণিক নাট্যরচনায ব্যর্থতার 
অন্যতম কাবণ । 


রাজক.ঞ্চ তার পুবাণ বিষয়ক নাটকগুলিকে 'পারাণিক নাটক? হিসেবে 
চিহ্নিত না করে নাম দিয়েছেন «পৌরাণিক ইতিবুত্বমূুলক নাটক? । এই 
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পর্যায়েখ নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে “অনলে বিজলী+ (১৮৭৮), তারক সংহার 
(১৮৮০), হরধঙ্ভ-ঙ্গ (১৮৮২), দশরখের মৃগয়া বা বালকসিদ্ধু বধ (১৮৮৫), 
রামের বনবাস (১৮৮২), যছুবংশ ধ্বংস (১৮৮৪) তরণীসেন বধ (১৮৮৪), 
প্রচ্লাদ চরিত্র (১৮৮৪), প্রহ্নাদ-মহিমা (১৮৯১), নরমেধ যজ্ঞ (১৮৭৯১), 
বামন ভিক্ষা, দুর্বাশার পাবণ, ভীম্মের শরশষ্যা, গিরি-গোবর্ধন, গঙ্গামহিমী এবং 
লক্ষপতি। “মনলে বিজলী* রচনার পৰে “সাবিত্রী সত্যবানে'র অভিপ্রচলিত 
কাহিনী নিয়ে একটি নাটক রচনার প্রচেষ্টা রাক্তপস্ণ কবেছিলেন, কিন্ত গ্রচ গু 
গীতিরস এটিকে নাটক হতে দেষনি | 


“অনলে বিজলী নাটকের আঙ্গিককে ভালভাবেই অন্রসরণ করেছে। 
বামায়ণেব শেধাংশ অর্থাৎ সীতার নগ্নিপরীক্ষার মর্মস্তপ কাহিদই এই 
নাটকের উপজীব্য । কিগ্ত নাটাক!রের কাহিনী সংক্ষেপের ফলে অগ্রাসর্দিক 
বক্তৃতা এসং বিষয় অবাঞ্ছি তভাবে নাটকে স্থান অধিকার করেছে বলেই নাটক 
হিসাবে এট সফল হতে পারেনি । দীর্ঘ সংলাপও নাটকটির অন্যতম ক্রটি | 


আগ।গোড। গন্ধ সংলাপে রচিত “তারক সংহার” শাটকটি একটানা 
বৈচিত্র্যহীনতায় ক্লান্তিকর। ছয় অঙ্কে সমাপ্ত এই দীর্দ শাটকটিতে 
ঘটনার বাহুলা নাটকেব মুল কা'হনীকে বিশৃঙ্খল কবে দিয়েছে। অকারণে 
হ্বগতোপ্ডিব ব্যণভারও নাটকটির ব্যর্থতার কারণু। 


৮ক্তিবস বল্প/হীন হয়ে রাজকুষ্জেব নাটককে কি পরিমাণে দুর্বল কবে 
দিয়েছে তার পরিচয় *তবণীসেন বধঃ নাটকটি । কৃর্ভবাসী রামায়ণকে 
অগ্সবণ কবতে গিয়ে বাজকুষ্জ গিবিশচদ্রেব মত স"যম রাখতে পারেননি | 
তবণীব 'একমাত্র আকাজ্ষ। ছিল রামেব হাতে নিহত হয়ে মোক্ষ লাভ 
কববে | বামচক্জ জানেন তবণী তর ভক্ত, মিত্র-বিভীষণেব পুত্র। দৈববাণী 
শুনে রামেব ব্রন্গান্্ব নিক্ষেপ এবং তরণীর মৃত্য নাট্যকাব অত্যন্ত সরল 
ভঙ্গিতে বিবুত করেছেন । রাম চরিঙে* মন্তদদন্থ ফুটিয়ে তুললে এটি একটি 
সার্থক পৌরাণিক নাটক হতে পাব । রাজকৃষ্ মধুস্থদনের 'মেখনাদ বধ”, 
মতিলাল রায়ের “রাবণ বধঃ এবং গিরিশচন্জের «রাবণ বধের সঙ্গে পবিচিত 
থেকেও তাদের কাব্য ও নংটকেব সমপর্ায়ে উঠতে পারেননি । 


রাম কথাশ্রয়ী তিনটি নাটক পশরথের মৃগয়া, হরধনুভ/হ” এবং রামের 
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বনবাস+ রাজকুষ্চ পর পর রচনা করেন। ইতিপূর্বে বান্দীকি রামায়ণ 
অনুবাদের সময়ই তার মনে এই জাতীয় নাটক রচনার ইচ্ছা জেগেছিল । এই 
নাট্যত্রয়ীর মধ্যে হরধন্র্ভঙ্গ মিলনাস্তক, অপর ছুটি বিয়োগাস্তক | 


দশরথের মুগয়ঃ নাটকটি আছ্যন্ত করণ রসসিক্ত-_সিন্ধু, সিন্ধু-পিতা, সিন্ধু- 
মাতা এবং দশরথ--সকলেই বেদনার অতলাস্ত সমুদ্রে ঝপ দিয়েছেন | নাট্য- 
কার পরিণতি-রসটিকে রঙ্গমঞ্চের ৩[গিদে 'মলনাস্তক করেননি, এ তার দুঃসাহস 
বলতে হয়। রামায়ণের কাহিশী নিয়ে নাটক লিখতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র 
প্রমুখরা কৃত্তিবাসকেই আদর্শ করেছিলেন, কিন্তু রাজকৃষ্ণের আদর্শ বাললীকির 
রামায়ণ | 


“হরধনুভ'ঙ্গঃ নাটকের রামচন্দ্র পূর্ব্রদ্ধ । বিশ্বামিত, গৌতম, অহল্যা, 
জনক থেকে শুর কবে রাবণ পর্যস্ত সকল চরিত্রই বামচন্দ্রের এই রূপটি চেনেন। 
মোটামুটি কতিবাসী রামায়ণকে আদর্শ করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি 
মৌলিক কল্পনারও প্রয়োগ করেছেন। যেমন সীতা বিবাহের আগেই তার 
ভবিষ্যৎ জীবনের কথা জানতে পেরেছেন, ড্নকের সভায় রাবণ ও বালীর 
আগমন ও পরাজয় এণিত। এসব ঘটনা পুবাণে নেই । 


পৌরাণিক নাটকেও যে 91156 সৃষ্টির প্রয্নোজন আছে "রামের বনবাস' 
রচনার সময় রাজরুষ্ হয়ত তা মনে বাখেননি। তাই নাটকেব শুরুতেই 
তিনি জানিয়ে বেখেছেন বামচন্দর আর কেউ নন স্বযং ভগবাশ, সীতা 
স্বভাবতঃই কমলা । বারংবাধ সংলাপের মধ্যদিয়ে তিনি উভয় চবিত্রের 
দেবত্বের কথা উল্লেশ করেছেন । 


“রামের বনবাস? করুণ বসাম্মক নাটক | বাল্পীকি বামায়ণেব এই করুণ 
রস মনোমোহনে যতটা! উপস্থিত গিরিশচন্দ্রে ততটা নয়। এ বিষয়ে রাজকৃষ্ণ 
মনোমোহন-অন্কসারী | তবে এ নাটক আঙ্গিক সফল হয়ে উঠতে পারেনি । 
বারংবার পতনজনিত মুছঠ, ভাঙা-অমিত্রাক্ষষ ও সমিল গদ্যে রচিত 
দির্ঘ সংলাঁপ এবং সঙ্গীত বাহুল্য বড বেশী চোখে পডে। ছড়ার বীতিতে 
রচিত কথোপকথনে যাত্রা-রীতি লক্ষ্য করা যায়__ 

মন্থবা | ওরে ও মিন্দেগুনো, এ গুনো কি? 


১ম ভৃত্য | কিছু না-কিছু না। 
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মন্থর। | আমি কিকাণা? 
বল, বোল.চি, দেখা বস্তা খুলে) 
নৈলে, গাল দেবে বাবা তুলে। 
২য় ভৃত্য | ফুঁজ ভাঙবে! এক কিলে। 
মন্থর। | কিবললিবেত্যাকর! ছোড়া, 
উন পাজুরে ঘাটের মড়া ? 
এত বড় তোর বৃকের ছাতি? 
মুখ ভাঙবে মেরে নাতি। [ ২/১ 1 


প্র্লাদ চরিত্র' রাজরুষ্ণ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলির ভিতর উল্লেখযোগ্য 
জনপ্রিয়তা লাভ করে:ছল। এই চরিত্রটি আশ্রয় করে গিরিশচন্দ্র ছাওাও 
মহেশচন্্র দাস দে, হবিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমখরা নাটক ও যাত্রা-পাল! লিখে- 
ছিলেন। রাজরুষ্জ নাটক হিসাবে প্প্রভলাদ চরিত্রকে উচ্চাঙ্গের বলে দাবী 
করেননি । প্রকৃতপক্ষে এই নাটকের ভক্তিশ্োতই জনপ্রিয়তার মূল কারণ। 
হিরণ্যকশিপুবধ পর্মন্থ নাটাকাহিনী বিস্তৃত। প্রহলাদ-জীবনীর দ্বিতীয় অংশ 
নিয়ে “প্রজ্লাদ-মহিমা? নামে তিনি আর একটি নাটক লেখেন । 


গপহলাদ চরিত্র নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় বিষুর বিরুদ্ধে হিরণাকশিপুর 
আক্রোশ এবং তার প্রতিফল । কিন্তু হিরণ্যকশিপুর এই ক্রোধের কারণ 
উল্লিখিত না হওয়ায় চরিত্রটি পর্শকেৰ সামান্যতম সহাগ্ভূতি থেকেও বঞ্চিত 
থাকে । অপরদিকে আজন্ম কষ্ণ-উন্মাদ প্রহ্লাদ চরিত্রও নাটকের শুরু থেকে 
শেব পথাস্ত অপরিধশ্তিত। গিরিশচন্দ্রের পাটকের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের-স্ুর 
এই নাটকে প্রহলাদের হরিগুণকীর্তনের মধ্যে ধনিত। 


গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রচ্লাদ-মাতা। কয়াধ্‌ দ্বপ্হীনা চরিত্র । রাজকুষ্- 
স্ষ্ট হরি-প্রিয় গ্রহছলাদ এবং হরি-বিদ্বেষী হিরণাকশিপুব মধ্যবততিনী এই নারী 
অস্তদ্বন্দে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নাটকের দাবী মিটয়েছে । 


প্রহলাদ-মহিমা" নাটকটি পপ্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের উপসংহার বলা যায়। 
প্রহলাদ সিংহাসনের হাতছানি উপেক্ষা করেছে, কয়াধ্‌ এবং গুরুর অন্থরোধ 
প্রত্যাখ্যান করেছে_-অন্ধকার পথে একা বার হয়েছে হরিনাম প্রচারে । 
অতঃপর দন্থ্যহাতে পতন এবং তা থেকে উদ্ধারের কাহিনী নাটকে আনুপুধিক 
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বর্ণনা করা হয়েছে। হরিভ্তি গ্রচারই যে এই নাটকের উদ্দেস্ঠ তা টৈত্যগুরু 
শুক্তাচার্ধের মুখে হরিনাম উচ্চারণ থেকেই প্রতীয়মান হয়। অলোকিকতা 
নাটকটির রসভৃমিকে বিপর্যস্ত করেছে। 


মহাভারতীয় কাহিণীকে পটভূমিকায় রেখে বাজকুষ্ণ বায় লেখেন “ছুর্বাসার 
পারণ, | বনবাসী যৃধিষ্ঠিরেব কাছে ছুর্বাসার শিশ্পসহ অতিথি হওয়াই এই 
নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা । নাট্যকার কাহিনীর মধ্যে নিজন্ব ভাবকে ইচ্ছামত 
সঞ্চারিত করেছেন। তবে ভক্তিবস কাহিনীর গতিপথকে অন্যান্ত নাটকেন 
মত রুদ্ধ কবেনি । 
ুর্বাপার পারণঃ নাটকে হাস্তবম কখনও কখনও গ্রাম্যতায় পবিণত 
হয়েছে । গিরিশচজ্দ্রের মত রাজ্কষ্চে এই মাটকে হাস্তবস স্ষ্টিব উত্স 
বিদ্ধক। কিন্তু বিদষক চরিত্রের সরলতা এবং সবসতাব আডালে যে 
ভক্তিআর্র রূপটি সচবাচব গিবিশচন্দ্রে নাটকে স্থলভ, এ নাটকে তা নেই। 
আঙ্গিকেব দিক থেকে নাটকটিতে ত্রুটি আছে। ঘটনাসজ্জায় অসংলগ্রতা 
সর্বাপেক্ষা বড ভ্রটি। কগকেব স্থবে সংলাপ-স্থষ্টি নাটকেব গতি ক্ষুণ্ন 
করেছে__ 
ফ্রোপদি। ( কথকেব সবে) 
হবি, অকুল পাখাবে ডুবেছি হে। 
আজ, তুমি বই আর উপাযষ নাই, 
তোমাঁব চবণ-তরী বিনে-দয়াল হবি, 
এ খিপদ সাগব কিসে হব পাব ? 
আজ ভাগ্যদোষে বি দুর্বাশাব বোষে 
তোমাব ভক্ত পাগুবেবা ভক্মীভূত হয়". 


ভীম্মের শরশষযা” নাটকটির কাহিনীর সুচন] কুরু-পাওবের যুদ্ধের উদ্যোগ 
এবং শ্রীকৃষ্ণের সন্ধি-প্রয়াস থেকে । এর পর একে একে বিছুরের ক্ষুদভক্ষণ, 
কর্ণ-কুস্তী সংবাদ, অজুরনের ভগবতী স্তব এবং শ্রীকৃষ্ণের গীতা-বর্ণন-ুদ্ধ শুরু_ 
ভীম্মের পাণুব-নিধন প্রতিজ্ঞা, অর্জনি কতৃক ভীম্মের নিকট থেকে পাণ্ডবের 
মৃত্যুবাণ গ্রহণ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। নাটকটির নামকরণের সঙ্গে কাহিনীর 
সঙ্গতিহীনতা এভাবেই ঘটেছে । নাটকেব প্রতি রাজকৃষ্ণেরে ওদাসীন্যই 


এর কারণ । 


রাকা রায় ১ব% 


চরিত্স্টির দিকেও রাজরুঞ্ণের সতর্ক দৃষ্টি ছিল এমন বলা যায় না । তার সৃষ্ট 
অর্জুন চরিত্রে মূল মহাভারতের অর্জনের বীরত্ব অন্তুপস্থিত। শ্রীকফঃ কতৃক 
'বিছুরের ভিক্ষার ঝুলি থেকে ক্ষ্দ চুরি করে খাওয়া দেব চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি- 
সম্পন্ন নয়। মহাভারতের কর্ণ কখনই মাতা কুস্তী এবং ভ্রাতা পঞ্চপাণ্ডবের 
স্নেহ ও ভালবাসার জন্য কাঙীল নন--যেমনটি রাজকৃষণ-স্থষ্ট কর্ণ চরিত্রে দেখা 
যায়। অন্যান্য চরিত্রের প্রাধান্যের ফলে প্রধান চরিত্র ভীম্ম অপুর্ণ থেকে 
গেছেন । তার চবিঞ্রের ত্যাগ এবং অটল প্রতিজ্ঞারক্ষার মহ্ম1 প্রকাশের 
জন্য নাট্যকার বেশী পৃষ্টা বার করতে পাণবননি। গিরিশচন্দ্র ভীম্ম চরিত্রকে 
নিয়ে পণক কোন নাটক লেখেননি, কিন্তু ত্রুটি সত্বেও দ্বিজেন্্লালের ভীন্ম 
অনেক বেশী উজ্জ্রল। বিদুব-পত্বী পদ্মমবতীব উপস্থিতি নাটকেব পক্ষে 
প্রযৌজনীয় ছিল । যাত্রাব বিবেকের মগরূপ গান "ভীম্ষেব শরশয্যা” নাটকে 
দেখা যায় 


“মানুষ ত” আব কিছুই নয 
জলেব তিলক বালিব বুকে । 
এই আছে এই নেইকো আবাৰ 
শুয়ে যায় এক পলকে | .-ইত্যাদি 
বিছুবেব মুখে কীর্তনেব স্থুরে সংলাপও শোনা যায় £ 
পবা ০ সামান্য, বাপধধব তোমাবে, 
চোখ চুডামণি তুমি | 
মাজ ভকৃতি ডোরে বাধিব তোমাবে, 
ছেডে দিব না ছেডে দিব না, 
,চাবে না বাধিলে পবে 
& রাঙা চবণ আব পাব না। 
| ২/৫ ] 


প্রথর ভক্তিবাদ নিয়ে পৌরাণিক নাটক রচনা করতে গিয়ে অস্বাভাবিকত। 
এবং অলৌকিকতাকে রাজক ক এত বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন যে ম্বাভাবিক- 
ভাবেই পুষ্ট কাহিনী থাকা সত্বেও একাধিক নাটক ব্যর্থ হয়েছে। এইরূপ 
নাটকের মধ্যে শ্তরীরুষেের অন্নভিক্ষা”, 'প্রমহ্বরা"» 'লক্ষপতি” ও 'গিরিগোবধনে'র 
নাম সহজেই করা যায় । অলৌকিক দৃশ্বাপ্রয়োগ, অনুভূতিহীনত' অলৌকিক 


১৬০ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


চরিত্র ব্যবহার ইত্যাদির ফলে রচনাগুলি পৌরাণিক নাটকের গুণবজিত হয়ে 
পড়েছে। 


যে কটি পৌরাণিক নাটকে রাজক্‌ষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন 
“নরমেধ যজ্ঞ” তার একটি । অথচ নাট্যকর্ম হিসাবে এটি সবাঙ্গনুন্দর নয় । 
যযাতি চরিত্রের মানস-অস্থিরতা ফুটিয়ে তোলার সহজ স্থযোগ নাট্যকার গ্রহণ 
করতে পারেননি । এ নাটকের কুসীদজীবী চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত হওয়ার 
কারণ এইকপ চরিত্র ব্যক্তিগত জীবনে নাট্যকার নিজে দেখেছেন । 


“নরমেধযজ্ঞঃ সঙ্গীত-মুখর নাটক । পৌরাণিক নাটকে প্রায়শংই নারদের 
গান থাকে? এ নাটকেও আছে। নাট্যকার ভক্তিভাব এবং কারুণ্যরস ্ষ্টির 
জন্যও গানের আশ্রয় নিয়েছেন । একাধিক স্থানে সংলাপের স্থান গ্রহণ করেছে 
গান। অর্জুনঃ জনার্দন থেকে কুসীদজীবীর মাতা পযস্ত সকলেই গান 
গেয়েছেন। 


গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক সংস্কারযুক্ত ভক্তিমূলক এবং বৈরাগ্যমূলক নাটক 
লিখে প্রভৃত জনখ্যাতি পেয়েছিলেন । সম্ভবতঃ তার দ্বার উৎসাহিত হয়ে 
রাজক্ষ লেখেন হরিদাস ঠাকুর ১২৯৫ জাল), মীরাবাই (১২৯৬ সাল), 
চক্্রহাস (১২৯৫ সাল) প্রভৃতি নাটক । এই নাটকগুলিতে হরিভক্তির বাধভাউা 
উচ্্রাস থাকলেও পৌবাণিক আবহাওয়া রক্ষিত হয়নি । এতিভাসিক তথ্য 
থাঁকা সত্বেও নাট্যকার জনশ্ররতি এবং কিংবাস্তীকে মাশ্রয় কবে নাটকগুলি 
রচনা করায় পৌরাণিক নাটযাদশ' ক্ষুপ্প হয়েছে । সেকারণে গিরিশচন্দ্রেব 
সমশ্রেণীর নাটকগুলি বহু পরিচিত, কিন্তু রাঞকৃষ্ণের এই নাটফগুলি প্রায় 
অনাদৃত। 


অশ্বতলাল বসু ॥ 


গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক অম্বৃতলাল বস্থুও (১৮৫৩-১৯২৯) গিরিশচজ্ের 
মত আগে নট পরে নাট্যকার । অভিনেতা রূপে তার উপর গিরিশচন্দ্রের 
প্রভাব পড়লেও নাট্যকার হিসেবে তিনি স্বতন্ত্র দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন । 
“রসরাজ অমৃতলাল ১২৮৩ থেকে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের মধ্যে কয়েকটি প্রহসন লিখে 
তৎকালীন দর্শকচিত্তে সাডা জাগালেও তার চিন্তাধারা সেকালের বাঙালীর 
আধ্যাত্মিক ও সামাজিক-চিস্তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি । পৌবাণিক 


অশ্বতলাল বস্থু ১৬১ 


নাটক রচনার জন্য যেভাববোধ থাকা প্রয়োজন তা তার ছিল না। নাটক 
রচনার মধ্যান্কু এবং অপরাহ্ন যুগে তিনি ছুটি পৌরাণিক নাটক লেখেন, 
হরিশ্চন্দ্র (১৮৯০) এবং যাজ্ঞসেণী (১৯১৮)। এ দুটি নাটকেই পুরাণের যুগ- 
পরিবেশ লঙ্ঘন করায় “কালাতিক্রমণে'র দোষ দেখা দিয়েছে। 


হরিশ্চন্দ্রের সুপরিচিত কাহিনীকে নিয়ে বচিত ক্ষেমীশ্বরের “চগ্ডকৌশিক' 
নাটকের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত অন্বাদ ছ।ডাও মনোমোহন বন্সুব “হরিশ্চন্ 
নাটক এবং পার্বতীচরণ তর্করত্বের “হরিশ্ন্দ্র চরিত নাটক অম্বতলালের 
“হরিশ্চন্দ্র' নাটক বচনার পৃর্বেই রচিত। কাহিনীর ক্ষেত্রে যেমন তিনি নৃতন 
কিছুই বলেননি, তেমনি দৃশ্যসংস্থাপনের ক্ষেত্রেও তার মৌলিকতা চোখে 
পড়ে না। পূর্বের নাটকগুলিতে হরিশ্চন্্র চরিত্রের যে দার চোখে পড়ে, 
আলোচা নাটকে তা মন্পস্থিত। রোহিতাশ্ব চরিত্রটি তার অবালকোচিত 
ব্যবহারের জন্য ঈর্শকেব সহানুভৃতি-বঞ্চিত। 


“যাজ্ঞসেনী' নামকরণ হলেও নাটকের কেন্দ্রীয় চরিক্র দ্রৌপদী নয়। 
কৌরব এবং পাগুবদেব মুল সতঘর্ষ-কাতিনীই নাটকটিব প্রতিপাদ্য বিষয়। 
ভীম এবং শকুনি চবিত্রই নাট্যকাবের জভান্ুভূতিতে প্রম্ফট । নাট্যকাৰ 
ভ্রৌপদী চরিত্রকে আগাগোডা দ্ন্দহীন বেখেছেন । কোন নাট্যিক কৌশলও 
দেখা যায়না । অমৃতলাল তার জীবনেব এই শেষ বচনাটিতেও নাট্যবচনার 
মুল দুর্বলতা কাটিযে উঠতে পারেননি । 


অমুন্লালেব অধিকাংশ নাটকই সঙ্গীত-প্রধান। পৌরাণিক নাটকে 
সংগীত বাবহার একটি চলিত রীতি । 1*ন্ত তার পেরাণিক নাটকে গান 
খুবই কম। 


অতুলকৃষ্ণ মিত্র ॥। 


অতুলকুঞ্চ মিত্র (৯৮৫৭-১৯১২) রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাটক রচনার স্থচনা 
থেকেই জড়িত ছিলেন । অবৈতনিক নাট্য ॥মাজ* «গ্রেট স্যাশানাল থিয়েটার, 
“এমারেল্ড খিয়েটার+ ছাডাও অন্যান্ত রক্গমঞ্চে তার নাটকগুলির নিয়মিত 
ক্াভিনয় হত। চরিতমুলক নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য ইত্যাদি লিখলেও 
তার অধিকাংশ নাটকই পারাণিক। সেযুগে গিরিশচন্ত্রের প্রভাব থেকে 
কোন নাট্যকারই দ্বরে থাকতে পাবেননি, অতুলরুঞ্ণও নয়। তার পৌবাণিক 
৯৯ 


১৬২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নাটকগুলির মধ্যে “আদর্শ সতীঃ (১৮৭৬), “নন্দবিদায় (১৮৮৮)১ “মাঃ ০৮৯৪), 
“ভীম্মেব শরশয্যা (১৮৮৫), “নিত্যলীলা বা উদ্ভব সংবাদঃ মোটামুটি আলোচনার 
অপেক্ষা রাখে । অন্যান্য পুরাণাশয়ী রচনাগুলি গীতনাট্য পর্যায়ে পড়ে । 


সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী নিয়ে অতুলকুষ্ের পূর্বেই কালীপ্রসর সিংহ, 
কেদারনাথ গঙ্গোপাধায়, রাজক্‌ঞ্চ রায় প্রমুখ নাট্যকারগণ নাটক লিখে- 
ছিলেন। অতুলকষ্ণের “আদর্শ সতী+ কাহিনী চরিত্র এবং রসের দিক থেকে 
নৃতন কোন বৈশিষ্ট্য আনেনি । এই প্রথম নাটকটি গীতিভারাক্রাস্ত বলেই 
নাট্যকার সম্ভবতঃ এটিকে 'গীতিনাট্য* বলতে চেয়েছেন । 


মধাযুগের “চণ্ডীমঙ্গলঃ কাব্য বাঙালীব পুরাণ । এই কাব্যের কালকেতু- 
ফণ্রাব কাহিনী নিয়ে অতুলক্ষ্ “মা (পবে নামকরণ কবেন “্ষল্লরা+ ) 
নাটকটি লেখেন । পূর্ববর্তী নাটক “নন্দ বিদায়”-এব মত “মা+ নাটকেও 
গিরিশচন্দ্রেব প্রভাব স্পষ্ট । “শন্ববিদায়ে গান ছিল ভ্রিশটিব বেশী, “মা, 
নাটকেও কালকেতু, ফল্পরা, চণ্ডী, ব্যাধবমণীগণ, সাধন! প্রভৃতি সকলেই 
গান গেয়েছেন । এমন কি সংলাপের রীতিতেও গ।শ ব্যবহৃত হয়েছে__ 


কালকেতু-_.-.( ভায়) হতাশে আকুল হেরিনে ম। কুল 
অকুল পাখাবে পডেছি। 

চণ্ী__ . (কেন। চিনে চিনিলি না, মা বলে এলি না 
সন্তানের ভাকে কবে কবি ঘ্বণা 
না এসে থাকিতে পেবেছি 2... 


“মা? নাটকে চরিত্র স্ান্টিতে যে সাফল্য নাট্যকার দেখিয়েছিলেন পরবর্তী 
প্রভাসযজ্ঞ নাটক রচনায় তা রক্ষা করতে পারেননি । এই একই বিষয় 
নিয়ে গিরিশচন্দ্র মঞ্চসফল নাটক লেখেন পরবর্তাঁকালে | বুন্দাবনের রাধা- 
কৃষ্ণের নিত্যলীলাকে অনুসরণ করে অতুলরুষ্ণ লেখেন “শিত্যলীল। বা উদ্ভব 
সংবাদ” । এই নাটকটিও অত্যধিক উচ্ছাস এবং নাট্যগুণের অভাবে সফল 
হতে পারেনি | 


অতুলক্ক্ণ মিত্র রচিত “ভীম্মের শরশয্যা, পৌরাণিক নাটকটি রাজরুষঃ 
রায়ের একই নামে রচিত নাটকের পূর্বে লেখা। রাজরুষ্ণের নাটকের দীর্ঘ 
কাহিনী বিস্তারের ক্রটি এ নাটকে নেই । কিন্তু যুদ্ধপর্বের নাটাময় ঘটনাকে 


অতুলকষ্ঝ মিত্র ১৬৩ 


একটি অথগ্ড স্থত্রে যুক্ত করতে অতুলকুষ্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। কাহিনীর এই 
এক্যবিচ্যুতি না ঘটলে এটি উচ্চাঙ্গের নাটক হতে পারত । মহাভারতের ভীন্ম 
বীর এবং মহৎ। অতুলকুষ্ণ তার ভীম্ম চরিত্রে এই ছ্বৈতগুণের প্রকাশে সক্ষম 
হননি । অন্যান্য নাটকের মত এই নাটকেও গান আছে। নাটকের সমাপ্তি 
সংগীত আছে ভাগীরখীর কণ্ঠে। মতিলাল রায়ের “ভীম্মের শরশধ্যা, 
যাত্রাপালায় গঙ্গার বিলাপাত্মক সঙ্গীত “মরি রে মরি প্রাণকুমার, এ দশা 
তোমারে কে করিল রে” ইত্যার্দির সঙ্গে অতুলকৃষ্ণের নাটকের ভাগীরধীর 
বিলাপান্মক সঙ্গীতের বেশ মিল আছে। ভাগীরথীর গানটি সুন্দর__ 


কোথা যাবি বাপ রে আমার । 
কোথা ফেলে পালাবি রে, 
অঞ্চলের নিধি বিধবার । 

ওরে তোরে হাবা হয়ে যাছু 
মুখ চেয়ে রব আব কার ॥... 


পৌরাণিক নাটক রচনায় অতুলকুষ্ণ স্বয়ংস্থষ্ট কোন ভাষা ব্যবহার 
করেননি । মাইকেল মধৃস্থদনের অমিত্রাক্ষর, গিরিশচন্দ্রের শৈরিশ ছন্দের 
অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গছ্যের আদর্শকে গ্রহণ করলেও তার যথাযথ 
ব্যবহার করতে সক্ষম হননি । 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ 


পাশ্চান্তা সাহিতোব রসসাগর মস্থিত করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩- 
১৯১৩) কবি-মানস ও নাট্যমানস গডে উঠেছিল। সমকালীন সমাজ 
জীবনের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিজেন্দ্রলালের জীবন এক 
মহা ইতিহাস । গীতিপ্রবণ কল্পনার সঙ্গে গ্রুপদী প্রত্যয় যুক্ত হয়ে দ্বিজেন্্র- 
লালের কবিমানসটি গঠিত হয়োছিল, আর তারই ফলে পুরাণ, ইতিহাস এবং 
সমাজের সঙ্গে তার সহজ সম্পর্ক-স্থাপনও টস্তব হয়। গিরিশচন্দ্রের নাট্য- 
প্রতিভার উত্তর-মধ্যাহ্ু-মুগে কবি ছ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকার হিসাবে বাংলা 
সাহিত্যে অন্থপ্রবেশ । দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রহসন “সমাজ-বিভ্রাট ও 
কন্ধি-অবতার* (১৮৯৫) রচনার পূর্বেই গিরিশচন্দ্রের ছুঃএকটি বাদে সমস্ত 
পৌরাণিক নাটকই প্রকাশিত ও অভিনীত হয়, সামাজিক নাটকও রচিত 


১৬৪ বাংলা সাহিত্যে পৌব [ণিক নাটক 


হয়--এককথায় এতিহাদিক নাটক ব্যতীত নাট্যসাহিত্যেব অপবাপর ধারায় 
গিবিশচন্দ্র তখন অনন্থ-প্রতিভা । ছ্বিজেজ্লাল বুঝেছিলেন গিরিশচন্দ্র 
নাট্যকর্মে একমাত্র প্রহসনের ধাবাটিই অপূর্ণ, সেজন্য শুরুতেই তিনি একে 
একে প্রহসন লিখতে শুরু করেন। এঁতিহাসিক নাটকেব বচনায় উভয় 
নাট্যকারই পাশাপাশি এগিয়েছিলেন। সামাজিক নাট্যবচনায় গিরিশ- 
অশ্রসারী হতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল অসার্ক। পৌরাণিক নাট্যকাব্য বচনায় 
তিনি যে বীতি এবং আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তা গিবিশচন্দ্রে বচন। থেকে 
পৃথক । 


দ্বিজেন্দ্রলাল তাব পুবাণ-নিভব নাট্যপচনাগুলিকে “পৌবাণিক নাটক বলে 
দাবী কবেননি, নাম দিয়েছেন 'গীতনাটিকা | উনবিংশ শতাববীব অধিকাংশ 
পৌবাণিক কাব্য এবং শাটকের মত দ্বিজেন্ত্রপালেব তিনটি পুবাণ-নির্ভব 
বচনাবও ( পাষাণী, সীতাঃ ভীম্ম ) আদশ হল বামাযণ ও মহাভাবত। কিন্ত 
মনোমোহন, রাজকষ্, ব্রজমোহন, গিবিশচন্দ্র অথবা অতুলরুষ্ণে মত ভক্তি- 
আচ্ছন দৃষ্টিভ্জি নিষে তিনি পৌরাণিক নাট্যবাব্যগুলি বচনা কবেননি। 
এ সম্পর্কে তাব জীবশীকাব বলেছেন--“তিনি তাফিক ও যুক্তিবাদী । কিন্তু 
তর্কেব ত কোনও মীমাংসা নাই। তিনি জগতেব প্রত্যেক বিষয়ই হর্কেব 
দ্বাবা বৃঝিতে চেষ্টা কবিতেন, স্ুতবাং তর্কেব অন্য না পাইযাঁ, শ্বতঃই অনেক 
স্থলে সন্দেহবাধশী হইয1 পডিযাছেন। তাহার কধিতায় দেখা যায়--তিনি 
বর্গ, নবক, ঈশ্বব, দেবদেবী সম্বন্ধে বস্তত বড ধেশী শাস্থাশীল ছিলেন না। 
ভাল মন্দ যাহা কিছু-তিনি প্রতাক্ষেব ন্িতব দ্যা দেখিতেন ; এবং তিন 
প্রধানতঃ পুরুষকাব ও নীতি মানিতেন 1৮৩৩ কিন্কি-অবতাবঃ প্রহসনের 
দেব-চরিত্র এব" “মন্দ্র' কাব্যের “বাধার প্রতি কৃষ্ণঃ কবিতাটি পড়লেই ব্বঝা 
যায় দেব-চবিত্রে মানববস আবোপেব প্রতিই তাব অধিক লক্ষ্য ছিল। 


উনবিংশ শতাব্বীব নুদীর্ঘ ইতিহাস পষালোচন1 কবলে দখা যায় শতাববীর 
প্রথমাধে শ্রীষ্ট ও ব্রাক্গপর্মেব প্রসাবে হিন্দুধর্মের সনাতন তবঙ্গে তুষাবেব 
স্তব্ধতাঃ দ্বিতীয়ার্ধে, সত্তবেব দশকে ব্রাহ্গধর্মেব মধ্যে ভাঙনেব ফলে হিন্দুধর্মের 
পুনরুজ্ধীবন ঘটে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রে সঙ্গে পরমহংসদেবেব 
সাক্ষাৎকার হিন্তুধর্মে গতিকে ত্ববান্ধিত কবল। অক্ষষচন্দ্র সবকাবের 


৩৩. দেবকুমার বায়চৌধুরী : ছ্িজেন্দ্লাল, পৃঃ ৬৬৪-৬৫ 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৬৫ 


“নবজীবন+ (১২৯১১ শ্রাবণ) এবং রাখালচন্দ্রের প্প্রচার* (১২৯১১ ১৫ই শ্রাবণ) 
পত্রিকা ছুটি বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম-প্রীতির সমর্থনে দাড়াল । ইতিমধ্যে 
ব্রাহ্মলমাজের মুখপত্র 'সঞ্জীবনী” এবং গোড়া হিন্দ্সমাজের মুখপত্র “বঙ্গবাসী' 
উষ্য়ের বিরুদ্ধে তর্কে লিপ্ত হল । এ সময়ে বঙ্কিমচন্র এবং রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে বাদাুবাদ সকলেই জানতেন ।৩* শশধর তর্কচুডামণি, চন্দ্রনাথ বন্থু 
প্রমুখের যুক্তিহীন, সামগ্রীস্তহীন পর্মব্যাখ্যা হাস্তকর পথায়ে পৌছেছিল। 
দ্বিজেন্দ্লালেব সমকালেই এ সকল ঘটন। ঘটেছিল । 


দ্বিজেন্্রল!ল সকল বিষয়ই যুক্তির কষ্টিপ|খরে যাচাই করতেন । পৌরাণিক 
শাটক রচনায় এই ঘৃক্তিবাদী মনটিকে সন্তর্পণে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়ঃ 
অন্যথায় পবাণেব বিশ্বীস, অলোৌকিকতা ইত্যাদিকে নাটকে রূপ দেওয়। সম্ভব 
হয় না। দ্বিজেন্রলাল তাব এতিহাসিক নাটক রচনার সময় ভাববাদের 
রাশটিকে যতটুকু আল্লা করেছিলেন পৌরাণিক নাটক রচন্কার সময় সেটুকু 
করলেই চলত | কিন্তু ব্যক্তিজীবনে হিন্ধর্ম এবং স"স্কারের বিরুত স্বরূপটিই 
বেশী দেখেছিলেন, মাহতও হয়েছিলেন । “একঘরে* প্রহসণে হিন্দুসমাজের 
প্রতি তিনি আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রণ কবেছিলেন। পৌরাণিক নাটক 
বচশার সময়ও সেই মনোভাব তাব মন থেকে বিধারত হয়শি। এই ভিন্ন- 
কোটিক মনোশাধঞজজাহ তাব পুরাণ-শিষয়ক নাটকগুলিতে তাই ভক্তিরসের 
কোন পবি৮য় নেই । ক্ষীরোদপ্রসাদও তার নাটকে পৌর[ণিক চরিত্রে 
মানবিকতা 'মারোপ কবেছেন, কিন্তু ভক্তিরসের প্রাথমিক সর্তটি পালন করায় 
তার পৌবাণিক নাটকগুলি অনেক বেশী সার্থক হয়েছে । 


পুরাণের কাঠিনীকে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি মানবিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে 
চেয়েছিলেন। গ্হাসির গান”-এ রাম-বনবাস+ দুর্বাসা, কষ্ণ-রাধিকা সংবাদ 
ইত্যাদি গানে পুরাণের সিদ্ধরস উপেক্ষিত, চরিত্রগুলি একালের কামনা- 
বাসনায় রক্তিম । রামের বনসাস যাত্রার করুণ পরিবেশ দ্বিজেন্্ল[ল হাসির 
হালকা হাওয়ায় বিলীন করে দিয়েছেন__ 


যদি নিতান্ত যাইবি বনে, সঙ্গে নে সীত। লক্ষ্মণে, 
ভালো এক জোড়া পাশা, আর (এ) ভালো ছু জোড তাস। 
ও কি হেরি সবনাশ |... 
(রাম-বনবাস ) 


৩৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় £ রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৭-৫৯ 


১৬৬ বাংল। সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বৈষ্ণবদের পরম আরাধ্য বাধা-কৃঞ্চেব সংলাপে দ্বিজেন্দ্রলাল সচেতনভাবেই 
কালাতিক্রমণ করেছেন__ 
কৃষ্ণ বলে “এমন বর্ণ দেখিনি ত কু” 
আর-বাধা বলে “ঠা আজ সাবান মাখি নি ত তবু 
নইলে আবও শাদ1।+ 
( কৃষ্ণ-বাধিকা সংবাদ ) 
“পাষাণী+ নাটক বাব হওযাব ছু” বহ্ছব পবে কবিব মন্ত্র কাব্যেব 
প্রকাশ। একাক্োে “বাধার প্রতি কষ্ত' কবিতা কবি পুব[ণেব মানবিক 
মূল্য শিবপণ কবেছেশ। এই কবিতাষ কচ বৈকুণ্ঠেশ্বব কষ নন, বাধা 
মহাভাবন্বর্ূপিনী বাধ| নন। কের প্রেম পুবাণেব অলৌকিক, আধ্যাত্মিক 
জগতের মায়ালোক ছেডে এসে প্রবেশ কবেছে নি ঠ্যণহমান লোবজগতেে 
প্রেম পবিণয় নহে । পাখিব আলয নহে তাব। 
তাব গৃহ প্রভাতেব উজ্জ্বল আকাশে ; 
মানে না সে ধাবমান ছ্ববত্বেব ব্যবধান, 
সঙ্গী৬ হইয। যায, প্রেম যাহে হাসে। 
দ্বিজেন্দ -পূর্ব অথবা দ্বিজেন্দ -সমসাময়িক কোন পৌব।ণিক নাটাকাব 
পুবাণেব এই নবীন ব্যাখা দেননি । দ্বিজেন্লালেব গান ও করিতাষ 
প্রচাবিত এই নবীন পুবাণ চিন্তা ভাব পৌবাণিক নাটকে প্রসাবিত হযেছে । 


পুবাণেব কাহনী নিয়ে নাটক বচনা কবতে গিষে দিজেণ্দ লাল যে নৃতন 
পথ ধবেছিলেন তাব জন্য তাকে তীব্র সমালোচনাৰ সম্মখীণ হতে হযেছল ।৩« 


৩৫, «“আমাদেব দেশের আলঙ্কাবিকেবা বামায়ণা্দি গ্রন্থে ৭ণিত কাহিনী- 
গুলিকে “সিদ্ধবসঃ আখ্যা দিযাছেন, কাবণ, এই সকল কাহিনী-বগ্িত 
চবিত্রগুলির বসমুর্তি মামাদেব জনসাধাবণেব চিত্ত চিবস্থাযধীভাবে 
অধিকাব কবিয়া আছে। সে রসবিধোঁধী গৃতন কল্পনা কবিয়া ধাহাব 
সেই মুতিগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে চান তীহাব' কখনও পাধাবণেব শ্রদ্ধ। 
আকর্ষণ কবিতে পাবেননা। পাশ্চাত্য অলঙ্কার-শাস্ত্বিদেবাও ঠিক এই 
কথ বলেন । বাস্তবিক সর্বসাধাবণের ভক্তি-ভাজন ব্যক্তিগণেত চবিত্রে 
অযথা কলঙ্কলেপন--কি নীতি, কি রুচি, কি জাহিত্য-ুকোন দিক 
হইতেই সমর্থন কবা যায না|” 

_মন্মঘমোহন বসু ঃ বাংলা মাটকেব উতপতি ও ক্রমবিকাশ, ১৯৫৭, 
পৃ ৯০ 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৬৭ 


এর কাবণ পুরাণের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং পৌরাণিক চরিত্রের 
প্রতি অপরিসীম ভক্তি বাঙালী মানসের অস্থি-মজ্জায় জড়িত। পৌরাণিক 
চরিত্রকে নাট্যবূপ দিতে গিয়ে বাঙালী চরিত্রের এই স্বভাব-আবেগকে 
দ্বিজেন্দ্রলাল ম্মরণে রাখতে চাননি । মহাভারতে সত্যবতী চরিত্রকে যে 
উচ্চাসন দেওয়া হয়েছে, “ভীম” নাটকে সে স্থান দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে দেননি। 
মহাভারতের ভীম্ম চরিত্রের ব্রহ্মচারী স্বরূপের যে মাধ্ময় চিত্র অস্থিত, তার 
উপর দ্বিজেন্দ লাল মানবিক প্রেমের রঙ বুলিয়ে চরিত্রের ত্যাগত্রতী রূপটি 
অন্বীকার করেছেন। শাহ্বরাজের পদ্দাঘাত পর্যস্ত দ্বিজেন্দলালের ভীম্মকে 
নীরবে সহা করতে হয়েছে । অহল্যার পরপুরুষ প্রেমের তীব্রতা অঙ্কন করতে 
গিয়ে তিনি মাতৃহন্তে শিশুপুত্রের হতা। পধস্ত দেখিয়েছেন । বাঙালীর আজন্ম 
সংস্কারের মূলে ছবিজেন্দ পাল এভাবেই আঘাত করেছিলেন । ছ্বিজেন্বলালের 
বস্তবাদী, তাক্কিক মন পৌরাণিক ধর্মাদর্শকে গ্রহণ করতে প]রেনি। 


'পষাণী+ এবং “শীতা” নাটকে পুরাণের বিকৃতির জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল যে 
সব সমালোচনা শুনেছিলেন, “মন্দ্র' কাব্যের ভূমিকায় তার একটি উত্তর 
দিয়েছিলেন । তিনি যদিও লিখেছিলেন “মাধুনিক দায়িত্বশূন্য' সমালোচকদের 
“বাল্সীকির রামায়ণখানি উপ্টাইয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই”, কিন্তু একথা 
স্বীকার করতেই হয় দ্বিজেন্দ্লালও রামায়ণ-কাহিনী পুরোপুরি গ্রহণ করেননি । 
“সীতা নাটকের ভূমিক।য় নাটাকার স্বয়ং স্বীকার করেছেন রাম চরিত্র-স্থষ্টিতে 
তিনি বালীকিকে অগ্রসরণ ণা করে ভবভূতিকে অনুসরণ করেছেন । অতঃপর 
তিনি লিখেছেন, “এরূপ করায় আমার বিবেচনায় রামের চরিত্র বাল্ীকি 
চরিত্র অপেক্ষা হীন ন| হইয়া মহংই হইয়াছে 1 পৌরাণের প্রচলিত 
কাহিনীর এই নবীকরণে বাঙালীর সংস্কারে আঘাত লেগেছিল। “ভীম্মঃ 
নাটকেও ভীম্ম, অন্বা এবং সত্যবতী চরিত্রচিত্রণে নাটাকার পৌরাণিক এসিদ্দি 
ত্যাগ করেছেন। 


প্রহসন এবং এতিহাপিক নাটকের মত পৌরাণিক নাট্যকাব্যেও দ্বিজেন্দ্র- 
লাল প্রচুর সংগীত ব্যবহার করেছেন। পিতা বিখ্যাত গায়ক কাতিকেয়চন্র 
রায়ের কাছ থেকে তিনি এই সংগীত-রীতি উত্তরাধিকার স্থত্রে লাভ করে- 
ছিলেন; “আধগাথা” দ্বিতীয় থণ্ডে স্কচ, আইরিশ এবং ইংরেজী গানেরও 
অনুবাদ করেছিলেন ৷ জার্ীণ অপেরা রীতিও তার নাটকে ছায়া ফেলেছিল । 


১৬৮ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে সংগীতেব বুল ব্যবহার 
হলেও প্রাচা-প্রতীচ্যের সমন্বয়ী এই বিশেষ স"গীতেব ব্যবহাব দ্বিজেন্্লালের 
নাটকেই দেখ] যাষ। রবীন্দ্রনাথ তার “বিচিত্র প্রবন্ধ” গ্রন্থের “সোনাব কাঠিঃ 
নামক বচণায় দ্বিজেন্্রলালের এই সংগীত রীতিকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন । 


দ্বিজেন্দ্লালেব প্রথম পৌবাণিক নাটক পাষাণী? (১৯০০) স্ত্রী বিয্বোগেব 
তিন বছৰ পূর্বেই রচিত হয়। বাজধি জনকেব আদেশে বিশ্বামিত্রের মহধি 
গৌঁতমেব আশ্রমেব উদ্দেশ্যে যাত্রা-শুরুতে নাটকেরও সুচনা, আব নাটকের 
যবনিকাপাত গৌতমেব পুণ্যতেজে অহল্যাৰ পবিত্র হওযাব মধ্য দিষে। 
নাটকে “দ্বিজেন্দ্রলাল অভিসম্পাত বৃত্তান্ত ও অহ্ল্যাব পাষাণকপিনী হওয়াৰ 
কাহিণীকে গ্রহণ কবেননি। এব কাবণ উপলন্ধি কবাও ছুবহ নয়। তিনি 
প্রধানতঃ পুরাণ কাহিনীব অত্িপ্রাকৃত অংশকে যতদুব সম্ভব বর্জন কবে 
স্বাভাবিক ও বাস্তব কবাব চেষ্ট। কবেছেন। ইক্দ্রেব অশিশাপ অথবা 
অহল্যার পাষাণে পবিণ-ত হওয়া ছুই-ই তাব কাছে অবাঞ্তব ও অস্বাভাবিক 
বলে মনে হয়েছে। নাটকে গৌতমেব আশ্রম গুত্যাবর্তনেব সংবাদ পেয়েই 
ইন্ত্র ও অহল্যা স্থানান্তরে যাত্রা কবেছে। কৈপশাস-পর্ততের নিজন শিখরে 
ইন্দ্র ও অহল্যাব সুখসভ্তোগ, ইন্দ্রের আসক্তিতে ভাটা পড়া, অহ্ল্যাকে পরি 
ত্যাগকালে অহলাব ইন্দ্রকে ছুবিকাধাত, আহত ইন্দ কে গৌতম ও চিবঞ্জীবেব 
শুশবা। পতি পৃত্র-বিবহিত আশ্রমে মশোবিক।বগ্রক্ঞা অহল্যাব প্রত্যাবর্তন 
প্রভৃতি কাহিনী বামাষণ-অন্ুমোধিত নয়। বাহিনীর (*ধা*শেও নাট্যকার 
বামাযণ কাহিনীকে অন্ুসবণ কবেননি 1৮৩, 


“পাষাণী নাটকে প্রচলিত সামাজিক ন্যায় অন্তাষ বিচাব পদ্ধতিকে 
নাট্যকাব একবকম মাক্রমণ কবেছেন। মানবমনেব নিভৃত সংকুচিত বানাব 
প্রকাশ করে নাটাকাব যেন খলতে চেয়েছেন পদস্থলনে অন্যায থাকতে পারে 
কিন্ত তাব জন্য সামাজিক কঠোব প্রতিবিধান কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। 
এজন্যই বামায়ণেব অযোধ্যাকাণ্ডের পবিবর্তন ঘটিযে তিনি গৌতম কর্তৃক 
অহল্যাকে ক্ষমা কবার ছবি একেছেন | 


৩৬. বধীন্দ নাথ বায ॥ ছ্িজেন্দলাল £ কবি ও নাট্যকাৰ (দ্বি সং ১৩৭৮ 
সাল ) পৃঃ ২১৬ 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৬৯ 


“পাধাণী'র সার্থক পৌরাণিক নাটক হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে 
দুর্বার রোমান্টিকতা। অহল্যার বন্ধনহীন কামনা-বাসনার প্রতি নাট্যকারের 
অনীম সহানুভূতি উপেক্ষার নয় । জ্ঞানী চন্দশেখর যেমন শৈবলিনীর প্রেম- 
তৃষ্ণাকে পূর্ণ করতে পারেনি, শান্ত্রবিশারদ গৌঁতমও তেমনি অহল্যার সতৃষ্ণ 
প্রেমকে ফলের মত ফুটিয়ে তুলতে পারেনি । অহল্যা ববীন্দ,নাথের 
চিত্রাঙ্গার মত “মানবী নাবী” হতে চেয়েছে । পৌরাণিক চরিত্রে এই 
মানবিকতা আরোপে পুরাণ-রল ক্ষুপ্ন হয়ে পড়েছে । পাষাণী চরিত্রে নাট্যকার 
দ্বন্দের রেখাটিকে যর্দি আরও গাঢ় কবতে পারতেন তাহলে তার (রোমান্টিক 
চিত্তবিকাশ জম্পূর্ণ হত। 


গৌঁতম-শিষ্য টিরঞ্ীব পাধাণী নাটকের একটি দশিপ্ত চরিত্র । চিরঞ্জীব 
চরিত্রের একটি নাট্যিক-বিবর্তন আছে, প্রথম জীবনে সে ছিল দস্যু পর-জীবনে 
গোৌতমের সংস্পর্শে সে একটি তাত্বিক চরিত্রে বিশ্বান্তভাবে পরিতিত হয়েছে। 
সংসার-মনাসক্ত এই চরিত্রটির মুখে দ্বিজেন্দলাল সাটি গান বসিয়েছেন। 
[)18019010 761156 এবং হাস্তরসন্থষ্টির প্রয়োজনে গানগুলির মুল্য আছে। 
মদন ও রতি চরিত্রেব বিকাশ মুখ্যত সর্ধীত-প্রবাহে। কৌতুক সৃষ্টির ক্ষেত্রে 
তাঁদের দ্বৈত-সঙ্গীতের মূল্য যথেষ্ট 
উভয়ে । এমনি কোরে আমবা মজাই কুল। 
এ ভবনে আমরাই যত অনিষ্টের মূল |...... 
মদন ও রতর মত অহল্যার কঠেও রোমান্টিক সঙ্গীত ব্যবহাব করা 
হয়েছে__ 
আব একবার ভালবাসে, 


বাসতে যেমন আগের দিনে 
ঘুমন্ত প্রাণের বাথা আবার জাগিয়ে প্রাণে |----১, 


ধপাধাণী”কে নাট্যকার বলেছেন গীত-নাটিকা । নাটকের স্থ৮নায় গান 
না থাকলেও শেষ দৃশ্ভটি আগ।গোড়াই অপ্পরাঁদেব গান। তাছ|ডা, যোগীগণ, 
তাপস বালকগণ তমসা এবং রাজার ম্বখেওগান বসানো হয়েছে। 


'পাষাণী” নাটকের কাব্যভাষ! মধৃস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়-_গিরিশ- 
চন্দের মত দ্বিজেন্দ লাল নিজে কোন ছন্দেরও জন্ম দিতে পারেননি | মধৃস্থদন 
এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষার একটি সমন্বয় তিনি করতে চেয়েছিলেন । 


১৭৩ বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


রবীন্দ নাথের ভাষার প্রতিধ্বনি “পাষাণী”তে যত্রতত্র শোনা যায়। বসস্তমুখর 
প্রকৃতির রূপে বিভোর অহল্যার উক্তি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য__ 

ল্ুদুর তটিনী বহে ঘন তরুচ্ছায়ে 

অধাবগুঞঠনবতী, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে 

বন্ধুব কাস্তার দিয়া ।*-" 

'******* সবার উপরে 

এক গাঢ নীলাকাশ নিষ্পর্দ, নির্মল, 

সছ্যমেঘমুক্ত নত চুদ্বিত ধবাব 

সুম্মিত বিশ্বাধব-_বক্তিম লজ্জায় । [২/২] 


“জীতাঃ (১০০৮) প্পাষাণী+ বচনার আট বছছব পবে বাব হয। নাটকের 
সমগ্র বিষয় বিচাবে এটি ছ্বিজেক্জলালের শ্রেষ্ঠ নাটক | জন্মদুঃখিনশ বাম-দযিতা 
বাঙালীর জীবনাদর্শ । ছিজেন্দ্লাল তাব নব্যরুচিব দর্পণে এই চবিত্রটিকে 
প্রতিফলিত করলেও চরিব্রটিব চিরস্তন নম্র-সৌবভ তাব নাটকে এক অবধিমিশ্র 
সৌন্দর্য পরিগ্রহ কবেছে । নাট্যকার সমগ্র চবিভ্রশ(লাকে কপায়ণেব সময় যদি 
একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ কবতেন তাহলে এটি উচ্চাঙ্গেব পৌবাণিক নাটক হতে 
পারত । পপাষাণীর* কাহিনী বামায়ণেব আযোধ্যাকাণ্ড থেকে চযিত, 
“সীতাগব কাহিনী “উত্তরকাণ্ডেব কাহিনী থেকে গৃহীত। জীতা-নিরবাসনেব 
কাহিনী নিয়ে বাংল। সাহিত্যে অনেকগুলি নাটক বচিত হলেও দ্বিজেন্দ্লালেব 
নাটক সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র। 


ভবভূতিব বামচন্দ্রে মত ছিজেন্দ্রলালেব বামচন্দ্রও নাটকেব শুক থেকেই 
হৃদয-অনুভূতিতে উচ্ছ্বসিত | দুর্বখের মুখে সীতাব চবিত্র সম্পর্চিত লোক- 
অপবাদ শুনে বাম বাজ্েব উপর, অযোধ্যাপুবীব উপব, এমনকি সমাজেব 
উপবও তার আস্থা ভাঁবিয়েছেন, তাব মনে একটিই পরব বিশ্বাস-_ 
তবু হৃদয়ে আসীন 

সীতা--পতিপ্রাণা সীতা রবে চিরদিন 

এই বক্ষে; ভক্মীভূত বিশ্বচবাচরে, 

ব্যোমব্যাপী ব্রন্ধাণ্ডের ধ্বংসের ভিতরে | [ ১/৫- 


কিন্ত এই মানসিক দোলাচল অবস্থা বামচবিত্রে প্রশ্কট ও বিকশিত হতে 
পারেনি । বশিষ্টের আশ্রম-প্রত্যাগত রাম ভ্রাতা, ভগ্রী এবং জননীকে প্রথমে 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৭১ 


জানালেন তিনি লীতার বনবাসই বাঞ্ছনীয় মনে করেন, কিন্তু কৌশল্যার 
অন্গরোধে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন-_ 
"জননী আমাব। 
সত্যাভঙ্গ হোক, ভম্ম হোক রাম, 
মা তোমার হোক পূর্ণ মনস্কাম । [২/৪] 


পুনরায় সেই রামকেই সীতার বশবাসে সম্মতি দিতে দেখা যায় যন সীতা 
শিজে রামেস কাছে এসে ন্বেচ্ছাবনব।স কামনা করেন । 


বাল্মীকি অথব। ভবভূতিব অনুসরণ না করে সীতার পবিণতিব ভিন্ন দৃশ্য 
শাট্যকার একেছেন। বাল্সীকির রচনায় দেখি সীতার পাতালপ্রবেশ। 
ভবভূতির নাটকের পরিণতি মিলন-মধুর । ঘিজেন্দ্রলাল অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম 
লঙ্ঘন করে নাটকের ক্ণ-পরিণতি এঁকেছেন। কিন্তু বালীকি মাত্র তিনটি 
শ্পলোকের মধ্য দ্রিয়ে সীতার পাতাল প্রবেশের যে দ্বঃখ-ভীবণ চিত্র একেছেন 
দ্বিজেন্দলাল তার সামান্যমাত্র স্থযোগ নিতে পারেননি । বাল্মীকি-বামায়ণে 
জীতা ধবিত্রী দেবীর কাছে প্রার্থনা কবেছেন--“তথা মে মাধবী দেবী বিবরণ 
দাতুমহতি*_'মতঃপব ধাবত্ীর কোলে আশ্রয় পেয়েছেন। বশবাস- 
প্রত্যাগতা৷ সীতা পুনবায় লোকাপবাদ ন: শুনলে এই পাতাল-প্রবেশ্ব কামনা 
কবতেন না। ছ্িজেন্দ লালের নাটকে সীতা এই অপবাদ না শুনেও প্রায় 
শ্বেচ্ছামৃতুযু কেন বণ কখলেন বোঝা যায়না । 


দ্বিজেন্দ লালের কৃতিত্ব অঞ্রথান চরিত্রস্থষ্টিতে। অন্থুঃপুরের চার বধু এবং 
শান্তা চরিত্র নাট্যকাবের পারিবারিক দৃশ্ঠ বচনায় শিখুত। প্রথম অঙ্কের 
তৃতীয় দৃশ্যে লক্ষ্মণ ও উস্সিলাব চরিত্র 'শালই ফুটেছে । কৌশল্যা চরিত্রও 
নাট্যকারের রচন।-নৈপুণ্যে সুন্দর | 


পাষাণী নাটকে কোন নিদিষ্ট ছন্দাদর্শ চোখে পডেনা। *পীত। নাটকে 
আগাগোডা মিজ্রাক্ষর বাবহৃত হওয়ায় নাটকে গতি এসেছে । এই ছন্দ তিনি 
আর কোন নাটকে বাবহছার করেননি । 


মহাভারত-কাহিনীকে অবলম্বন করে দ্বিজেন্্রলীল একটিই নাটক লেখেন, 
“ভীম্ম”। নাট্যকারের মৃত্যুর বছর খানেক পরে এটি গ্রস্থাকারে বার হয়। 
তার পুর্বে রাজরুঞ্চ রায় “ভীম্মের শবশষ্যা, নামে একটি নাটক লিখেছিলেন । 


১৭২ বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


দ্বিজেন্দ্লালেব পাটকের ভূমিকায় নাট্যকাব স্বয়ং বলেছেন “মামি ভীম্মেব 
জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে বসি নাই। কিন্বা ভীম্ম সম্বন্ধে মহাভারতেব বণিত 
কাব্যট্রকু সম্কলন কবিতেও বসি নাই। ভীক্মেব জন্ববৃত্তাস্ত হইতে নাটক 
আবন্ত না কবিষা সেইজন্য আমি তাহাব প্রতিজ্ঞা হইতে এই নাটক আরম্ভ 
কবিযাছি এবং কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ কল্পনাব আশ্রয় পহয়াছি। বাজকৃষ্চব 
নাটকেব দীর্ঘ ঘটন।বিস্তাবের ত্রটি বর্তমান নাটকে না থাকলেও “বিশু 
কল্পনাব আশ্রয়েব খলে নাটকটি পৃবাণেব স"স্কারলোক খেকে বিচ্যুত হয়েছে । 


মহাভাবতেব একটি অকিক্ষৃদ্র চবিত্র “অন্বাগ । ধিজেন্দলাল শগ্বাকে ভীম! 
নাটকের পুবোভূমিবাষ স্থাপন কবেছেন। ভাব কল্পনায় অ্া কাশীবাজেব জ্যেষ্টা 
কন্যা এবং ভীম্ষমের প্রেমাকাজিক্ষণী হিসেবে ঠাত্রত কবেছেন। শীম্ম বঞ্ষিতা মন্বা। 
শান্ববাজাব কাছেও প্রেমভিক্ষা ববেছেন এবং ব্যথ হয় পুনব।য ভীশ্মব কাছে 
ফিবে এসেছেন । প্রথম অক্কেব সপ্তম ধৃশ্তে অন্বা ভীত্মধ মনকে দোলায়িত 
কবেছিলেন, তৃতীয় অস্কেব ষষ্ঠ দৃশ্যে তিনি পৃনবায় ভীম্মব মনে ঝন্ড তুলে 
ছিলেন। হম্বা ঢবিত্রেব গভীবে প্রেমের ফন্তু প্রধাতিত হলেও নাটকেব, 
বিশেষতঃ ভীম্ম চবিত্রেব প্রচলিত স্বরূপেব প্রকাশেব পখে এই চবিত্রটি অবশ্যই 
অন্যতম প্রতিবন্ধক | 


সত্যবতী চবিত্রে নাট্যক!ব কল্পন।ব আশ্র নিয়েছেন । মহাভাবতেব আপি 
পর্বেই সত্যব তীব মৃত্যু ঘটেছে। দ্বিজেন্দলালেব সত্যবতী কুকক্ষেত্র যুদ্ধ পযন্ত 
বেঁচেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রল/(লেব সত্যবতী দেহ্সম্ভোগে ভাতব। শান্গব 
মৃত্যুব পব তাব উক্তি অ-মহাভাবতীয় _ 
“আজ শ্বেচ্ছাধীন আমি__ওহো ক উল্লাস! 
হাঃ লইব প্রতিশোধ--কবিব সম্ভোগ , 
কিসেব সঙ্কোচ? ধর্ম দ্িযাছি শৈশবে, 
ধীববণন্বিণী আমি--অনস্ত যৌবনা। 
তেমনি স্বামীব মৃত্যুর পরই শান্ববাজের কাছে তাব প্রেমশিবেদন বসবোধে 
আঘাত করে। 
পাচ অঙ্কের এই নাটকে গান আছে মোট সাতটি। বিচিত্রবীষেব ছুই 
সত্রী অন্থিকা এবং অশ্বালিকা কুমাকী থেকে বিধবা-অবস্থা পর্যন্ত গান গেয়েছে । 
তাদেব মুখে গান আছে চাবটি। নাটকে গীতরস পরিবেশনের জন্তা এবং 


দ্বিজেন্দ্রলাল বায় ১৭৩ 


চরিব্রগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য এই গানগুলির প্রয়েজন আছে। তাদের 
কণ্ঠে যখন শোনা যায় “আমরা মলয় বাতাসে ভেসে যাব শুধৃ”...ইত্যাদি 
গানটি তখন তাদের চরিতেরর প্রকল্প সজীব রূপটি সহজেই 'অভিব্যক্ত হয়। 
সখীদের এবং নর্তকীদের গানও নাট্যকার ব্যবহার করেছেন । শ্রীরুষ্ণের 
গানটি অপ্রয়োজপীয় হলেও ভূতগণের মহাদেব-বন্দনা গানটির প্রয়োজনীয়তা 
রয়েছে। 


পৌরাণিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের নারীর প্রতি সহান্ুভৃতি প্রবল। 
অহল্যা, সীতা এবং অন্বা-__এই ত্রয়ী চরিত্রের একটানা ছুঃখভোগের দৃষথ 
কে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক যুগের ন্যায়-নীতিকে গ্রাহা করেননি । 
অহ্ল্যার মনে যে কামনার শতদল বিকশিত হয়েছে তার নিবৃত্তি না৷ ঘটায় 
সেই প্রেম ক্দ্র আক্রোশে লালসার দাবদাহে পরিণত হয়েছে । অস্বার প্রেমের 
সমুদ্র-শিহরও বারংবার ব্যর্থ হয়েছে । অতঃপর সেই প্রেম প্রতিহিংসার পথ 
খুজেছে। জীতা। ভিন্ন স্বাদের চরিত্র হলেও নাটাকারের »সমবেদন। তার 
প্রতিও ধাবিত। কিন্তু গৌতম-ইন্দ, ভীন্ম-শা্থ চরিত্রের দিকগুলি ফ.টিয়ে 
তুলে দ্বিজেন্দ্রলাল যেরূপ অহল্যা ও অঞ্থা চরিত্রে পদস্থলনের জন্য পুরুষের 
ওঁদাসীন্য লালসা এবং শঠতাকে দায়ী করেছেন__জীতা চরিত্রের ব্যথা- 
বেদনাকে প্রকাশের জন্য রাম চরিত্রের কিছু ক্রটি তুলে ধরলে কোন ক্ষতি 
ছিল ণা। এক্ষেত্রে কিন্তু দ্বিজেন্দলাল মধৃস্থদন হতে পারেশনি। সীতার 
দুর্ভোগের সমস্ত দায়দারিত্ব তিনি বশিষ্টের কাধে চাপিয়াছেন। 


পৌরাণিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিঃসন্দেহে নতুন পথের দিশারী । 
অথচ সীতা বাতীত ভার অপর দুটি পোন্লাণিক নাটক রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের 
বেশী আকর্ষণ করতে পাবেশি। এর কারণ সম্ভবতঃ পৌরাণিক নাট্য- 
দর্শকদের মাণনসিকতা গিরিশ-নাট্যে এতবেশী মুগ্ধ ছিল যে, দ্বিজেন্দ্রলালের 
নতুন পুরাণ-ব্যাখা। তাদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারেনি । নসীন্থা*়্ 
দ্বিজেন্্রলাল যে চরিত্রাঙ্কন করেছেন তাতে পুরাণের আদর্শ অনেকাংশে অক্ষু্। 
সেজন্যই জীতা নাটকটি বঙ্গরঙ্গমঞ্জের শদপ্রদীপের আলোয় যথেষ্ট 
আলোকিত । 


ক্ষীরোদপ্রসপাদ বিগ্যাবিনোদ ॥ 
ক্ীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদদ (১৮৬৩-১৯২৭) দ্ধিযগের নাট্যকার । 


১৭৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


“একদিক দিয়া বিচার করিয়! দেখিতে গেলে ক্ষীরোদপ্রসাদকে বাংলা নাট্য- 
সাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের মধ্যে যোগরক্ষাকারী বলিয়াও নির্দেশ 
করিতে পার। যায়। মধ্যযুগের পৌরাণিক বিষয়বস্ত অবলম্বন করিয়া নাটক 
রচনার ধারাটি যেমন তিনি আধৃনিক যুগ পর্যস্ত অগ্রসর করিয়৷ দ্িয়াছিলেন, 
তেমনই আধুনিক যৃগের আত্মসচেতনতা দ্বারাও তিনি তাহার পৌরাণিক 
নাটকগুলিকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছিলেন ।,০* মোট ৪৭টি নাটকের মধ্যে 
তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি হল, “বক্রবাহন' (১৩০৬), “সাবিভ্রীঃ (১৩০৪), 
“উলুপশ, (১৩২৩), “ভীম্ম” (১৩২০), 'মন্দাকিনী? (১৩২৮) এবং “নরনারায়ণ, 
(১৩৩৩) । আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ক্ষীরোদপ্রসাদ তার প্রতিভাকে 
পুরাণের পৃষ্ঠায় বিস্তৃত করেছিলেন বলেই তাৰ পৌবাণিক নাটকগুলি একটি 
স্বতন্্ স্থরভিত মৃতি নিতে পেরেছে। 


গিরিশচন্ত্রের নাট্যপ্রতিভার চরম বিকাশের যৃগে ক্ষীরোদপ্রসাদেব 
পৌরাণিক নাট্যরচনার স্থত্রপাত। গিরিশচন্দ্রেরে ভাব-ভাষা এবং চবিত্র- 
স্থষ্টিকে তৎকালীন কোন নাট্যকারই অতিক্রম করতে পারেননি | ক্ীরোদ- 
প্রসাদের প্রথম তিনটি পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্র অনুসরণ স্পষ্ট-দৃশ্ত। 
কিন্তু এই নাটকগুলিতে তার স্বভাবপ্রবণ রোমান্সপ্রিয়তা অধ্িরিক্ত 'একটি 
নাট্যাবেশ সঞ্চার করেছে। “নর-নারায়ণ' নাটকে পৌছে নাট্যকার সম্পুর্ণ 
নিজ শক্তির উপর নির্ভর করলেন । «নরনাবায়ণ” কেবলমাত্র মঞ্চসাফল্যই 
লাভ করেনি, নাটক হিসেবেও রসোতীর্ণ হয়েছে। 


গিরিশচন্দ্রের ন্যায় ক্ষীরোপ্রসাদদের অধ্যাত্ববিশ্বাস প্রবল ছিল। এই 
বিষয়ে দ্বিজেন্দ লালের মনোভাব ছিল স্বতন্ত্র । ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্ম তাস্ছিক 
বংশেঃ তিনি খিয়োসফিক্যাল মোৌসাইটির সভ্য ছিলেন। তার সম্পাদনায় 
«অলৌকিক রহস্য নামক পত্রিকা বার হত। দৈবশক্তির উপর এই প্রবল 
বিশ্বাস তার পৌরাণিক নাটকগুলির উপর ছায়াপাত করেছে। কিন্তু পৌরা- 
ণিক নাট্যরচনার সময় তিনি গিরিশচন্দের ন্যায় যাত্রা অথবা কথকতার 
বীতিকে-রসকে গ্রহণ করেননি, পৌরাণিক ঘটন1, চরিত্র এবং বসকে তিনি 
পুরাণের ভাবগন্ভীর পরিবেশেই মুর্ত করেছেন । 


৩৭, আশুতোষ ভট্রাচাধ : বাংল নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড 


ক্ষীরোপপ্রলাদ বিছ্যাবিনোদ ১৭৫ 


বভ্রবাহন” “সাবিত্রী” এবং ধরঞ্লাবতী” নাটক তিনটিতে ক্ষীরোদ- 
প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয়নি। শেষ নাটকটিকে পুরোপুরি পৌরাণিক নাটক 
বল। যায় না_ধর্মমঙ্গল কাহিশীর মধ্যে এতিহাসিক তথ্য যুক্ত হয়ে নাটকটি 
অলে।কিকতায় ভাবাক্রান্ত হয়ে পডেছে। সাবিত্রী-্সত্যবানের কাহিনী লিয়ে 
ইতিপুর্বেই কট নাটক রচিত হয়েছিল, ক্ষীবোদপ্রসাদ নৃতন কোন বৈশিষ্ট্য 
সঞ্চার করতে পারোন। অজজুন-পৃত্র বক্রধাহনেব উপর লেখা হার প্রথম 
পৌরাণিক নাটকটিও অতিগপ্রাঞ্ততে ৬বপুব | “উলৃপী* নাটকে বক্রবাহন 
চরিত্রটি অধিকতব সুন্বর-অস্কিত। “সাবিত্রী নাটকে নায়িকা সুখে ব্যবহৃত 
হুঃখকরুণ গানগুলি 'অপরিহার্য। 


'উনৃপী” নাটক ক্ষীবোদ-প্রঠিভা আলোচনায় সহায়ক হতে পারে। 
মহাভারতেব উপর লেখ। তার শেখ তিশটি পৌরাণিক নাটকের ভিতর এট 
অন্যতম | “উলৃপীগতে নাট্যকাব গিবিশচন্দেব প্রভাব কঠুটিয়ে উঠেছেন, 
নিজেব বোমান্টিক চেতনার সঙ্গে পুবাণ-কাহিনীর সফল মিলন ঘটিয়ে তিনি 
নাটকটি লিখেছেন । অন উলুপীব কপে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করেছিলেন এবং 
পুত্র ইলাবন্তের জন্মে পব ছেডে গিয়েছিলেন । মহাঁভাবতেব অশ্বমেধ পর্ব 
থেকে কাহিনী খীঞ্জ সয় কবে উলৃপীব মর্মবেদনায় সহানুভ্তিব স্পর্শসঞ্চার 
কবে ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক শুন কবেন। নারদ কতৃক উলৃপীব পাতিত্রত্য 
পরীক্ষায় উলুপী জধী হয়েছে। স্বামীব মুত্ার কাবণ সে শিজে হবে জেনে 
প্রাণ-বিস্জন দিতে ছোটে, স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য পুত্র বভ্রব'হনের 
মৃত্যুজনিত বেদনা ও সহা কবে। 


্ষীরোদপ্রসাদ রোমান্টিক নাট্যকার | উল্রপী চরিত্রের অস্তবতম প্রদেশে 
যে জীবন-পিপাঁসা 'এবৎ যৌবন-তৃষ্তা মহবহ প্রজ্জলিত ছিল তা তিনি বুঝে- 
ছিলেন । উলুপীর পাতিত্রত্য তাৰ যৌবনের নিসিভ, কামন। এবং ভারতীক্ 
নারীধর্মের আদর্শ । ক্ষীরোদপ্রসাদ আন্তরিকতার সঙ্গে এই ভাবটি ফুটিয়ে 
তুলেছেন। উলুপ্ণী চরিত্রের বিকাশের জন্য নাট্যকার কয়েকটি পৃবাণ-প্রসিদ্ধির 
পরিবর্তন করেছেন । মহাভারতে ইলাবন্তর মৃত্যু ঘটেছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, 
অশ্বমেধ পবে নয়। তা ছাড় মহাভারতের কোথাও গঙ্গা অভিশাপে বলেননি 
ষে পুত্রহস্তে নিহত অ্ভূনিকে রৌরব নরকে পতিত হতে হবে। নাটকীয় 


১৭৬ বাংল] সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


চরিত্রে দীপ্তি আবোপেব জন্ত গিরিশচন্দ,ও এমন সামান্য পরিবর্তনও করেননি, 
অথচ এই পরিবর্তনে “উলৃপ্পী”ৰ পৌরাণিক নাট্যগুণ ক্ষুপ্ন হয়নি । 


“উলুপী”তে ক্ষীরোদপ্রসাদ সুন্দৰ ঝবঝবে গগ্ভভাষার আশ্রষ নিয়েছেন। 
যৌবনের মুতিমতী প্রকাশ উলুপীর সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে অনন্ত নাবদকে 
বলেছেন-__ 


£  উল্মাদিনী মা আমাব কেশ এলো কবে এ সব পাহাডেব শুঙগে শুজে 
ঘোডায় চডে যখন ছুটোছুটি করে বেভাষ, তখন মনে হয়ঃ যেন 
দেবতাবা পাহ্াডে বসে মেঘে জডানো চাদ লোফালুফি করছে ।» 


(১1৪) 


উলৃপীব সঙ্গে জনা চবিভ্রেব দ্রবাগত সাদৃশ্য থাকলেও উলুপীব উক্তিব মধ্যে 
অন্তব-বেদনা অনেক বেশী নিবিড-- 


“মরণ মঙ্গল__-না নবক মঙ্গল? . এইমান জানি, একদিন না একপিন 
মৃত্যু আছে। তার সঙ্গে নবক আসবে কেন? ষাব প্রতিকাব আছে 
আমাব দেবতাব কাছে তাকে আসতে দেব কেন? নাবাধণ। 
আমাকে স্বামীঘাতিনীব বল দাও ।” 


ক্ষীরোদপ্রসাদকে প্ররুতপক্ষে বোমান্টিক নাট্যকাব বলাই যুক্তিযুক্ত । উলুপ 
বচনাব পূর্বেই হার আলিবাব", জুলিয়া, বেদৌব"ত সপ্তম প্রতিম। প্রভৃতি 
গীতিনাট্য রটিত ও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল । এহ নাটকগুলি আমাদের 
নিয়ে যায় কপকথাব মায়াজগতেঃ সঙ্গীতে নিজ'ন দ্বীপে । নৃত্য ও গীতে 
ভবপৃব এই গীঠিন ট্যগুলিতে কোন দন্ব-সংঘাত নেই। উলৃশী বচনাব পূর্বে 
প্রতাপাদদিত্য* নামে একটিমাত্র এতিহাসিক ন।টক বাব হয। এই নাটকটি 
কাহিনীও কিংবদস্তী নিভব। উলৃপীতে পৌছেও ক্ষীবোপ্রসাদ সেই ছন্দ- 
স্্টিব ক্ষমমতাটি আযত্ব করতে পাবেননি । অন্যথায় উলুপী চবিভ্রটিতে যে 
সকল উপাদান ছিল তাৰ উপর নির্ভব কবে বাংল নাটকে তিনি একটি ছন্দ- 
সংঘাত পরিপুর্ণা নাযিক" হয়ে বেচে থাকতে পাবতেন। নাট্যকাবের 
বোমাণ্টিক প্রতিভাই এই পথে সবচেয়ে বাধ! হযেছে। অর্জন চবিত্র তত 
বিকশিত নয়। অনন্ত চবিভ্রে অপাব কন্যা ও দৌহিত্র-ন্সেহ মন জুডে 
থাকে । কৃষ্ণ-চবিত্র নাটকেব মুখ্য-ভূমিকা কখনও গ্রহণ কবেনি । 


ক্ষীবোদপ্রসাদ বি্যাবিনোদ ১৭৭ 


ক্ষীবোদপ্রসাদেব পূর্বে গিবিশচন্দ* বাজরষ্ণ, ছিজেন্দ লাল এবং অন্যান্ঠ 
নাট্যক্কাৰ মহাভাবতেব একটি অনুপম ত্যাগপৃত চবিত্র ভীম্মকে অবলম্বন কবে 
লিখেছেন | গিবিশচন্দ্র এ নামে ন'টক না লিখলেও হার নাটকে ভীম 
উপস্থিত । কিন্তু কোন নাট্যকাবঈ ভীম্ম চরিজ্রেব বীবত্ব এবং 
মহত্বকে সমাস্তবাল বেখায এগিয়ে নিতে পাবেননি | ক্ষীবোদপ্রসাদ্দের 
ভীম্ম অসাধাবণ জনপ্রিয়ল লাভ কবলেও তাৰ নাটকে পুর্বস্থবীদেব ত্রুট 
অন্থপস্থিত নয | ব।জকৃষ্জেব নাটকেব মত ক্ষীবোদপ্রসাদদেব নাটকের 
কাহিনী ও দীর্ঘ বিস্তৃত--পাচ পুকষেব জীবনবৃত্ত। ভীম্মেব জীবনকে খণ্ডিত 
করে তিনটি ন।টকে বিধুত কবতে কাহিনীব প্রতি যেমন মযাদ" দে ওয়! যাষ 
তেমনি চরবত্রেবও যখাযথ পিকাশ সম্ভব হয। ক্ষ'বোদপ্রসাদেব সেই ধৈয 
ছিল না বশে নাটকটিব ৯বমোত্কর্ষ ঘটল ন | 


ভীম্ম নাটকেব নাষক চবিত্র। নাটাকাব এই চবিত্বে সঠিক দন্ববেগ 
প্রযোগে বার্থ হয়েছেন । ভীম্ম চবিত্রকে অতিবিক্ত আদশমুখীন কবাব খলে 
ভ্যত তাব চবিভ্রেব ক্রহ্গচর্য স্ববপটি ধুটেছে। কিন্ত দশকের কাছে তা সম্পূর্ণ 
“বিশ্বান্ত” হতে পাবেশি। কশীবাজ-কন্তা অশ্বাব বাবংবাব বপ-যাঁবন 
সমর্পণে সাডা না পযে তিনি ভীম্ম চবিজ্রেব মধাদা হয৩ বক্ষ] কাবছেন, কিন্ত 
চবিত্রটিকে জীবন-অগ্গভূতি বঞ্চিত কবাব ফলে চবিত্রটি ঘন্মুগব হতে পাবেনি। 
প্রেমেব ক্ষেত্রে ভীম্ম যেমন শীবব, তেমশি দৈধ-শক্কিব প্রতি তাব সীমাহীন 
বিশ্বাস । দ্বিতীয জস্কেব চতুর্থ দশ্যে, তৃশীয অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে এব* চতুর্থ 
অস্কেব পঞ্চম দৃশ্ে যেটুকু ছ্ন্দ-সংঘাতেব শিখা জলে উঠেছিল তাব কৃতিত্ব 
ভীক্মের নয, -_অন্বাব, শিখ গরীব । 


এই ছন্বগীনতাই “ভীম্ম” নাটকেব ট্রাজেডিব জন্তাবনাকে হতাশ কবেছে। 
ভীম্ম চবিত্রেব সকল শক্তিব উত্স কি নাটকেব স্থচনায পবশুবামেব উক্তিতেই 
তা বোঝা যায, ভীম্মে জগৎ সংসাবেব প্রতি কোন স্বার্থময় আকধণ না থাকায় 
শব মৃত্যু আব যাই হোক চুডান্ত ট্রাজেছি নষ। ভীম্ম চবিত্রে মানবিক 
অন্ুভূতিব প্রযোগ কবা হলে, ভাম্ম চবিত্রের বীবত্ব নাটকেব শেষ পর্যন্ত 
প্রদরগ্রিত হলে এটি অবশ্যই সার্থক ট্রাজেডি হতে পাবত। 


“ক্স” নাটকে গগ্ভভাষাব পাশাপাশি পদ্যছন্দও ধ্যবন্ৃত । এই ভাষারীতি 
তাৰ শেব পৌবাণিক নাটকেও অনুস্থত। পদ্যছন্দে গিবিশচজ্দ্রেব প্রভাব 
১২ 


১৭৮ বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 
একেবারে অস্বীকার কবা নাট্যকাবেব পক্ষে সম্ভব হয়নি । 


ভীম্ষমেব শরশয্যার কাহিনী অবলম্বনে নাটক লিখতে বসে বাজ কৃষ্ণ স্ুদুব 
অতীত থেকে নাট্যকাহিনীর স্থত্রপাত করেছেন এবং তার ফলে নাটকটি 
একদিকে হযেছে ঘটনা-ভারাক্রাস্ত, অন্যদিকে কাহিনীতে এসেছে অসংলগ্তা । 
দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীবোদপ্রসাদ তাদেব ভীম্ম নাটকে কাহিনী-বধনের ক্ষেত্রে 
এঁ একই ক্রটির শিকার হয়েছেন। আসলে এবা কেউই ভেবে দেখেননি ষে 
ভীম্মেব সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী একটি মাত্র নাটকে গ্রথিত কবা সম্ভব নয়। 
রাজকুষ্ণ হযত এটি বৃুঝেছিলেন এবং সেজন্যই ভীম্মেব শবশয্যা অংশটিকে নিয়েই 
নাটক লিখতে বসেছিলেন । কিন্তু উচ্চাঙ্গেব নাট্যশক্তিব অভাবে তাব 
নাটক সাফল্যেব তুলাদণ্ডে উত্তীণ নয়। আমাদের মনে হয় এই বিষষে 
সতর্ক ছিলেন বলেই গিবিশচন্দ্র কেবলমাত্র ভীম্ম-কেন্দ্রিক কোন নাটক 
লেখেনানি । 


ভীম্ম নাটকে গদ্য ছন্দেব পাশাপাশি পদ্য ছন্দও খ্যনহৃত। এই ভাষা ও 
ছনদবীতি তাঁব শেষ পৌবাণিক নাটকেও অনুন্থত। পছ্যছন্দে গিবিশচন্দ্রেব 
প্রভাব একেবারে অস্বীকার কব! নাট্যকাবেব পক্ষে সম্ভব হযনি। গিরিশ- 
চন্দ্রের পাণ্ডব-গৌবব নাটকেব মুখ্য চবিত্র ভীমের মুখ থেকে রুষে উদ্দেশ্টে 
ঝবে পডেছে অভিমানের ভাষা_- 

অতি ছন* অতি খল, অতীব কুটিল, 
তুমিই তোমাব মাত্র উপমা কেবল 

কিন্ধ নাম ধব ভক্তাধশীন, 

কাষ-মন-প্রাণ, অর্পণ করেছি বাডা পায়__ 
তথাপি যগ্যপি তুমি ন1 বৃঝ বেদনা, 
রণস্থলে দেবতামগ্ডলে 

উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার-_ 

নহে তুমি লজ্জা নিবাবণ। 

নহ কতু ভক্তাধীন। 

নহে কেন কব হতমান ? 

হলে কগঠাগত প্রাণ, 

কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে । (৩1৫) 
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ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে ভীম্মের কৃষ্ণের প্রতি উক্তিতে পরোক্ষে সেই 
একই অভিমানের অশ্রবর্ষণ-_ 
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী প্রাণী 
ভীম! রণচণ্ডীর মন্দিরে 
বলি দিতে এসেছ নিদ'য়। 
বালক-অর্জন-রথে করি আরো হণ 
অশ্ব-রজ্ছ করিয়া ধারণ 
হান্তমুখে সে সংহারে সাক্ষী রবে তুমি, 
এই লও পুনঃ উপহার 
কোমলাঙ্গ বিধিয়া তোমার 
সেই সব ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর যাতনা 
প্রতি লোমকুপে 
তোমারে করাব আমি পান । 


ক্ষীরোদ প্রসাদের সর্বশেষ এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক 'নর-নাবায়ণ+। 
ভার অসম্পুর্ণ “কৃষ্ণ” নাটকটি পরবর্তাকালেও কেউ সম্পুর্ণ করেননি । *নর- 
নারায়ণ রচনা শেষ হওয়া পযন্ত নাম ছিল “কর্ণ” পরে পবিবতিত নাম হয় 
“নব-নারায়ণ” | নাট্যকার তার অকৃত্রিম বন্ধু মহেন্ত্রনারায়ণ চৌধুরীকে 
একটি পত্রে (১৭)১০।১৯২৪) জানিয়েছিলেন “নর-নারায়ণ”ই তাঁর একমাত্র 
স্বাধীন রচনা অর্থাৎ তার পৃর্বস্তাঁ নাটকগুলি একান্তই দর্শক এবং মঞ্ধাধ্যক্ষ- 
গণের ইচ্ছান্যায়ী রচিত । এজন্যই তার শেষ নাটকে নাট্যপ্রতিভার বিদ্যুৎ 
বিকাশ সহজেই চোখে পড়ে। 


ক্ষীরোদপ্রসাদের বিভিন্ন নাটকে কৃষ্ণ চরিত্রের উপস্থিতি । «“নব-নারায়ণে, 
নাট্যকারের রুষ্ভক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটলেও নাট্যকার যৃক্তিকে অস্বীকার 
করেননি । তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকারগণ কৃষ্ণের প্রতি যে অহৈতুকী ভক্তির 
পরিচয় রেখেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ সে পে যাননি । অথচ নাটকের সর্বত্র 
এই ভাবটি না থাকার ফলে অন্যান্য চরিত্রের মত কৃষ্ণভক্তিতে প্রণত হয়েছেন । 
তবে অবিশ্বাসী কর্ণ নিয়তির বারংবাব আঘাতে ধীরে ধীরে মানবায়িত 
ভগবান কের ত্রশ্বরিক শক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছেন । এখানেই তার 
কৃতিত্ব । 


১৮, ংলা! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বাল! নাট্যসাহিত্যে ক্ষীবোদপ্রসাদের পূর্বে কর্ণ চবিত্র বহুবার রূপায্মিত 
হয়েছে । গিবিশচন্দ্রে “অভিমন্থ্যবধ' (১৮৮), 'বুষকেতৃ"* (১৮৮৪) এবং 
“পাণ্ডবগৌববে+ (৯**), মতিলাল রায়ের যাত্রা! নাটক “কর্ণবধঃ-এ, অপরেশ 
চক্র মুখোপাধ্যায়ের “কর্ণার্জন+ (১৯২৩) নাটকে কর্ণ চবিত্র উপস্থিত । ক্ষীরোদ- 
প্রসাদেব কর্ণেব ঘ্নুতন গুণ হল কৃষ্ণের নারায়ণত্বে প্রাথমিক অবিশ্বাস। 
মহাভারতেও কর্ণচবিত্রে এই অবিশ্বাস বীজাকাবে ছিল, ক্ষীবোদ প্রসাদ তাবই 
নাটারপ দিয়েছেন । 


নাটকের প্রস্তাবনা জঙ্গঈগত এবং সুচনা অংশ অতিক্রম কবাব পব দেখা 
যায শ্রীকুষ্ণকে নাবায়ণরূপে স্বীকার কবতে কর্ণ বাজী নন। কর্ণ চান অজু'নের 
পরাভব , সেজন্য তাব “স্থৃতপুত্র” উপাধিও অগৌববের নয-_কেন্না তা যদি 
সত্য হয় তাহলে পরশুরামেব অভিশাপ সফল হবে, অজ্নেব ঘটবে পবাজয । 
ভীম্ম দ্রোণ দুধোধনকে যুদ্ধে নিবৃত্ত কবতে চাইলেন, কিন্ত কর্ণ চান যুদ্ব_-এই 
যুদ্ধেই পবীক্ষিত হবে কৃষ্ণ নাবাযণ কিনা নিশ্চিত হবে অর্ভুনেব পবাজয়। 
কর্ণ জানেন তিনি দেবেবও অবধ্য, কেননা তার অঙ্গে সহজাত কবচকুগ্ডল। 
তাই ছুধোধন যখন বলেন, “বিনা যুদ্ধে আমি/স্থচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না 
পাগুবেগ তখন কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন, “সৈন্য লয়ে একা আমি যাব বণস্থলে/ 
অর্জভ্ূন বধের ভাব লইলাম আমি ।ঃ 


কিন্তু কর্ণেব অন্তবে দ্বিধাব দোৌলাচল ধবা পডে পান্মব হীব প্রতি তব 
উক্তিতে-_- 
আমিও শুনেছি খষিমুখে 
ধন্ীয়-বাস্র্দেব নর-নাবায়ণ। 
বিশ্বাস না কবি, প্রতি কবি । 
এই সংলাপেবহ শেষে “সত্য যদি হই আমি রাধার নন্দন” ইত্যাদি 
উক্তিব মধ্য দিযে তার চবিত্রের অস্তর্ঘন্ব আত্মপ্রকাশ করেছে । শ্রীকষ্ের 
হস্তিনায় দ্লুতরূপে আগমনের সংবাদে কর্ণ যে “নিরুত্বরঃ ও “আনমনী হয়ে 
পড়েন তাও এই কৃষ্ণ-সম্পর্ষিত প্প্রীতি'ব “বিশ্বাসে? পরিণত হওয়াৰ হ্বমাত্র। 
অতংপব ন্বপ্পেব মর্চেতন বাজ্যে কর্ণ কষ্চকেই দেখতে পান-_ 
ও কি ও স্ুন্দব, ও কি মধুরূপা রেখা । 
ও কি বর্ণ, নবীন নীরদ ও কি আধি-_ 
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আয়ত মধুর? বাস্থদেব--বাস্ুরদেব-- 
এমন কিশোর তুমি ? 


অতঃপব কর্ণের রুষ্ণ-বিশ্বাসে আর বিরোধিতা থাকে না। কবচন্কুগুল 
হারিয়েও যে কর্ণ আত্মবিশ্বাসে স্থিত হয়ে বলেন--“"আছে কণ-_-আর তার 
উপাধি রাধেয়+ তিনিই কৃষ্ণের কাছে নিজ জন্ম-রহস্ত; শুনে যেন সর্বস্বাস্ত, 
রিক্ত। এমন ছুঃখদীর্ণ চরিত্র মহাভাবতে আর নেই । 


কণজ্যেষ্ঠ পাণ্ডব হতে চাইলেন না--সিংহাসনের প্রলোভন মেনে 
শিলেননা, সর্বহারা! কর্ণ মর্ম, সত্য এবং মঙ্গপ্যত্থের জটিল ছ্বন্দে ক্ষতবিক্ষত 
হরে যৃদ্ধকেই শ্রেয় মনে করলেন। 'জয়দ্রথ বধে'বৰ ঘটনা দেখেও জীবন- 
বিতৃষ্ণ কর্ণ কিছুতেই কৃষ্ণের নারায়ণত্ব শ্বীকাব করতে রাজী নন--“সত্য 
যতদিন নিজে নাহি উপলব্ধি করি/ততিন বিধাতাও দ্রিলে সাক্ষী মানব 
বলিব বাস্ুদেবে 1” এরপব পত্তীর নিকট থেকে বিধায়,*ঘটোতৎ্কচ বধ 
একে একে ঘটেছে । 


নাটকের সমাপ্তি অংশ এসে পৌছুল। অর্ভ্নের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণের রখচক্র 
মাটিতে মগ্ন, মৃত্যুব মুখোমুখি দ।ডিয়ে কর্ণ বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবেন কোন 
অসাধারণ শক্তিতে কৃষ্ণ বান্থকি-প্রদত্ত নাগ অগ্তরকে পযন্ত ব্যর্থ করলেন! যে 
কৃষ্ণ ম্বপ্রঘোবে কৃষ্ণের মত্ত দেখে, বিশ্ববূপ দেখে তার নাবায়ণত্ব স্বীকার 
করেননি, আজ সেই ক্ণেব উদ্দেশে বলেন__ 
..দেবের যা সাধ্য বহিভূত, 
বাচাতে খাবে তুমি সে চাধ করিলে । 
ওই নমনীয় দেহে ধরে কি বিশ্বেব 
ভার, হে কৃষ্ণ করিলে তুমি কপিধ্বজে 
ভূতলে প্রোথিত 1. ০১, 
বিশ্বের প্রতি অসীম অভিমান নিয়ে কর্ণ ধীরে ধারে মৃত্যুর কোলে ঢলে 
পড়লেন । মৃত্যু যে কত করুণ, মর্মভেদী, যন্ত্রণা-দীর্প হতে পারে কর্ণেব মৃত্যু 
নাদেখলে তাবোঝা যায় না। 


কর্ণ চরিত্রে ট্রাজেডির উপাদান যথেষ্ট | ক্ষীরোদপ্রসাদ্দ নাটকের শেষে কোন 
“ক্রোড়-অস্ক" যুক্ত করেননি | দৈবের সঙ্ধে, পুরুষকারের সঙ্গে চরম সংগ্রামে একটি 


১৮২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


মহৎ চরিত্রেব পতনে ট্রাজেডি কম নেই । গুরুর অভিশাপ, প্রৌপদশি কর্তৃক 
অপমান, জন্মবহস্তেব তিক্ততা, নিয়তির একচক্ষু আক্রমণ-_ ইন্দ্রের প্রতারণা 
ইত্যাদি ঘটনাগুলি সেই ট্রাজেডির ক্রমান্বয়ী বূপ। কর্ণ বাবংবাব সংগ্রাম 
করেছেন সত্য, কিন্তু নাট্যকাবের কৃষ্ণ চরিত্রে নাবায়ণত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় মূল লক্ষ্য 
স্বাপিত হওযায এই ট্রাজিক বস একটি নিটোল রূপ পায়নি । নাট্যকার 
কোন ক্রোড-খস্ক যুক্ত না কবলেও এই নাটকেব শেষ দৃশ্যটি অনেকটা পৌরাণিক 
নাটকের ক্রোড-অদ্কের সমতুল্য । নব-নারায়ণ নাটকে মোট ত্রিশটি চবিত্র 
আছে। কিন্ত ছুযোধন, যৃধিষ্টিব, কুম্টী, অজি, পদ্মাবতী, বৃষকেতু প্রম্থথ 
কোন চরিত্রই বলযাকৃতি পায়নি । এব মধ্যে ব্যতিক্রম ভ্রৌপদ্ী । যাজ্ঞসেনী 
ভ্রোপদীব বহ্ছিমান চবিত্র সুুঅস্কিত। দুঃশাসনের কেশলাগ্না, বন্ত্রহরণঃ 
দুর্যোধনের উরুদশনে আর্ত দ্রোপদীব তীব্র অভিমান, স্লেল এবং প্রতি- 
শোধস্পৃহ1 চবিত্রটিকে 'জীবন্ত” কবেছে । দ্রৌপদী চবিতে ক্াত্রতৈজ, ধর্মনিষা 
এবং নাবীব স্থুকুমার চিত্তে চমৎকাব বিকাশ নাট্যকাব দেখিয়েছেন । 


বাংল। নাট্যসাহিত্যেব সফল পৌবাণিক নাটৰ্সমুহেব মধ্যে 'নব-নাবায়ণ, 
অন্যতম । এই সাফলোব পিছনে আছে ক্ষীবোদ প্রসাদেব ভাষা-প্রযোগ | 
কখনও এই ভাষ! অপূর্বভাবে প্রকাশ কবে কর্ণের অস্যজ্াল __ 


প্রতিযোদ্ধী-জ্ঞানে এতকাল যাব বধে 
নিশিরদিন কবিয়াছি উপায় কল্পন।-__ 
অনৃষ্টেধ তীব্র পবিহাস-_ 
মআাজ সে আমার কৃষ্ণ কনিষ্ঠ সোদব। 
দুব হতে যাবে দেখে প্রমণ্ত কামনা 
ছুটিবে বাধিবে বক্ষে মুগ্ধ আলিঙ্গনে 
হে প্রিষ, হে প্রি্তম-_ 
এক হস্ত চক্ষে দিয়া, 
অন্য বাহু প্রসাবিয়ী, 
বিধিতে হইবে মোবে মর্মহীন শরে-_ 
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্ীয়ে । [ ২1৪] 
কখনও এই ভাষায় সংলাপে আসে ভ্রতগতি £ 
কর্ণ। সবল, কিন্তুকি বলিবে জানি প্রিয়তমে | 
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পদ্মা । __কৌরব মরেছে বহুদিন । 

কর্ণ। _জানি-জানি। যেদিন কৌরব-সভামাঝে 
রজম্বল1 দ্রৌপদীর হয়েছে লান্ছন1। 

পদ্ম।। _সেদিন মরেছে ভীম্ষ, সেদিন মরেছে 
দধ্রোণ। 

কর্ণ । -_জানি-_জানি-_সে সঙ্গে মরেছি আমি। 


বাংলা পৌরাণিক নাটকে সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল 
ব্যতীত অন্ঠান্য নাট্যকাৰগণ গিবিশচন্দ্র কর্তৃক কমবেশী প্রভাবিত | আ্ষীরোদ- 
প্রসাদ ও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। “বালকগণ, পুববাসীগণ, বিলাস রঙ্গিনীগণ, 
সঙ্গিনীগণ, পৃবনাবীগণ, ধর্মপত্রীগণ (মন্দাকিনী নাটকে), সর্থীগণ, পরববাসীগণ, 
দেববালাগণ, বন্দিশীগণ (ভীম্ম নাটকে), চাবণীগণ (নরনারায়ণ নাটকে) 
এই সখ নাটকেব সঙ্গে অপ্রতাক্ষভাবে জড়িত চরিত্রের মুখে গিবিশচন্দ্র যেভাবে 
গান জুড়ে ধিযেছিলেন সেইভাবে ক্ষীরোদ প্রসাদও জুডে দিয়েছেন । মন্খকিনী 
« নরনারায়ণ-এ শুধু গান দিয়েই একটি করে দৃশ্ঠ বচিত হয়েছে ।”৩৮ 


অন্যান্য পৌরাণিক নাটাকারগণ ॥ 


দ্বিজেন্্রলাল এব* ক্ষীবোদ প্রসাদ বাণল| পৌবাণিক নাটকেব ধাবাটিকে 
যেমন বক্ষা কবেছিলেন .তমনই পৌরাণিক নাটকেব মধো বিশ শতকীয় 
নাট্যভাবনা ও নাটাবীরিতিব পঞ্চাণ কবেছিলেন। এর পর বাংলা নাটক 
একান্তই আধৃনিক নাটাদশকদের প্রতি সঙ্ানুভৃতি সম্পন্ন হযে পডে। ফলে 
পৌরাণিক নাটক বচশায় উৎসাহ নাট্যক দের মন থেকে দরে সবে যেতে 
থ।কে এবং সেই শন্ন্থানে লামাজিক ও বাজনৈতিক নাটকের প্রাধান্য সঞ্চারিত 
হতে থাকে । প্রগম “এব দ্বিতীয় মভাযুছ্ধের সন্ধিপর্বে অপবেশচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়, যে|গেশচন্দ্র চৌধুবী এবং মন রায় পৌরাণিক নাটকের ক্ষীয়মান 
শ্রেতিটকে রক্ষা করতে চেষ্টা কবেছিলেন। তাদের পৌরাণিক নাটকে উনবিংশ 
শত|বীীর দেবধিশ্বাস এবং ভক্তিবস হুবহু প্রখাহিত না হলেও অতি-আধুনিক 
সমাজে পৌরাণিক নাটক রচনায় তাদের উৎসাহ উল্লেখ করার মত। 


৩৮. প্রভাতকুমার গোস্বামী : বাংলা নাটকে গান, কলিকাতা, 
পৃষ্ঠা ২৭৬ 


১৮৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 


নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের (১৮৭৫-১৯৩৪) প্রথম নাটক বামানজের 
রচনাকাল ১৯১৪ | এর পূরেই গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্লালেব মৃত্যু হযেছে। 
অপরেশচন্জেব নাট্যম।নস একান্তই গিরিশচন্দ্রে ভাবাদশে 'শনুপ্রেরিত। তার 
প্রথম নাটকটিব ন্টপরই গিবিশচন্দ্রেব পৌবাণিক-সংস্কাবমূলক্ চবিত নাটকের 
প্রভাব পড়েছে । তবে গিবিশচন্দ্রেব নাটকেব মত ভক্তিবস আযত্ব কবাব ঞতিভা 
অপরেশচন্দ্রের ছিল শা । এই স্ত্রে বলা ধায় যে, চৈতন্তপীল। বচনা কবে 
গিবিশচন্দ্র যে খ্যাতি (পেয়েছিলেন, “গৌবাঙ্গ” লিখে অপবেশচক্্র সেই খ্যাতিব 
চুডা ছুঁতে পাবেননি। এর কাবণ গিবিশচন্দ্রেব চৈভন্য যে পবিমাণে 
মানবাধি ৩, অপবেশচন্দেব গৌবাঙ্গ সেই পরিমাণে অলৌকিকতাষ আচ্ছন্ন । 


প্রেমভক্তিমুলক শাক বচনায় এই জতা হপবেশচন্দ, আ*শিব কাটিষে 
উঠেছেন তার পৌবাধিক নাটকগুলিতে। কর্ণার্জশ নাব প্রথম (পীবাণিক 
নাটক, এর পব লেখেন শ্রীরুষ, শ্রীবামচন্ধ* শকুন্তলা এব* পুষ্পাপিত্য। 
কর্ণাভূনি বচনাব পূর্বে বচিত ভাব ণউবশী+ নাটক এবং চণ্ডীমঙ্গল কান্য-আশ্রধী 
“ফ,ললব+ সামাম্যমাত্র কৃতিত্ব লাভ কবতে পাবেনি । অপবেশচন্দেব কর্ণাজনই 
একমান্ত্র উল্লেখযোগ্য পৌবাণিক নাটক। শ্রীকৃষ্ণ এব* শ্রীবামচশ্দ, নামক 
নাটক ছুটিতে যথাক্রমে কৃষ্ণ এবং বাম চবিত্রেব এপীবা'ণক ধাবাবিববণ 
আছে মাত্র। 


অপবেশচন্দেধ কণাজজুশ বঙ্গালয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা শ1৬ কবেছিল। 
মহাভাবত্বে উপেক্ষিত কণ চবির নাট্যকাবেব সহা%*০ ভাপকপ ভাম্ববতা 
লাভ কবেছে। এই নাটকটির সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হযে নাট্যকাব 
ক্ীবোদপ্রসাদ ভাব পুর্ব পবিকল্পনা ত্যাগ কবেন এবং, পরে “কর্ণ নামকবণেব 
পবিবর্তে তার নাটকেব নাম দেন “নরনাবাযণ” 1৩৯ 


৩৯, “নবনারাষণ* নাটকেব নিবেদন অংশে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন__ 
ঘপবে যখন ক্ষীবোদপ্রসা পুনবায় লেখা আবস্ভ কবেন তখন নবগঠিত 
আর্ট থিয়েটাব লিমিটেড কর্তৃক স্ুপ্রসিদ্ধ নাট্যকাব স্বগর্শয় অপবেশচন্দ্রে 
কণাজুনি নাটক অভিনয়ের আয়োজন সংবাদে কর্ণ লেখা বন্ধ রাখিয়া 
'সালমগীর প্রভৃতি অন্যান নাটক লিখিতে বাধ্য হয়েন।, 
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'অপরেশচন্দের কর্ণাজুন নাটকের সঙ্গে ক্ষীরোধপ্রসাদের নরনারায়ণ 
নাটকের কাহিনী, চরিত্র এবং রসগত মিল লক্ষর্ণীয়। কর্ণ চরিত্রের অতলাস্ত 
ট্রাজেডি উভয় নাট্যকারই অনুভূতির কলমে লক্ষ্য করে এ'কেছেন, ছুটি 
নাটকেই কর্ণ চরিত্রের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী নিয়তি । অবশ্য নিয়তির 
প্রভাবটি ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে নেপপ্যে কাজ করেছে আর অপরেশচন্দে র 
নাটকে নিয়তি যেন একটি সজীব চরিত্রের ভূমিকায় উপস্থিত। কর্ণার্জুন 
নাটকের কোথাও কোথাও নাটকীয়তার সংযম বাধ ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে, 
নরন।পায়ণ নাটকে সেই ক্রটি চোখে পড়ে না। 


আট খিয়েটারেব প্রথম অভিনয় রজনীতে কর্ণার্ভনেরও প্রথম অভিনয় । 
কর্ণাজপ যে তৎকালীন শিক্ষিত দর্শক সম[জকেও বিপুলভাবে আকর্ষণ করেছিল 
তার প্রমাণ নাটকটিব একটাণা তিনশ+ বজণীর অভিনয। কর্ণার্ভঁপেরে পুবে 
আর কোন নাটক এই গীরব অজ'ন করেনি । 


নাট্যকাব শপরেশচন্দ্র গিবিশ-প্রতিভার নিকট উতসগীকুতপ্রাণ। গিবিশ- 

চন্দ্রের সমগ্র নাট্যকল। সম্পর্কে এবং নাট্যমনন সম্পর্কে অপরেশচন্দ্র তাব "বাংলা 

শ[টক ও গিবিশযুগ+ শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা কনতে গিয়ে তাই লিখেছিলেন__ 

যখনই প্রয়োজন হষ্টয়াছে, গিবিশচন্দ্র নাট্যশালা হইতে বাঙালী 

জাতে তাহার গাণের ভারে যে স্বর অনাহত অবস্থায় ছিল, সে 

স্বরে সুব তুলিষ। তাহাকে জাগাহয়ছেশ | মাতাইয়াছেন, আত্মপ্রসাদে 
পবিতপি কাবযাছেন। & 


সেই গিবিশচন্জরের পৌরহাণক নাটকের মঠকবণেব ইচ্ছ। অপবেশচন্জরের মনে 
সঙ্গত কাবণেই জ্গোছল । সংলাপে» পঙ্গীতে এবং করুণরসে টার নাটক 
গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকেরই বেশী ধনিষ্ঠ, দ্বিজেন্দ্রলাল অথবা ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের নয় । অপবেশচন্দ্রই বাংল] পৌর1ণিক শাটকের ক্ষেত্রে গিবিশচক্ঞ্রের 
শেন যথার্থ উত্তরস্থবী | 


যোগেশচন্দ্র চৌধুরী || 


অপবেশচন্ত্রেব মত যোগেশ চৌধৃরী'ও (১৮৮৯--১৯৭১) একাধারে নট 
এবং শাটাকার । ত২ক।লীন 'অপবাপর শাট্যকারেব মত তিনিও প্রধানত; 


শপ পাপী শীট শপ শি 


৯ | রূপ ও রঙ্গ, ৩রা আশ্বিন, ১৩৩২ বঙ্গাব। 


১৮৬ বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


ব্যবসাধী বঙ্গমঞ্চেব দিকে তাকিয়ে নাটক লিখতেন। তাই এঁতিহাসিক ও 
সামাজিক নাটক তিনি যেমন লিখেছিলেন তেমনই লিখেছিলেন প্রহসন । 
আবার এরই পাশাপাশি রচিত হয়েছে তার পৌবাণিক নাটক “দীতা+, “বাবণ, 
এবং শ্রীশ্রীবিষণপ্রিযা | মৃত্যুব পূর্বের শেষ প্রায় দশটি বছব তিনি একটিও 
পৌরাণিক নাটক লেখেননি। একথা] ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, যে 
পৌরাণিক নাটক লিখে তাব নাট্যাজীবনেব স্থচনী, যে পৌবাণিক নাটক নাট্য- 
কাবরূপে তাঁকে সবাপেক্ষ] বেশী জনপ্রিক্র কবেছিল, সেই পেবাণিক নাটক 
বচনাব প্রতি শে৭ জীবনে তাৰ কি বিস্মঘকব নীববতা। অবশ্ঠ এর জন্য 
দাষী নাট্যকার নন, দাষী তৎকালীন দশকসমজ | 


তাৰ বশবাসেব কাহিনী নিয়ে যোগেশচন্দ্রেব পূর্বে গিবিশচন্দ্র সহ বেশ 
ক'জন নাট্যকাব "পীবাণিক নাটক লিখেছিলেশ ছিজেন্লালেব “জী ত।*ব 
জন্ম প্রষতা অপবিমেষ | এব অন্যতম কাবণ সীতি চবিঞ্েব অন্তবে দ্বিজেন্দ্রলাল 
মানপিকতাব একটি বিচিত্র স্পশমণি ঈ,ইযেছিলেশ। এজন্য দ্বিজেন্দ্রশ[লকে 
অবশ্য সীতা চরিত্রকে পবিবন্তিত কবতে হয়নি। যাগেশ চৌধুবীব সীতাও 
ম!নবী-বসোজ্জল । কর্তবানিষ্ঠ বামচবি কষ্টিব ক্ষেত্রেও মাট্যকাব থিজেন্দ্ 
অন্ুসাবী | শন্বকেব উ্তিতে আমবা বিশ শশাব্পীব যুর্ভনটঈ চিস্তাবাবাবই 
প্রতিধ্বশি শান । 


পৌবাণিক শাটকে অন্থদ্বন্ৰ প্রকাশে স্বযোগ অদ্কত কম, বিশ্ষেতঃ বামের 
হ্যায় চবিত্রে_ পুবাণে খিশি ছন্দহীন একটি সবলবেগ ৮বিণমান। যোগেশচন্দ্ 
কৌশলে বাম৮বিজ্রে কর্ঠব্যেব সঙ্গে প্রেমেব একটি প্রচণ্ড সং গ্রামেব ঘনীভূত 
রূপ দিয়েছেন । এজন্যই অপবেশচক্জ্রেব কর্ণার্শেব ম৩ যোগেশচন্দ্রেব সীতাও 
সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক । অপবেশচন্ত্রের স্তাষ যোগেশচন্দ্রেব পৌঁবাণিক 
নাট্যশিল্পের উপবও গিবিশচগ্দ্রের প্রভাব পডেছে তবে আধুনিক নাট্যকার দূপে 
তাব উপবে এই প্রভাব তুলনামূলক ভাবে কম। এই স্তরে বাবণ, বিভীষণ 
এবং বাম চবিত্রেব কথ। উল্লেখযোগ্য | তবে তাব রাবণ মধুস্থদনেব বাবণ নষ, 
কত্তিবাসেব সেই রামভক্ত বাবণ। হযত বিংশ শতঙাব্ধীব দর্শকদেব চাহিদাষ 
নাটকটি আলোডন তুলতে সে কাবণেই ব্যর্থ হযেছে। 


যোগেশচন্দ্রের তৃতীয় পৌবাণিক নাটক শ্রীশ্রীবিষণপ্রিযা। এই পুষ্পন্ববপা 
নারী চরিত্রটি ষোঢশ শতাব্দী চৈতন্তচবিত গ্রন্থগুলিতে প্রায় উপেক্ষিতা। 


যোগেশচন্ত্র চৌধুরী ১৮৭ 


নাট্যকারকে সেজন্য প্রচলিত জনশ্রতি এবং নিজন্ব কল্পনার উপরই নিভ'র 
করতে ইয়েছে। এর ফলে চরিত্রটির পৌরাণিক ধর্ম আংশিক ক্ষুগ্ন হয়েছে। 
সীতা নাটকের মত বিপুল জনপ্রিয় তা শ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়ার ভাগে জোটে নি। 
শিশিরকূমার ভাছুড়ী আমেরিকায় ১৪৩* খ্রীষ্টাব্ধে সীতা মধ্চস্থ করেছিলেন । 
এর এক বছর পরে রউমহল খিয়েটারের উদ্বোধন হয় (৮ই আগ্ট ১৯৩৯) 
বিষুপ্রিয়া অভিনয়ের মধ্য দিয়ে । 


অতঃপর যোগেশচন্দ এতিহাধিক নাটক, সামাজিক নাটক এবং প্রহসন 
রচনার দিকে মনদেন। পৌবাণিক নাটক রচনায় এ সময়ে তার নীরবতার 
কারণ তংকালীন পবাধীনতার জাল, সামাজিক মবক্ষয় ইত্যাদির জন্য দশক 
সমাজের জীবন্ত ঘটনার প্রা রসতৃষ্ণ|| সেকালের বাংলা রঙ্গমঞ্চের হতিাস 
পর্ধাপোচন করলে পৌর,.ণিক নাটকের অঙাবটি বেশ চোখে পডে। বশমঞ্চের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকায় যোগেশচন্দ, বাঙালী দর্শকদের হৃদস্পন্দন ভাল- 
ভাবেই 'ন্ুঞব করেছিলেন এবং সেজন্যই ভাব পৌরারণিক নাটক বচন[তে 
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসোছল | 


মন্থ রায় ।। 


বাংলা নাটক রচনায় মন্মধ রায়ের ( ১৮৯৯- ) শিক্ষানবিশী পরে 
ক্ষীরোদ প্রস1?, ন্মপবেশচন্দ, প্রমু নাট্যকাবগণ জীবিত ছিলেন। বিংশ 
শতাব্দীর বিশেব গশকের এস পর ভাব তবষ শা বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে এক 
প্রচণ্ড সংঘর্ষে অস্ধক,ববিকাশ। নাট্কাব মন্মথ রায় পৌরাণিক নাটক রচনার 
মাধ্যমেই ৩াব ন।টাকাব জীবন শুরু ক বন। কিন্তু তি'ব পৌরাণিক নাটক 
প্রচলিত পুবাণ কাতিনীর নাটারূপ মাত্র নয়, অথবা দ্বিজেন্দ লাল-ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের মত যুক্তি ও মানবিকতায় তার নাটক আচ্ছন্ন নয়_তাৰ নাটকেই 
প্রথম পুবাণের মাববণে সমকালীন রাজনৈতিক 'স্থির'তার চিত্র আত্মপ্রকাশ 
করল । এই দিক থেকে বল] যায় বাংল। পৌরাণিক নাটকে মন্মথ রায় যেমন 
আধুনিক শৈলীর জনক তেমনই এই ধারার 'তুনি একক, অনন্য নাট্যক।র। 


মন্সধ রায়ের চারটি পৌরাণিক নাটক-টাদ সদাগর (১৯২৭), দেবান্ুর 
(১৯২৮), কারাগার (১৯৩০ ), এবং সাবিত্রী (১৯৩১) -আলোচন! করলে 
প্রথমেই দেখা যায় তার নাটকের মধ্যে আচারষিদ্ধ দেবতা অনুপস্থিত, 


১৮৮ বাংল! সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


দেবদেবীর পোষাক পরে যেন নরনাবীরাই ৮লাফেবা কবছেন । নাট্য- 
সাহিত্যে ইতিহাসকাব ঠিকই বলেছেন £ 


পৌবাণিক বিষয়বস্ত অবলম্বন কবিয়াও অতি-আধুনিক যুগেব মনোভাব 
যে সার্থকভাবে প্রকাশ কবা যাইতে পাবে, এই যুগে স্ুপবিচিত 
নাট্যবাব মন্মথ রায়েব নাটকগুলিই তাহাব প্রমাণ | ববীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্র- 
লালেব সমসাময়িককালেই পৌবাণিক বিষযবস্তব ব্যবহার নাটকেব মধ্যে 
প্রচলিত হইয়া আসিতে থাবিলেও মন্থ বায় তাহাই ভাহার নাট্য- 
বচনার অবলম্বনৰপে গ্রহণ কবিয়াছলেন , কিন্তু ইহাদেব মধ্য দিযা 
তাহার যে বক্তব্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাব ভক্তি এবং ভাব ছুইই 
অতি-আধুনিক--তাহাদিগকে কোনমতেই প্রর্ববর্তী যুগেব বলিয়া মনে 
কবা যাইতে পারে না । পেঈবাণিক নাটক হইলেও পৌবাণিক শীতি 
কিংবা ধর্মেব গুণকীর্তন তাহাব নাটকে নাহ, খবং তাহাদেব পবিবর্তে 
অ।ত-আধুনিক মনোভাবধই তাহাদেব মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইযাছে |, 


মন্মণ রাষেব পৌবাণিক নাটক “চাদ সাগব* মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 
সর্বাপেক্ষা! মানবিকঃ সংগ্রামী চবিত্রেব নাট্যবপ | চাদ সর্দাগব দেবী মনসাব 
বিকদ্ধে প্রস্তবকঠিন সংগ্রামী প্রতিজ্ঞা নিষে থে চাবিত্রাশঞ্বি পবিচিষ দিষে- 
ছিলেন, বিংশ শতাব্দীব পরাধীন বাঙালী চবিত্রে সেই তেজ এবং বীর্ষেব 
প্রয়োজনীযতা অনুভব কবেছিলেন বলেই নাট্যকাব সুছুব পুবাণেব পবিবর্তে 
বাঙালীব পুবাণকেই তাব প্রথম আদশ কবেছিলেন। তৎকালীন জংবাদ- 
সাময়িকীব মতে 


নাটকখানি আমাদেব ভাল লেগেছে নাট্যকাবেব চবিশ্রাঙ্থন ও ঘটনা- 
সংস্থাপনেৰ প্রশংসনীয় দক্ষতাষ। পুবাণোল্লিখিত চবিত্রেব ওপব 
কল্পনাব তুলিতে তিনি যে বঙ ফলিযেছেন, তা বান্তবিকই 
অনিন্দশীয় ।*২ 


মন্মধ বায়েব পৌরাণিক নাটকগুলিব প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, পৌর"ণিক 
চবিত্রগুলিব উপব সমকালীন জীবন-চিন্তাব ছাপ। অত্যাধূণিক নাটকের 


৪১. আশুতোষ ভদ্রাচাষ £ বাংলা! নাট্যসাহিত্যেব ইতিহাস, ২য় খণ্ড, 
কলিকাতা, 
৪২. আত্মশক্তি, ৪1 কাতিক, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ 


মন্গথ রায় ১৮৯ 


মুখ্য উপাদানই হল চরিক্র, মুখ্য লক্ষ্য হল সেই চরিত্রের জটিল জীবন-জিজ্ঞাসাঁর 
উত্তর-সঞ্চয়। মমুথ রায়ের পূর্বে বেশ কয়েকটি বাংলা পৌরাণিক নাটকে 
শচী, শ্রীবৎস, চিন্তা, কংস, শ্রীরুষ্ণ, সাবিত্রী, সত্যবান প্রভৃতি চরিত্র অস্কিত 
হয়েছে, কিন্তু যে চরিত্রগুলি ছিল একান্ত প্রধাসিন্ধ তাদের কাছে মন্সধ রায় খণ 
গ্রহণে যাননি । তার নাটকে সেই চরিত্রগুলিই পুরাণের অথবা পুর্ববর্তী 
পৌরাণিক নাট্যকারদের অনুসরণে অঙ্কিত না হয়ে একটি যুগাহুসারী রূপ 
পরিগ্রহ করেছে । 


উনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেদারনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিংশ শতাব্দীর নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের 
সাবিত্রী চরিত্র মহাভারতেব বনপর্ধে প্রদত্ত চরিত্রের ুবন্থ অনুসরণ মাত্র । 
কিন্তু মন্মথ রায়ের জানিত্রী আধুনিক সমাজের ব্যক্তিম্বাতস্ত্রপিয়াসী নারী- 
সম|জেব প্রতিনিধি । তার কাবাগার নাটকের বিছুর চরিত্র বাংলা পৌরাণিক 
নাটকে একক । পূর্ণচন্দ শর্মা, বিহারীলাল চট্টোপাবা।য়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
প্রমুখ নাট্যকারগণ শ্রীবংস রাজার ৯বিত্রে ভক্তিভাব আরোপে সতর্ক ছিলেন, 
বিপরীতে মন্মথ রায় ভক্তির স্থানে নিয়তিকে বেশী স্থান ছেড়ে দিয়েছেন । 
সতী চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার যে অস্তর্ঘন্ব প্রয়োগ করেছেন, পৃর্ববর্তা আর 
ফোন নাট্যকারের রচনাতে তেমন দেখা যায়না । 


“দেবান্থুর' ন।টক র৮না স্তরে নাট্যকার সুদুর বৈদিক গ্রন্থের বলাস্ুর- 
দধশচির কাহিনীতে চোখ পেত১ছেন, কিন্ত সুপ্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীকে 
£৩ন যেন সমকালেই প্রতিফলিত কবেছেন। পরাধীন ভারতবাসীর চোখে 
তখন বন্ধিমটন্দ্রে দেশজননীর স্বপ্ন অনির্বাণ ছয়ে রয়েছে । বাসর নাটকের 
একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে এসে যায-- 


দ্ধীচি। **( স্থ্যাব প্রতি )আজ দেশেব এই দুর্দিনে মা চাই-_যে মা 
সম্তানকে শুধু আদর দিয়ে স্নেহকাতর করে ন।"*ভালবেসে শুধূ 
ভালবাস] *শখায় না, চাহ ৬স+ মা...যে মা দেশের অপমানকে 
নিজের অপমান মনে করে,*”"এবং সে অপমানের গ্লানি ঘুর করবার 
ভার তার সন্তানের হাতে দেয়**চাই সেই মাঃ যে মা সম্তানকে 
বলে এই যে দেশ এ তোমার মাতারও মাতা-"'পিন্তার ও পিতা**, 
দেবতারও দেবতা । সেই পরম দেবতার পৃঁজো করে" সই 


১৯০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


পরম দেবতার জন্য প্রাণ দিতে হয়--প্রাণবলি দাও "বংশের 

মুখোজ্জল হবে "জীবন সফল হবে "'মৃত্যু সার্থক হবে। -_-এই 

শিক্ষা+'এই শিক্ষা'-এই শিক্ষা । অন্ুর তোমাদেব পায়ের তলে 

লুটিয়ে পডবে, কাবাবন্ধন খসে যাঁবে-_মৃক্ত দেবতার জয়ধ্বনিতে 

স্ববলোক আবাব স্বর্গ হবে ।"*" (২য় অঙ্ধ, দৃশ্য ) 

দেবান্থব পঞ্চাঙ্ক নাটক এবং প্রতিটি অঙ্কে মাত্র একটিই দৃশ্য । এই 

নাটকটিকে নাট্যকাব পৌবাণিক নাটক খ্লতে চাননি ।৪৩ কিন্তু কারাগার 

যদ্দি পৌরাণিক হয তা হলে দেব।স্থবকেও পৌবাণিক নাটক বলতে বাধা 
থাকে না। 


কাবাগার যেমন পৌরাণিক নাটক তেমনই বিস্তারিত অর্থে বপক নাটকও 
বটে। কিন্তুসেই বপকেব বাতাববণ নাট্যকাবেৰ অন্তজ্জালায় তীব্র ভযে 
উঠেছিল বলেই তৎকালীন বিদেশী সবকাব নাটকটিকে বাজেয়াপ্ত কবেছিল। 
দীনবন্ধুর নীলদর্পণ (১৮৬) নাটকে ভারতবাসীব অর্থনৈতিক অসহাষতাঁব 
প্রকাশ সহজসাধা ছিল কেনন1 নাটকেব স্থান এবং কাল ছিল উনবিংশ শতাব্দী 
বাংলাদেশ | কিন্তু কাবাগাব নাটকে পবাধীন জাতিব বাজনৈতিক অসহায়তাব 
কথা পুবাণেব কাহিনী ও চবিত্রেব আখাবে পবিবেশন কবতে হয়েছিল । 
কাবাগাবেব জনপ্রিয়তাহ প্রমাণ কবে এই কঠিন কাজে নাট্যকাব সফল- 
উত্তীর্ণ । 

মন্মথ বায় গিবিশচন্দ্র, দ্বিছেন্্লীল অথবা ক্ষীবোদপ্রসাদেব সমকক্ষ নাট্য- 
কাব নন সত্য, কিন্ত তিনি পৌবাণিক কাহিন্দীব আশ্রষে পবাধীন ভাবতবাসীৰ 
অপবিসীম মর্মকতবতাব বূপটি যে ভাবে ফুটিয়েছেন অপব কোন নাট্যকার 
সেই পদ্ধতি পৌবাণিক শাটকেব ক্ষেত্রে প্রয়োগ কবার কথা কখনই ভাবেননি । 
সমকালীন বিক্ষন্ধ জনচিত্বে ভক্তিব বাবিসিঞ্চনই যে একমাত্র নাট্যাদর্শ হতে 
পাবে না এই ভাবনায পুষ্ট হয়েছিলেন বলেই মন্মথ বাষেব পৌবাণিক নাটক- 
গুলিব একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। 
৪৩. নাটকখানিকে বৈদিক নাটক বলিলে ভুল বলা হইবে কিন জানি না, 


কিন্তপৌরাণিক নাটক বলিলে যে বিশেষ ভুল করা হইবে, তাহাতে 


সন্দেহ মাত্র নাই । অনেক স্থলে আমাব পবিকল্পন! পুরাণেব বিরোধীও 
বটে। 
_গ্বেবান্ুর : লেখকেব কথা, জবা 


সগুম পরিচ্ছেদ 


রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নির্ভর নাটক ॥ 


বাংলা নাট্যজগতে রবীন্দ্রনাথের পদপাত পৌরাণিক নাটকের এশর্ষের 
যুগেই । তার ঈষৎ পূর্বে এবং সমকালে তারাচরণ শিকদার, মনোমোহুন বসু 
গিরিশচজ্্র ঘোষ, রাজকৃষ রায়, অমৃতলাল বন্মু, অতুলরুষ্ণ মিত্র, বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রম্খ আরও অনেক শাটাকার জরাতুর হিন্দৃ- 
ধর্মের পুনরুজ্জীবনের শপথ নিয়ে পৌরাণিক নাটক লিখলেন, উদ্দেশ্য বাঙালীর 
জীবনে ধর্মের জোয়ার বইয়ে দেওয়]া। গিরিশচন্দ্র তার "্মাটাকার, প্রবন্ধে 
বললেন-ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদব করিবে? এদের 
পৌরাণিক নাটক রচনার পিছনে যে কাবণটি সবচেয়ে যথেষ্ট ছিল তা হল, 
্রীষ্ট এবং ব্রাহ্মধর্মের দ্রুত প্রসারেব হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা। ১৮৬৯ 
খীষ্টাব্দ পধস্ত ক্রাঙ্গধর্মের অপ্রতিহত গতির কাছে জরাতুর হিন্দুধর্ম একরকম 
নত হয়েই ছিল । ১৮৭২-এ কেশবচন্দ্র-দেবেন্দ্রনাথ বিরোধ প্রবল হয়ে উঠলে 
পুরাণত্রষ্ট বাঙালী আবার অতীত কাহিনীর স্বতিমন্থনে ব্যাকুল হল। কাব্যে 
নবীনচন্দ্র, প্রবন্ধে বঙ্ষিমচন্দ্র এব নাটকে গিলিশচন্দ্র বাঙালীকে আবাব পুরাণ- 
কথা শোনালেন। গিবিশচন্দ্রের পথ ধবে শতাব্দীর শেষ তিনটি দশকে অজ 
পৌরাণিক নাটক হিন্দুর মন এবং চোখ ভাধয়ে তুলল । স্ততবাং নি:সন্দেহে 
বলা যায়, যদি-ন। পাশ্চান্তের খী ্টধর্ম এদেশে প্রবল হত, যদ্ি-ন' ব্রাহ্গধর্মের 
প্রসার ঘটত তাহলে উনবিংশ শতাব্দীতে এত অধিক সংখ্যায় পৌরাণিক 
নাটক লেখা হত না। রামুর ভক্তি-বিশ্ব।(স এবং লিবেকানন্দের জীবনবাদ 
পৌরাণিক নাট্যকারদেব ধ্রবতারাব মত পথ দেখিয়েছিল। 

অপরদিকে পৌরাণিক নাটকের এই প্রশ্নহীন ভক্তিবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের 
মোটেই ভাল লাগেনি | গীতিনাট/, কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্, বূপক-সাংকেতিক 
নাটক, নৃত্যনাট্য, সামাজিক নাটক এবং প্রহসন লিখলেও ঠিক সেই কারণেই 
তিনি পুর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক লেখার দিকে ঝৌোকেননি। দ্ব্ঙ্গকৌতুক' 


১৯২ বাংলা সাহিত্যে পে'বাঁণিক নাটক 


গ্রন্থেব “সারবান সাহিত্য £ নাটক? শীর্ষক বচনায় তিনি ব।ংলা নাটকের মধ্যে 
সাবপদার্থে যে একান্ত অভাব তা উল্লেখ কবতে আদে কুষ্ঠিত হননি। 
পুরাণের কাহিনীগুলিকে নিয়ে বচিত গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্যগুলি তাই 
পৌরাণিক নাটক পয়, পৃবাণ-বিষয়্াশ্রয়ী কাব্য। তব দুটি গীতিনাট্য বান্মীকি 
প্রতিভা (১৮৮১) ও কালমৃগয়া ( ১৮৮২ ) ছাভাও চিএ (১৮৯২), খিদাষ- 
অভিশাপ ( ১৮৯৪ ), গান্ধারীব মাবেদন (১৩০৬), নবববাস (১৩০৪), এবং 
কর্ণ-কুম্তভী সংবাদ (১৩০৬) ইত্যাদি পুপাণ্-নির্ভৰ বচনাগুলি পৌবাণিক 
নাটক নয়, কেননা কবিব মনে কোন পৌবাণিক বিশ্বাস, বিশেষ পার্বণ-বিধি 
ছাঁপ ফেলতে পাবেশি। তাব নিজন্ব অপ্যাত্মবাদ মূর্ত হযেছে শাবাদাৎসবঃ 
রাজা, অচলায়তণ ইত্যাদি নাটকে । ববীন্দ্রনাথ প্রবাণেব ভক্তিবিশ্বাসেব 
পবিবর্তে যৃক্তিবাদেব প্রতিষ্ঠাব মূলম্ুবটি অন্ুধাবন কবতে পেবেছিলেন । 


রবীন্দ্রনাথেব প্রথম যুগেব ছুটি গীতিনাট্য খাল্সীকি প্রতিভ। এব" কালম্বগয়া 
যদিও পৌঁবাণিক ছু”একটি চবিত্রকে আশ্রষ কবে লেখা কিন্তু ববীন্থ -চত্তে 
তখন নাট্যবসেব নয়, গীতিবলেবই উন্মাদনা । জীবনস্থৃতিতে লিখেছেন-_ 
“বাল্ীকি প্রতিভা ও কালম্বগয়া যে উসাহে লিখিযাছিলাম সে উৎসাহে আব 
কিছু বচন! কবি নাই। ওই দুটি গ্রস্থে আমাদেব সেই সমযকাব একটা 
ংগীতেব উত্তেজনা প্রকাশ পাইযাছে |+ 


এব প্রা এক দশক পবে ১৮৭২-তে লেখা হল “চিত্রাঙ্জজা” | ১৯০৯ সালে 
“কর্ণ কুন্তী স"বাদে”ব প্রকাশকাল পযন্ত ববীন্দ্রনাটো পুবাএ চে "নাব ব্যাপকতা 
লক্ষণীয়। কাবাগুলিৰ ভিতব দিয়ে ধর্ম জম্পর্কে ববীন্দ্রনাশেব নিজন্ব 
মনোভাব প্রকাশিত হল। তিনি বেছে শিলেন পুবাণেব কোন উপেক্ষিত 
চবিত্রকে অথবা পৌঁবাণিক কোন ঘাত-প্রতিধাতমুখব ঘটনাকে । অতংপব 
এই নাটিকাগুলিব সংক্ষিপ্ত পবিসরে যুক্ত হল নাট্যদ্বন্ব ; চবিত্রগুলিব আত্মা 
সিঞ্চিত কবা হল মানবীয় সুখ দুঃখ । ভক্তিবসেব ছুরাব প্রবাহের পবিবর্তে 
স্থাপন কব! হল যুক্তিতর্ককে । 


রবীন্দ্রনাথের পুবাণ-নির্ভর নাটকে আসন পেল সমকালীন পৌবাণিক 
নাটকের উপেক্ষিত চবিত্রসমূহ অজু ন-দয়িত] চিত্রাঙ্গদা, দুর্ধোধন-জননী 
গান্ধারী, কচ-পৃজাবিণী দেবযানী, প্রথম পাগুব কর্ণ প্রভৃতি চবিজ্রকে ববীন্দ্রনাথ 


রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নিভ'ব নাটক ১৯৩ 


পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে তুলে এনে মানবীয় স্ুখ-ছুঃখে মথিত করলেন | নব- 
ছুবাদলশ্যাম কৃষ্ণ, ভক্ত নীলধ্ব্ত, প্রহলাদ, ধ্রুব, সুপরিচিত পঞ্চপাণ্ডব অথবা 
রাম চরিত্র এবং রামের বনবাস, পাগুবের অজ্ঞতবাস* সীতাহরণ, চৈতন্যলীল। 
ইত্যাদি অভিপরিচিত প্রাচীন বা অর্বাচীন পুবাণ-কাহিনীও ববীন্ত্রনাথকে 
বিন্দ্মাত্র আকর্ষণ করেনি । 


রবীন্দ্রনাথেব চিত্র!ঙ্গদা » সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল তীব্রভাষায় লিখেছিলে ন-_- 
“ঘরে ঘরে বিদ্যা হইলে সংসার আস্তাকুড হয়, কিন্তু ঘবে ঘরে এ চিআ্রাঙ্গদ] 
হইলে সংসাব একেবাবে উচ্ছন্ে যায়|” দ্বিজেন্্লালের এই সমালোচণা থে 
উদ্দেশ্মুলক ছিল তা এখন সকলেই জানেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল কেন থে বাংলা 
সাহিতোব প্রথম নাটক তাবাচরণ শীকদারেব ভদ্রাভনি (১৮৫২) সম্পর্কে 
নীবব ছিলেন তা বোবা। যাষনা। ভদ্রাজূনের নাযিকা সুভদ্রা শাশ্রবণে 
নয়, চোখে দেখে অজনকে ভালবেসেছেন। এই প্রেম জাগবণের জন্য যে 
মানসিক প্রস্ততিব প্রয়োজন ছিল তাবাচবণ তা দেখান নি। অজু্ঞনকে দেখে 
স্ুভদ্রার মনে যা জেগেছে তা প্রেমেব অকণরাগ নয, প্রেমেব বিরাগ । 
সত্যভামা ধখন জানিয়েছেন থে শভীর রজনশীতে তান অবশ্থাই অজু ন-স্্ভত্রাব 
মিলনের ব্যবস্থ। করে দেখেন তখন দেহলালসায় কাতরা। স্ুভদ্রা বলেছে £ 

হখন মিলনে বল কিবা হবে ফল। 
কি হবে মাহৃতি দিলে নিভিলে অনল ॥ 

ববীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গ(কে এই একই পরিবেশে কেমন প্রেমবিহবল করে 
এঁকেছেন তং দেখ বাকৃ। অজুনিকে প্রথম দেখে চিত্রাঙ্গদা বলেছে : 

যে ভূমিতে আছেন ঈ!ায়ে 

সে ভূমিব তৃণদল হইত।ম যদি, 
শৌধবীধ যাহা কিছু ধলায় মিলায়ে 
লভিতাম ছুলভ মবণ, সেই ভাব 
চরণের তলে । 





১. দেহী প্রেমের সীমায়তি আর যন্ত্রণা সম্পর্পে কবি যেমন নি£সংশয়। তেমনি 
দেহহীন প্রেমের জন্পূর্ণতায় স্থৃস্থির-বিশ্বাসীঃ সেই অসংশয়িত বিশ্বাস 
অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদাৰ মহাভারতীয় গল্পকে আশ্রয় করে সার্থক রূপ 
পেয়েছে । 

_ভূদেব চৌধুরী £ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক পধায়, 
কলিকাতা, 


১৩ 


১৯৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


এরপর কামনার যে লেলিহান শিখা জলে উঠেছে তা “অচেতন হয়ে গেল 
অসহা পুলকে |” অতঃপর যে চিত্রাঙ্গদা জেগে উঠেছে সে তারাচরণের 
স্থভদ্রার মত ব্যক্তিত্বহীনা! নায়িকা নয়, মাতৃত্বের গর্ষের চেয়ে নারীত্বের 
অধিকার তার কাছে অনেক বড় £ 


আমি চিত্রাঙ্গদা । 
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী 
পুজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি 
নই, অবহেল! করি পুৃষিয়া রাখিবে 
পিছে, সেও আমি নহি! "7" 
যদ্দি স্থখে দুঃখে মোরে কর সহৃচরশ 
আমারে পাইবে তবে পরিচয় । 


অর্জনের দুই প্রেমিকা স্ুভদ্রা ও চিত্রাঙ্গদায় কত তফাৎ ! রবীন্দ্রনাথের 
চিত্রাঙ্গদায় বিহবল যৌবনম্বপ্র এবং হৃদয়াবেগের মধ্যে যে চারিত্রিক সংযম ও 
দৃঢ়তা আছে, দ্বিজেন্্লালের পাষাণী নাটকের অহল্যা টবিত্রে তাঁ কি পাওয়া 
যায়? আমাদের বিশ্বাস চিত্রাঙ্গদায় প্রেমেব বিশ্লেষণ আছে, পাষাণীতে 
আছে কেবল দেহলালসার উদ্দাম শিখা । ইন্দ্রের পপ্রত্যাখ্যানের পর তাব 
ংলাপ ম্মরণীয় : 


আরো দিতে পাবি । চেয়ে দেখ 

এই ঘন দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, এই শুভ্র 

কুন্দ দস্তপাতি, এই স্ুগোল সুঠাম 

তন্বী দেহলতা, 'এই লালস। বিহবল 

আকর্ণ বিভ্রান্ত চক্ষু, রক্ত বিশ্বাধর 

পীন বক্ষ, _যত চাহ দিব, যত চাহ 

পান কর। -যাইও না। 

এই কারণেই চিত্রাঙ্গদা জম্পর্কে ছিজেন্দ্রলালের অভিমত খাটেনি। 

রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক নাটক লেখেননি, লিখলে বাংলা সাহিত্যে চিজাঙ্গদা 
একটি স্মরণীয় নায়িকা হতে পারতো । 


বিদায় অভিশাপ এবং গান্ধারীর আবেদন পড়তে গিয়ে মনে হয় বাংল 
পৌরাণিক নাটকে হুন্বহীনতা সম্পর্কে কবি সজাগ ছিলেন। এ কথা সত্য 


ববীন্দ্রনাথেব পুবাণ-নিভ'ব ন।টক ১৯৫ 


কান নাট্যশাখাই ভান নাটকেব জন্ম দিতে পাবেনা যদি না নাটকের মধ্যে 
দন্বেব ভাগ তীত্রহয। হেগেলেব মতে নাটক হল ছ্বন্থময পবিস্থিতিব সমষ্টি । 
সপ্তদশ শতাব্দীব নাট্য সমালোচক ষেণ্ট এভারমণও্ড বলেছিলেন, ট্রাজেডি ও 
ধর্মদর্শন একই সাখে ৮লতে পাবেনা । পবধ গকালে আহ্‌. এ বিচঙসও এই 
মতকে সমর্থন কবেছেন। বাণ্লা পৌঁবাণিক শাটকেব ক্ষেত্রে দেখি দৈবশক্তিব 
চেষে মানবশক্তিব স্বজপকে নাট্যকাবধা বড কবে দেখাতে পাবেননি বলেই 
পৌবাণিক নাটকে ছন্দ ও দ্বন্বজনিত টাজেভি সৃষ্টি সম্ভব হয়নি । ববীন্দ্রনাথেব 
বিদাষ অভিশাপ এবং গান্ধাবীব আবেদন-এ মানবিক বস উধ্বাভিগ হয়েছে 
+লেহ নাট্যকাব্য দুটি ছন্দর্ণীণ হণে পেবেছে। 
মভ|ভাবতেব দেবয।নশীক্ে আমব। প্রথম পেয়েছিলাম মধুস্থধনেব শগিষ্টা 

নাটকে, সে নাটকে পবখানী খযাতি পত্বী হলেও উনাধংশ শতাবদীথ ন।ণী- 
জাগৃতিতে নবীন' | ববীন্দ্রনাথেব «বিদায় অভিশাপ” এব ক্ষুদ্র কাহিনীটি 
আহ্ৃত হযেছে মই[ভাবান্ব পৃষ্টা থেকে, তবে মহাভাবতে কচ দবযানীকে 
প্রতাঠিশাপ দ্বিযেছিলেশ, বিপরীতে ববীন্দ্রনাথেব কচ দেবযানীকে দিয়েছেন 
বব। ২ যাইহোক এই ক্ষুদ্রতম নাট্যকব্যে একদিকে কর্তব্যেক আহ্বান 
অন্যপিকে প্রেমেব মোহময় আকুতি-_উভষেব প্রবল দ্বন্দ পাওয়। গেল। 
[গবিশচন্দ্রেব জন, অমৃতলালেব যাজ্ঞসেশী, মনোমোহন বস্্রব হৃবিশ্চজ্দ্ প্রীতি 
ন[টকে ছন্ব-স"*ঘ[তেব যে মভাব পর্দে পদে পেখা যায ৩। ববান্দ্রনাথেব আাট- 
ন" পৃষ্ঠাব নাটিকাষ কি অপর্ণ কৌশলে তীব্র হযেছে। অবধানীব ব্যর্থ 
প্রতিহত প্রেম ক্রুদ্ধ সপিণীব মত সিখ্কাম কচকে ধংশন কবেছে £ 

০তোমা 'পবে 

এই মোব অভিশ।প যে বিদ্যাব তবে 

মাবে কব আঅবহেলাঃগ মো বগ্য!' তোমাৰ 

সম্পূণ হবে না বশ-_ তুমি শুধৃ শাব 

ভাববাশী হযে ববে, কবিবে না “ভাগ, 

শিখাইবে, পারিবে না! করিতে প্রযোগ। 


২, কস্তচিৎ ভক্তস্যঃ, ছগ্পনামে প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায় ববীন্দ্রনাথকে 
একটি চিঠিতে লেখেন-_“মহাভাবতেব চিত্র কিম্বা চবিত্র মহাভারতে যাহা 
আছে তাহাব অপেক্ষা যে সুন্দব ও স্বুগন্ভীব করিতে পাখা যায় আপনার 
“বিদায় অভিশাপ”, পর্ডবাব পূর্বে সে জ্ঞান ছিল না।, 

_ দ্র: সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বৈশাখ- আধা, 


১৯৬ বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


এই ক্ষুপ্র নাট্যকাব্যে দেবযানী চবিত্রে কুমাবী-প্রেমেব কৌতুহল, সান্বনা, 
আশা, নৈবাশ্য, অভিমান, দহন ইত্যাদি একে একে সজ্জিত কবে ববীন্ত্রনাথ 
পুরাণেব জগতে ছন্দেব অনুপ্রবেশ ঘটিষেছেন। মধুস্থদনেব দেবযানী এবং 
ববীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদ! প্রণয়িনী ও গৃাহণণী ছুই ই, প্রেয়সী সত্তা তাদের 
জীবনের ভগ্নাংশ মাত্র, নিটোল পবিণাম নয। কিন্তু ববীন্ত্রনাথেব দেবযানী 
কেবলমাত্র প্রেয়সী। সে মর্তোর মানবী । তাহ বোধহয় প্রেমস্বপ্রজাত 
আনন্দ এবং প্রেমভঙ্গজাত বেদনা আঘ?তে-সংঘাতে তাৰ চিত্তকে অনগদ্য 
কবে তুলেছে। 


এই দ্বন্-সংঘাতের বিস্মযকব পবিচয় আছে গান্ধাবীব আবেদন নাট্য- 
কাব্যেব গান্ধাবী ও ধুতবাষ্ট্র চবিভ্রে। ৩ যুক্তিব"দশী বাজা ধূতবাষ্ট্ের সঙ্গে পিতা 
ধৃতরা্ট্রেব যে হদয়-সংগ্রাম ঘটেছে তাতে শেষ পযস্ক পিঙসত্তাহ জয়ী হযেছে। 
ববীন্দ্রনাথেব গাক্ধাবী সত্যধন্েব জয় চেযে ধৃতবাষ্টকে বলেছেন £ 
পাপী-পুত্রে ক্ষমা কব যণ্দি 
নিধিঢাবে মহাবাজ, তবে শিববাধ 
যত দণ্ড ছিলে তুশি খত দোষী জনে 
ধর্মাধিপ নামে, কর্ব্োেব গ্রবর্তনে, 
ফিবিয়া লাগিবে আাসি দণ্ডদাতা ভাপঃ 
হ্যায়েব বিচাব তব নির্মমতা পে 
পাপ হয়ে তোমাবে দাগিবে | ভ্যাগ কৰো 
পাপ ছুধোধনে । 
গান্ধাবীব গোপণ হৃদয়ে ছবিও ববীন্দ্রনাথ পাশাপাশি একেছেন £ 
মাতা আমি নহি? গর্ভভাব জর্জবি৩া 
জাগ্রত হৃদপিগুতলে বহি নাই তাবে ? 


ও 


“গান্ধাবীব আবেদন+ কাহিনী-গ্রন্থেব নাট্যবগ্প বচনাগুলিব মধ্যে শ্রেট 
বলা যায। এই উত্তম শাট্যকাবাটিতে ববীন্দ্রনাথ মুলেব চরিত্রগুলিব 
ভাব প্রায় অবিকৃত বেখে সে-গুলিকে সংঙ্ষিপ্ত এবং উজ্জ্বল কবতে চেষ্ট। 
কবেছেন, অথচ ঘটনা-সংস্থান ও সংলাপ বিধযে অনেকটা ম্বতন্ত্রতা 
অবলম্বন কবেছেন । 


ক্ষুদিরাম দাস £ ববীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয, কলিকাহা, ৯৮৮৮ শকাব, 
পৃষ্ঠা ১১৮ 


রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নিঙ'র নাটক ১৪৯৭ 


বাংলা পৌরাণিক নাটকে ধৃতরাষ্্র এবং গান্ধারী বহু স্থানেই মাছেন সত্য, 
কিন্তু তারা প্রাণহীন ছায়া, পুতুলমাত্র--তাদ্দের মধ কোখাও মানবিক বিকাশ 
সম্ভব হয়নি। 

'নরকবাস, উচ্চাঙ্জের পুরাণাশ্রয়ী নাট্যক।ব্য নয় যদিও এর কাহিনীটি 
পৌরাণিক । হিন্দু পুরাণে মর্ত ও স্বর্গের মধ্যবর্ত যে স্থান নরক রূপে চিফিত 
নরকবা'সে সেই পরিকল্পনাটি অনেকট৷ পাশ্চান্ত-আদশে তৈরী। এই নাট্য- 
কাব্যে লেখকেব উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মসংস্কারের হৃদয়হীনতা বর্ণনা । ফলে 
এই কাহিনীতে যথেষ্ট পৌরাণিক ভিত্তি আশ। করা যায় না, পাওয়[ও যায়নি। 

রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নির্ভর শেষ নাট্যকাবা কর্ণ-কুম্তী সংবাদ” । 
মহাভারতের সর্বাপেক্ষা জীবস্ত* দন্দম্ুখর চবিত্রকে ণিয়ে রবীন্দ্রনাথের পুর্বে 
কোন পৌরাণিক নাট্যকার নাটক লেখেননি । ১৯০০ খ্রীষ্টাব্ধে ববীজ্নাগের 
কর্ণ-কুন্টী সংবাদ প্রকাশিত হবার পব শপরেশচন্ত্র মূগোপাধ্যায় করার্ভন, 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নরনারায়ণ এবং কেদারলাল রাই বুম্থী-কর্ণ-রুষ্ণা 
নাটকে কর্ণ চরিত্রকে নায়কের মধা”। দ্িযেছেন | ববীন্দ্রনাথ দৈধ-তাডিত কর্ণ 
চরিত্রে যে অভিমানের অশ্রপ্রপাত খইয়েছিলেন, পববতশ বাংল! নাটকে কর্ণ 
চরিত্র স্ষ্টিতে তাই কাজ করেছিল ! দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণী নাটকে অহলাব 
প্রতি শতানন্দের মর্মভেদী উক্তি রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক অনুকরণ | ব্যতিক্রম 
কেবল গিরিশচন্দ্র । গিবিশচন্দ্রের '্পাগবগোৌরব? নাটক ১৩১৬ এব ফাল্খন 
মাসে প্রথম অভিনীত হয়। এ মাসেশ ববীন্দ্রণাথের কর্ণ-কুস্তী-সংবাদ রচিত 
হয়। পাগুবগৌরব নাটকের তৃতীয় অস্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নদীতীরে কুস্তী ও 
কর্ণের মধ্যে যে কখোপকথণ হয় তা ছন্দহ*ন ঘটনার খিবধণ মাওর। কুম্্রীব 
প্রতি কর্ণের আশ্বাসবাণীতে কোন খেদ পন্ত নেই £ 

অবতার উপদেষ্টা মম, 
জোট্ট ভ্রাতা পাগুবের আমি? 
উপস্থিত বিগ্রহে রক্ষিব জ্যেষ্ঠ সম" 

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যটিতে কুস্তী তাঃ কুমারী জীবনের লজ্জাকেই বুকে 
টেনে নিতে চেয়েছেন । অপরদিকে কর্ণের অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয় একবার ব্যগ্রবাহু 
মেলে ধাবিত হয় জননীর দিকে £ " 

পুরাতন সত্যসম 
তব বাণী ম্পশিতেছে মৃগ্ধচিত্ত মম । 


১৯৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার, 
যেন মোর জননীর গর্ভের আধার 
আমারে ঘেরিছে আজি" । 

কালি প্রাতে 
আরম্ভ হইবে মহারণ । আজ রাতে 
অজজু-জননী কে কেন শুনিলাম 
আমার মাতার স্নেহম্ব₹? 


কুস্তীর শত প্রলে ভনে, স্নেহের আকষণেও কর্ণ ষে জাড়া দিল না তার পিছনে 
জাগ্রত রয়েছে তার অযাচিত জন্মরহস্ত। মহাভারতের এই করুণতম চবিত্রটির 
মধ্যে যে নাট্যদ্ন্দ সর্বাপেক্ষা ঘনীভূত ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বৃঝেছিলেন। তাই 
কুস্তীর প্রতি কর্ণের সংলাপেই নাট্যকার চরিত্রটির রক্তমুন্রিত বেদনার শতদল 
উন্মোচন করলেন £ 


জয়ী হোক, রাজ হোক, পাগুব সস্ভান 
আমি রব নিস্কলের হতাশের দলে । 
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে 
নামহীন গৃহহীন- আজিও তেমনি 
আমারে শির্মমচিত্তে তেয়াগো জননী 
দীপ্িহীন কীতিহীন পরাভব *পরে। 


পৌরাণিক নাটক রচনার স্তবর্ঘুগে বসেই রবীন্দ্রন।গ পুরাণ-নির্ভর নাটক 
লিখেছেন। পুরাণ-নির্ভর নাটক ও পৌরাণিক নাটক এক শ্রেণীর নাট্যকর্ম 
নয়। পৌরাণিক নাটকে জিদ্ধরসের কোন হানি ঘটা চলবে না, যদিও পুরাপ- 
নিভ'র নাটকে সিদ্ধরস বাঁক্ষত হওয়ার ব্যাপাবে কোন বাধাবাধকতা নেই । 
রবীন্দ্রনাথ বৃঝেছিলেন, সিদ্ধরসের শিখু'ত অনুসরণে পৌরাণিক শাটক রচনার 
দিন শেষ হয়ে আসছে । তার চিন্তা ভাবন! যে কত স্বচ্ছ ছিল তার প্রমাণ 
মেলে দ্বিজেন্ত্রলাল থেকে শুরু করে মন্সথ রায় পরস্ত নাট্যকারদের পৌরাণিক 
নাটক থেকে । রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই পুরাঁণ-নিভ'র নাটক এবং পৌরাণিক 
নাটকে নীতি-আদর্শ ও ভাক্তর উচ্ছাস কমে এসেছে, নাটকের দেহে রোমান্টিক 
আত্ম! প্রাধান্য পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নিভ'র নাটকেই এর স্থচন! | 
অতি সাম্প্রতিক কালেও দেখছি, গিরিশচন্দ্রের ভাব, ভক্তি ও রীতি নিয়ে আর 


৫ 


রবীন্দন।খেও পূরাণ-শিশ র ন।টক ১৪৪ 


পৌরাণিক নাটক রচন1 সম্ভব হচ্ছেনা, তবে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা 
মন্মথ রায়ের অগ্কলরণে পুরাণাশ্রয়ী নাটক রচনা চলছে । 


বাংলা পৌরাণিক নাটকের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নির্ভ'রনাট্য- 
কাবাগুলি সম্পর্কে আলোচনার স্থযোগ কম। তবে পৃথকভাবে রবীন্দ্রনাথের 
নাটকে পুরাণ-চেতনা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হওয়া! দরকার । মেই আলোচনা 
যে ক্ণেলমাত্র রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ বা পুবাণ-ধারণা সম্পর্কে জ্ঞানেরই সহায়ক 
হবে তাই নয়, বিংশ শতাব্দীর নব্যরীতি ও নব্য আদর্শের বাংলা পৌরাণিক 
নাটক ব| পুরাণ-নিভ'র নাটকের মর্মকেন্দ্রে গ্রবেশেরও সুযোগ করে দেবে 
বলে বিশ্বাস । 


জঅস্জ পরিচ্ভডেছ 


পৌরাণিক নাটকের রীতি ও গঠন || 


পৌরাণিক কাহিনীর ভক্তিরস ও দেবাবশ্বাস, অতিগ্রার্কৃত ঘটনা এবং 
সংস্কারাগত ধর্মাদর্শ পৌরাণিক নাটকের গঠনকর্মে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার 
স্থষ্টি করে । নাটকের গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষার নয়ঃ কেনন। নাটকের 
মধ্য দিয়ে একটি দশর্ধকালীন ঘটন]। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশ করতে হয়। 
নাটক দৃশ্যকাব্য বলেই নাট্যকারকে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, 
দর্শকের রপান্ুভূতিতে ঘটনা-বিন্যাসের ত্রুটি আঘাত স্থষ্টি যেন না করে । এঁতি- 
হাসিক নাটক সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে নাট্যকাহিশী গঠনে অসুবিধা 
জগার অবকাশ কম কেননা এই শ্রেণীর নাট্যকারদের হাতে প্রাপ্ত উপকরণের 
মধ্যে নাটবীয় জটিলতা স্থষ্টির প্রভৃত সুযোগ বর্তমান । পৌরাণিক নাটকে 
একদিকে যেমন সীমিত উপকবণ "্ন্যদিকে তেমনি উপকাভিনী-যোজনা এবং 
নুতন চরিত্রস্ট্টির ক্ষমতাও সীমাধদ্ধ। সামাজিক নাটকে কাল-এঁক্য (70710 
01 116) এবং স্থান-এক্য (01010 ০1 718০০) প্রায় সবত্র রক্ষিত, * এতি- 
হাসিক নাটকে «কালাতিতক্রমণ? দাঁষ মাঝে মাঝে ঘটলেও ন/টকের তীব্র গতিময় 
ঘটন] সেই ক্রুটিকে প্রায়শঃ চাপা পিয়ে দেয় । কিন্তু পৌবাঁণিক নাটকে এই ত্রুটি 
ঘটে এবং ন|ট্যকাবেব পক্ষে তা অধ্ষীকার করার পথ থাকে না। পুরাঁণকখিত 
কাহিনীর এই ত্রুটি এডিয়ে গেলে আবাব পৌঁবাণিক নাট্যাদর্শের বিচ্যুতি 
ঘটতে পারে । 


বাংলা নাট্যরচনার উষালগ্রেই দেখি ইংরেজী এবং সংস্কৃত নাটকের 
অসংখ্য অন্থবাদ। শুধমাত্র অন্গবাদকর্ষেই শয়, মৌলিক নাট্যরচনাতেও এই 
১. একাবিধি সম্পর্কে 2. 5. 15111091 বলেছেন-_] 09116৬6 01)6$ (0110155) 
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পৌরাণিক নাকের রীতি ও গঠন ২*১ 


ছুটি নাট্যধারা প্রভাব ফেলেছিল । বাঙালী নাট্যকারগণ পাশ্চান্ত্য এবং প্রাচ্য 
নাটকের আঙ্গিককে সেধিন গ্রহণ করেছিলেন । অতঃপর সাধারণ রঙ্গালয় 
প্রতিষ্ঠায় উত্সাহিত হয়েযে সকল নাট্যকার কলম ধরেছিলেন তাঁরা প্রাচ্য 
এবং পাশ্চান্তা আঙ্গিকের মধো একটি সামঞ্জস্য রক্ষা করেছিলেন, কোন একটি 
শাখাকে প্রাপান্য দিয়ে অন্য শাখাকে নিশ্চিহ্ন কবেননি । বাংলা পৌরাণিক 
নাটকের গঠন-সম্পিত আলোচনাব সময়ও তাই এই ছুটি ধাবারই পরিচয় 
স্মরণে রাখতে হয়। পৌরাণিক নাট্যকারগণ অঙ্ক-দৃশ্যসঙ্জা, সংলাপ, ছন্দ, 
গান ইত্যাদি প্রশ্নে সম্পূর্ণ নিজস্ব পথ অন্সরণ করেননি । অন্যান্য নাট্যাবাব 
মত পৌরাণিক শাট্যধারাও নাট্যগঠনে পুর্বস্থবীগণেব নিকট খণী | 


অঙ্ক ও পৃশ্যবিভাগ ॥ 

নাটকের অঞ্চনিভাগেব প্রযোজনীয়তা সর্বপ্রথম 'এইঈজন্া, ঘটনাব পৌবাপর্ব 
এখং কাধকারণের যোগ একমাত্র অঙ্কবিভাগেব দ্বারাই রক্ষিত হতে পারে। 
অস্কের পর অঙ্ক এগিয়ে মায় 'মাব নাটকীয় কাহিণী দ্রুতি লাভ কবে। নাটক 
যেহেতু কবিতা অগব। উপন্যাসের মত কল্পমাব ছ্যরতিবিলাস নয় তাই নাটকের 
কাহিনীকে অঙ্ক এবং দৃশ্যে পর পর জাজিয়ে ঘটনাব ধাবাকে পর্বে পর্বে ভাগ 
করতে হয়! নাট্যকারকে যেমন কাহিনীব অগ্রগতিব জন্য অঙ্ক বিভাগ করতে 
হয়» তেমনই প্রতিটি অস্কের মধ্যে ঘটন। স্থাপনের জন্য আবার দৃশ্য গেভাস্ক) 
বিভাগ কবতে ভয়। 

সচরাচব মাটক পঞ্চাস্ক হওয়া উচিত বলেই মনে হয়। ভবশ শার 
“নাটযশাস্ত্রে দেখিয়েছেন নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি খটে পাচটি স্তবের মধ্য দিয়ে-_ 
প্ররস্ত, প্রযত্ব, প্রপ্তিসম্তব, নিয়ত ফলপ্রাপ্তি এবং ফলযোগ । ইউরোপীয় 
নাটকেও [2095101017১ 1২191118 80010109 01117235 9111176 80001 এবং 
0৪18500117-- এই পাচটি স্তরের মধ্যদিয়ে পঞ্চাঙ্ক হ্গ্টির নীতি অন্ধস্থত। 
গ্রীক ট্রাজেডিগুলি পঞ্চাঙ্ক রীতিকেই অনুসরণ করে কারণ গ্রীসের দীক্ষাবিধির 
অনুষ্ঠানটি পাচটি স্তরের মধ্যদিয়েই সম্পন্ন হুত্ত। নাট্যকার সেনেকাব (থী: 
পু ৪-খশী পর ৬) সময় থেকেই পঞ্চাঙ্ধ বিভাগরীতি পাকাপাকিভাবে প্রথা 
হিসেবে চিহছ্িত হয়েছিল, 


বাংল। ভাষার অধিকাংশ নাট্যকার সংস্কৃত নাট্যশান্ত্বের সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন এমন সিদ্ধান্ত করা যায়। সংস্কৃত নাট্যশান্ত্রে শ্বত্রধারের প্রবেশ ও 


২০২ বাংলা সাহিতে; পৌরাণিক নাটক 


প্রস্থানের পর নাটকের মূল কাহিনীর সুচনার নির্দেশ একাধিক বাংল! পৌরা- 
ণিক নাটকে অন্ন্থত হয়েছে। জামাজিক নাটকেও রামনারায়ণ এই নির্দেশ 
অন্ছসরণ করেছেন। তবে পঞ্চাঙ্ক রীতির কথা নাট্যশাস্ত্রে জোর দিয়ে বলা 
হয়নি__পাচটির কম বা! বেশী অঙ্কও থাকতে পারে । এই বিষয়টি নিভ'র করে 
নাটকীয় ঘটনার “সন্ধির উপর | 


অঙ্কবিভাগের দ্রিকে সংস্কৃত নাট্যকারদেব তীক্ষু দৃষ্টি ছিলনা । কালিদাসের 
বিক্রমোর্শী? পর্ধাঙ্ক নাটক, কিন্ত “অভিজ্ঞান শকুস্তলমে* আছে সাতটি অঙ্ক । 
ভাসের প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধনারায়ণ” চার অস্কেব নাটক কিন্তু “্বপ্নবাসবদত্তায়ঃ 
ছটি অঙ্ক আছে। ভশবভভূতিব “মালতীমাধবে+ দশটি অঙ্ক, “মহাবীর চরিত” এবং 
উত্তর রামচরিতে” সাতট কবে অঙ্ক । শুদ্রকের ঘ্মৃচ্ছকটিক' দেশটি অন্ক), 
ভষ্রনারায়ণেব “বেণীপংহাব” ছেশটি অস্ক), শ্রীকঞ্চমিশ্রের পপ্রবোধ চক্দ্রোদয়ঃ 
(ছ"টি অঙ্ক) এবং শ্রীহর্ষের 'রত্রাবলী” (চার অঙ্ক) পঞ্চাঙ্ক রীতি-অন্থসারী নয় | 
একমাত্র ক্ষেমীশ্থরের ণগুকৌশিক? পঞ্চাঙ্ক নাটক । 


পাশ্চান্ত্ে গ্রীক নাটকের অন্ততম শ্যস্ত এসকিলাসের প্রথম নাটকে 
(1006 580011806 ) পঞ্চসন্ধি পরিকল্পনা দেখা যায় না। অফোক্রিসের 
নাটকে প্রলোগ, প্যারোড, এপিসোড এবং একসোডাস্-এর ছারা চারটি 
অস্ক-সদৃশ বিভাগ প্রথম দেখা যায । সেনেকার নাটকেই প্রথম অঙ্ক-বিভাগ 
গুরু হয় এমন দাবী উঠলেও বলা যায় তাব পূর্বে অঙ্ব-পরিচ্ছন্ন নাটক ছিল। 
আলেকজান্দাব-সমকালীীন কমেডি রচয্বিতা মিনান্দাব পঞ্চাঙ্ক বীতি অন্তসবণ 
কবতেন। 


ইংল্যাপ্ডে রেনেসাব সন্তান মালোব 0 চিথম5ঘ3 নাটকে 
অঙ্ক বিভাগ নেই, এই রীতি পরবতাঁকালে টমাস হাড়ি, বান্নার্ড শ” এবং 
গলসওয়াদির নাটকে দেখি। অঙ্কের পরিবর্তে দৃশ্যের পর দৃশ্য জুডে 
এদের নাট্যকাহিনী অগ্রসর হয়েছে । অন্যদিকে অনন্তপ্রতিভা সেক্সপীয়রের 
অস্ক এবং দৃশ্ট বিভাগ রীতি সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যকার পিয়েরি 
কর্ণেই ( ১৬*৬--৮৪ ) ও রাসিনের (১৮৩৯--৯৯ ) নাটকেও দেখি । এদের 
নাটকগুলি প্রধানত পঞ্চাঙ্ক রীতিতেই বিন্যন্ত। 


উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ্বজুড়ে নাটকীয় আঙ্গিক নিয়ে বহুমুখী গবেষণা 
চলতে থাকে । নরওয়ের নাট্যকার হেনরিক ইবসেন (১৮২৮--১৯*৬ ) যেমন 


অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ ২০৩ 


দশ অঙ্কের নাটক (81015101874 081102) -১৮৭৩) লিখেছেন, 
তেমনি লিখেছেন একাঙ্ক (776 ৬/8111015 38770% ১৮৫০-এ অভিনীত ) 
নাটক। তিন, চার এবং পাঁচ অঙ্কে নাটকও তিনি লিখেছিলেন 
স্থইডেনের নাট্যকাব আগষ্ট ট্্িগুবার্গ (১৮৪৯-_-১৯১২) চমতকার একাঙ্ক 
নাটক লিখেছিলেন । 

উশবিংশ শতাববীব দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাশ্চাত্য নাটকে অস্ক ও দৃশ্য 
পবিকল্পনাষ নতুন নতুন দিকৃনির্দেশ দেখা দিতে থাকে । অস্কারওয়াইল্ড 
( ১৮৫৪-১৯** ) যেমন একাঙ্ক ট্রাজেডি (39810716?) লেখেন» তেমনি লেখেন 
শ্যবিহীন চার অস্কেব নাটক “17০ [0০8] 711159810” | এব আগেই টমাস 
হাড়ি (৯৮৪০-১৯১৮) লিখেছিলেন--১০টি অঙ্ক এবং ১৩০টি দৃশ্যে বিভক্ত 
ভুইণণ্ডে ধত প্]0)5 10518505 নামক মভানাটক | 


বলা ভাল যে প্রত্যেক নাট্যকাবই নাটকীষ কাহিনীর বিষযবস্তর উদ্থান 
এবং পতনে প্রি হাকিয়ে শাটকেব অঙ্ক এবং দ্ৃশ্যসজ্ঞা কবে থাকেন। 
তাই একাঞ্ক থেকে শুরু করে পঞ্চান্ক নাটক সাধাবণতঃ দেখা যায়। বাংলা 
পৌরাণিক নাটকেব অবয়ব গঠনে প্রাচ্য ও পাশ্চান্তেব এই বীতি প্রায়শং 
দেখা ষায়। গিবিশচন্্রেব “বামেব বনবাস+ পঞ্চাঙ্ক নাটক, “দক্ষযজ্ঞ? চতুরক্ক 
নাটক, “প্রহলাদ-চবিক্র” দবাঙ্ক নাটক, “বুষকেতু? একাঙ্ক নাটক, আবাব “লক্ষ্মণ- 
ব্জনঃ নাটকটি মাত্র ন+ট দৃশ্তে সম্পণণ | 


বাংলা মাঞ্রাম অঙ্ক ও দৃশ্' বিভাগেব কোন প্ররোজন মাতা বচয়িতাগণ 
অন্ভব কবতেন শা। রুষ্কমল গোস্বামীব যাত্রাগুলিতে অন্ধ ও দুশ্াসজ্জা 
শেহ | কৃষ্চকমলেব “দিব্যোন্সাদ যাবার শুকতে একটি গৌরচক্দ্রিকা এ 
একটি প্রস্তাবন। মাত্র আছে। গোবিন্দ অবিকাবীব খাত্রায় নাটকের মত 
অঙ্ক নির্দেশ বচয়িত। নিজে কবেনানি, তাব পালাগুলিৰ সম্পাদক পাচকডি দে 
এই অস্কাভাজন করেছেন । ব্রজমোহনের অনেকগুলি যাত্রায় পাটকের 
হ্যায় অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক-বিন্তাস আছেঃ কিন্তু ঠার রামাভিষেক, শতঙ্কন্ধ বাবণবধ 
ইত্যার্দি পালায় এই বীতি অন্নপস্থিত। তার যাত্রায় অঙ্ক ও দৃশ্যনির্দেশও 
সম্ভবত তার যাত্রা-সংকলধিতাব ইচ্ছা সপ্তাত। 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে যাত্রার ভিতরে গী তাভিনয়ের শিল্প-শৈলী 
অনুপ্রবি্ট হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই মতিলাল রায়, ধনকৃষ্ণ সেন, 


২০৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র বন্ট্যোপাধ্যায়, অতুলকুষ্ণ বন, অঘোরনাথ 
কাব্যতীর্থ প্রন্থখের যাত্রা-পালায় অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক অথবা দৃশ্যবিভাগ ব্যবহৃত। 
কিন্তু এ কথ। সত্য, নাটকের মত যাত্রায় জীবন-দ্বন্ব তত তীব্র নয়। নাটকে 
ঘটনার ফাকে ফাকে যে "সন্ধি থাকে তার চিহ্িতকরণের জন্য অস্থ-দৃশ্ঠ বিভাগ 
থাক চাই-__-এই দ্দদ্ধি' যাত্রার কাহিনীতে থাকে না। সেইজন্যই যাত্রায় 
অঙ্ক এবং দৃশ্য বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা কম। 

বাংল! সাহিত্যে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক 'ভর্দ্রার্ভূন” লিখতে 
গিয়ে নাট্যকার তারাচবণ ভূমিকায় লিখেছিলেন_-“ "সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ 
অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংবাজি ভাষায় (4০) একট কছে, কিন্তু প্রত্যেক 
(০) একট যেরূপ 9০976 সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কত নাটক তাদৃশ নহে, 
তন্লিমিভ 99616 শব্দেব পবিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যেস্থান 
ঘটিও ক্রিয়াদি নাটকে বাক্ত হয়, তাহাকেই (3০276) কহে ।***"প্রাচা ও 
পাশ্চাত্য নাট্যাঙ্গিকে স্ুপপ্ডিত তাবাচবণ দৃশ্যের পর দৃশ্ ব্যবহারের মধ্যদিয়ে 
মহাভাবতীয় কাহিনীব গভীরে গতি সঞ্চাবে সফল হয়েছিলেন । দৃশ্যগুলিব 
ক্ষিপ্তিতা নাটকের উৎকর্ষ বাড়িয়েছিল | “মনে হয়, তাবাচরণ নাটকখানি 
অভিনয়ে উদ্দেশ্যেই লিখিয়াছিলেন ১ কাঁবণ বাবহারতঃ অভিনয়ের অন্ুপ- 


যোগী কোন দৃশ্যের তিনি ইহাতে সমাবেশ কবেন নাই। সেইজন্যই মনে 
হয়, একান্ত প্রয়োজশীয় যুদ্ধ দৃশ্যগুলিও ইহাতে পরিত্যক্ত হইযাছে।” ২ অবশ্থ 
নাটকটির কোন অভিনয়ের সংবাদ এতাবৎ পাওয়া যায়নি | 


তাবাচরণেব শাটকে যেমন “9০৫75 শব্দের পবিবর্তে 'সংযোগস্থল? ব্যবহৃত, 
জে. সি. গুপ্তও তেমনি তাব “কীতিবিলাস্‌? নাটকে 9০০76, এর পরিধ্ে 
“অভিনয়” শব্দটি ব্যবহার কবেছেন। হবচন্দ্র ঘোষ তার নাটকে 9০076” এব 
নামকবণ কবেছেন_অঙ্গ । যেমন গ্থম অঙ্ক প্রথম অঙ্গ; প্রথম অঙ্ক, 
ছ্থিতীয় অঙ্গ ইত্যাদি । মধুস্থ্দন কিন্তু “শমিষ্ঠা” রচনার সময়ই পাশ্চাত্য 
নাটকের অন্থসবণে অস্ক এবং গর্তাঙ্ক বিভাগ করেছেন | ৩ রামনারায়ণ তার 


২. আশুতোষ ভট্টাচাধ £ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস £ ১ম খণ্ড, ১৯৬ 
১৯৪ 
৩ “শযিষ্ঠা নাটকে প্রথম অংকে ছুটি গভণংক, দ্বিতীয় অংকে তিনটি গভ?ংক, 
তৃতীয় অংকে তিনটি গভংক, চতুর্থ অংকে তিনটি গভতাংক এবং পঞ্চম 
অংকে দুগট গভীংক আছে । 'পল্মাবতী”ও পঞ্চাঙ্ক নাটক। প্রথম অংকে 
কোন গভণংক নেই, অন্ত অংকগুলিতে তিনটির বেশী গর্ভাংক নেই । 
পাশ্চাত্য নাটকের ঘনপিনছ। অবয়ব রীতি মধুস্থদনের নাটকে রক্ষিত । 


অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ ২০৫ 


“কুলীন কুলসর্বন্ব* নাটকে এইভাবে ঘটনাসজ্জা না করলেও পরবর্তী নাটক 
“নবশাটকে" একই রীতি মেনে নিয়েছেন । লক্ষ্য করলে দেখা যায়ঃ কেবলমাত্র 
পৌরাণিক নাটকেই নয়, প্রারস্ত যুগের সামাজিক নাটকেও নান্দী ও স্ত্রধার 
রীতি, প্রস্তাবনা ইত্যাদি রক্ষিত। গীতাভিনয়ে পঞ্চাঙ্ক রীতিকে মনোমোহন 
অনুসরণ কবেছিলেন। সংস্কৃত নাটকের আদর্শে তিনি প্প্রণয় পরীক্ষাঃ (১৮৬০) 
নামক সামাজিক নাটকেও প্রস্তাবনা” যুক্ত করে নট ও টার মধ্যস্থতায় নাট্য- 
কাহ্িনীব সুচনা কবেছেন। 


শিবিশচন্দ্র তার নাটকে আঙ্গিককে কখনই প্রাধান্য দেননি । ভাব “সীতার 
ববাহ' তিন অস্কের নাটক, মোট গতা্ক সংখ্যা কুডি। একটি *স্থচনা” দৃশ্যও 
আছে। “দক্ষঘজ্ঞঃ চতুরম্ক নাটক, মোট গভী"ক সংখ্যা বারো । তৃতীয় অন্কে 
একটিব বেশী গণাঙ্ক নেহ। “পাগুবগোৌরব+ পঞ্চাংক নাটক মোট গভভাংক 
সংখ্যা তিরিশ । নাটকেব শেষে “পট-পবিবর্তন* নামে একটি শক্রাড অংক যুক্ত 
করা হয়েছে । গিবিশচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল অংকের পব অংক সাজিয়ে নাটকীয় 
কাহিনীস্থলে দ্ররতি সঞ্চার করা । সেক্ষেত্রে তিনি প্রধশঃ সফল । 


“জনা” নাটকের কাহিণী মোট পাচটি অংকে ও একটি ক্রোড-অংকে ভাগ 
করা হয়েছে । মোট ২৫টি গভাসঙ্কে কাহিনীর আনুপুবিক বিন্যাস ঘটানো! 
হয়েছে । এই নাটকের 'অংক ও গভঙ্ক বিভাজনটি আলোচনা করলে বোঝা 
খাবে গিবিশচন্দরের আঙ্গিক কৌশল কতখানি নিপুণ-_ 


১ম অস্ক ১ম গভণীষ্ক : রাজবাটার কক্ষ--নীলধবজ, অগ্নি, জনা, স্বাহা, প্রবীর 
ও বিদূষক এই দৃশ্তে উপস্থিত। এই গর্ভাংকে চরিত্রগণের মনে 
এবং দশকেব মনে ৭ এই বিশ্বাস দেখ। দিয়েছে যে “নররূপী নারা- 
য়ণে”র দর্শন অবিলম্বে ঘটবে এবং সকলে মনোবাঞ্থা পূর্ণ হবে। 
বিদুষকের কৃষ্ণভক্তিও এই গভাণাস্কেই প্রকীশিত। 


১ম অঙ্ক ২য় গভাংক £ উদ্যান_মদনমঞ্জসণ, বসস্তকুমারী ও সর্খীগণেব গানে 
নাটকের আসন্ন বেদনারভীন ভবিষ্যতই যেন ফুটে বেরিয়েছে । মদন- 
মঞ্জরীর অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোডা ছেডে দেওয়ার ব্যাকুল অনুরোধ শুনে 
প্রবীর প্রেমিকার মনে সাহস দেয়--'ধন্ু-করে ক্ষত্রিয় সমনে নাহি 
ডরে | / যাও প্রিয়েঃ মাতার সদন,/পিতৃ সন্নিধানে/যাই আমি দিতে 


২০৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


সমাচার” এই গভণংকটি যদি প্রথম গভাংকের সঙ্গে যুক্ত হত তা 
হলে স্থানগত এক্য আরও ভাল হত। 


১ম অঞ্চ ৩য় গভাংক £ পাগুব-শিবির_এই সংক্ষিপ্ত দৃশ্তের মূল উদ্দেশ 
হল প্রবীরের পরাজয়ের জন্য অর্ভ্ভনের শিবের সম্মতি যে অবশ্যই 
গ্রয়োজন, তা জানানো | পাগুব শিবিরে প্রবীব কতক অশ্বমেধ 
যজ্জেব ঘোডা ধবার সংবাদে বে প্রতিক্রিয়া জেগেছে তা কেবলমাত্র 
কৃষ্ণ-অর্জজনেব সংক্ষিপ্ত উত্তি" প্রতাক্তিতে তেমন সুস্পষ্ট হয়নি । 


১ম অঙ্ক ৪র্থগভাংক : জনাব কক্ষ_-এই দৃশ্তেই নাটকে মুল ছন্দেব প্রকাশ 
ঘটেছে জনাব প্রতিজ্ঞায় । শীলধন্জ ও জনাব উক্তি প্রতুাক্তিতে কষ্ণ- 
ভক্তি ও কষ্ণবিদ্বেষ তীব্র হতে পেবেছে। এই দৃশ্যে বিদ্ুষকের উপ- 
স্থিতি কৃষ্ণভক্তিব পাত্রকে পুর্ণ কবেছে। 


১ম অঙ্ক ৫ম গর্ভাংক ₹ কৈলাশ-পবত-উপন্যকা--এঠ দ্‌স্যে নাটকেব পবি- 
ণত্িটি প্রকাশিত হযে পড়ায নাটকেব কৌত. হল (52107156) রূ 
স্তিমিত হযে গেল । শিবভক্ত প্রবীবেব শক্তিহবণ এবং মৃতুযুব ভবিষ্যৎ 
ছবি পাঠক-দশক যেন এই দহ্যেই দেখতে পেলেন। পৌবাণিক 
ভাবই নাট্যকাবকে এই দশ্যটি মোজনায় উদধেজিত কবেছে। প্র্ণত- 
পক্ষে নাটকেব চবমোতকগা স্ষ্টিব ক্ষেত্রে এই জাতীয় দ্য প্রতি- 
বন্ধকতাব কাজ কবে । 


২য় অংক ১ম গভাংক: জনাব প্জাগৃহ-জন।র গঙ্গাবন্দনার পব স্বাহা ও 
মদনমঞ্জবীব প্রবেশ । জনাকে যৃদ্ধবন্ধেব অন্ুবোধ জানিয়ে ব্যর্থ 
হওয়ার পব উভয়ে পাগুব শিবিবে যাওষাব প্রতিজ্ঞা কবে । 


২য় অংক ২য় গভ্গাংক £ প্রান্তব মধ্য বটবুক্ষ__ ছু'জন গঞ্জারক্ষকের কথো- 
পকথনেব সাহায্যে নাট্যকার গুরু ঘটনার মধ্যে আপাত: হাস্ঠবস 
প্রবাহের সুযোগ নিয়েছেন। বিদষকেবও ঘোড়া চুরির উদ্দোশ্টে 
উপস্থিতি এই হাসির তরঙ্গে জোর দিয়েছে । 


২য় অঙ্ক ৩য় গর্ভীঙ্ক : দুর্গাভ্যন্তর-_মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক ও সেনাগণেব 
যৃদ্ব-বিরোধিতার সময় জনাব প্রবেশ এবং ধিক্কাব। অত:পর তার 
উদ্দীপণাপূর্ণ উক্তি_“বাধ বুক, সাজ শীঘ্র, আসন্ন সমর, / বীরদস্তে 


অন্ক ও দশা বিভাগ ২০৭ 


বিমুখ *পাগুবে | ইত্যাদি শুনে তাদের সম্মতি। জনা চলে যান 
পুত্র প্রবীরকে রণলাজে সাজাতে । 


২য় অঙ্ক ৪র্থ গভাঙ্ক£ শিবিরের পথ-_-এই দৃশ্যে ভিখারিণীবেশী ম্বাহা ও 
মদনমঞ্জরী শ্রীক্কষ্ণের কাছে নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে পারেনি 
কৃষ্ণ স্পষ্টই তাদের জানিয়ে দেন অর্পণ এই যুদ্ধ থেকে ফিরে যাবেন 
না। কৃষ্ণ চরিত্রের একটি আন্ুপৃধিক বর্ণনা এই দৃশ্যে আছে। 


২য় অঙ্ক ৫ম গতান্কঃ প্রবীরের শয়নকক্ষ-_এই দৃশ্তে জনার পুত্রপ্রেম এবং 
মদ্দনমঞ্জবীব পতিপ্রেম স্ুম্ঙ্কিত। মদনমপ্জবী প্রবীরকে রণসাজে 
সজ্জিত কবে। দৃতমুখে যুদ্ধ শুরুর সংবাদ পেয়ে প্রবীর যুদ্ধে ঘায়। এই 
দৃশ্যটি গতিন্বখর-_পারিবারিক বসে আন্দরঁ। 


২য় অঙ্ক ৬ষ্ গভাঞ্ক £ রাজবাটাব নিকটস্থ উদ্যান_-এই দৃশ্যে গঙ্গারক্ষক এবং 
বিদ্ষকের হাস্তকর উক্তি-প্রত্যুক্তিব অংশই বেশি। * তবে বিদ্ুষকের 
মুখ দিয়ে নাট্যকাহিনীব পাবাবাহিকতা৷ কিছুটা বজায আছে। 


২য় অঙ্ক ৭ম গভাঙ্ক £ বণস্থল- শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, বুষকেও্, অন্থুশাহ-__সকলেই 
একবাক্যে বলেছেন প্রবীব অবধ্য ৷ প্রবীবরের প্রকৃত শক্ির পরিচয়ই 
এই দৃশ্যের একমান্স খিল | শেষ সংলাপে রুষ্ক জানিয়েছেন-*“কালি 
প্রাতে শিবেব প্রদ্গাদে | প্রবীব পড়িবে বণে অর্জনের করে ।? 


২য অস্ক ৮ম গভগঙ্ক £ বণক্ষেতের অপবপার্থ-বণক্ষেএজে প্রবীরের কানে ভেসে 
মাসে এক সুমধুব যন্ত্রধবশিঃ বালক-বালিকাবেশে কাম ও বতিব 
প্রবেশ । অতঃপর প্রবীরের ম গাকাননে প্রবেশ। এই দৃশাটিব 
মাধুধ মনে বাখার মহ। 


৩য় অন্ধ ১ম গভাস্ক : মায়াকানন-মোহাচ্ছন্ন প্রবাব এই দৃশ্যে মায়াহববতীর 
হাতে শুধু নিজেকে অর্পণই করেনি, ধন্বাণ€ও অর্পণ করেছে। ১ম 
অঙ্কের ৫ম গভাক্কের ভবিষ্যত্বাণী "মাংশিক পূর্ণ হল। প্রবীবের পতন 
নিশ্চিত হল। 


ওয় অঙ্ক ২য় গভাঙ্ক £ উদ্ভানস্থ চন্দ্রাতপ--জনা, নীলধ্বজ, মদনমঞ্জরী, অগ্নি 
এবং বিদ্ষক এই দৃশ্যে উপস্থিত। এই দৃশ্যে কাহিনী একই স্থানে 
দাড়িয়ে আছে। 


২০৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ওয় অস্ক ৩য় গভাঙ্ক : এই দৃশ্যে রুষ্ণমহিমা অপেক্ষা হরমহিম। প্রাধান্য লাভ 
করেছে। প্রবীরের অস্ত্রহীন হওয়ার সংবাদ গুনে কৃষ্ণ ভীমকে দ্রুত 
যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বলেছেন, কারণ-__“ভক্তি-ভাবে মাতৃ-মন্ত্র জপিলে 
প্রবীর, / শমনের অধিকার না রহিবে আব-- / অসংশয় রাজপুত্র 
জিনিবে সমর ।+ 


৩য় অঙ্ক ৪র্থ গভঙ্ক : প্রাস্তর__মোহভঙ্গ হৃতসর্বন্ব প্রবীর সামনে তাকিয়ে 
্রীরুষ্ণ, অর্ভুন ও বুষকেতুকে দেখেছে । কৃষ্ণের ক্রর চক্রান্তকে সে 
ধিকার দিয়েছে, ব্যঙ্গ করেছে-_যুদ্ধ কবে মৃত্যুবরণ করেছে । অতঃ:- 
পর উন্মা্দিনী জনাকে আসতে দেখে কৃষ্ণসহ অজুন ও বুষকেতৃব 
পলায়ন। মদনমঞ্জবীব বিলাপ ও প্রবীরের পদতলে মৃত্যু । জনাব 
নির্মম প্রতিজ্ঞা ও প্রস্থানের মধ্য দিয়ে কাত দৃশ্যটির যবনিকাপাত। 


পর্থ অঙ্ক ১ম গভশঙ্ক : শিবিব সম্ম খে-এহ দূশো কষ্ণমুখে জনার ভবিষ্ৎ বর্মিত 
হয়েছে। প্রবীরেব মৃত্যুতে জাত গঞ্জাব ক্রোধকে কৃষ্ণ, অর্জুন এবং 
বুষকেতু তিন অংশে ভাগ কবে শিয়েছেন। বুধকেতুব আত্মত্যাগের 
ইচ্ছায় কৃষ্ণ খুশী । 


র্থ অঙ্ক ২য় গভাসঙ্ক : বিদুষকের বাঁটাব সম্মুখ : বিদ্ধক, ব্রান্ষণী এবং বৈদ্যোর 
কথোপকথন নাটকে হাসির সঞ্চার করেছে। 


৪র্থ অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক : রাজবাটীর কক্ষ-_-নীলধবজ, মন্ত্রীঃ অগ্নি ও পারিৰদগণ 
উপস্থিত। অঙজুঁনের উপস্থিতি এবং কৃষ্ণেব আশু আগমুন বার্তা 
জ্ঞাপন | নীলধ্বজ কতৃকি মন্ত্রীকে নগরসজ্জাব আদেশ দানে ক্রুদ্ধা 
জনাব নীলধবজকে ধিক্কারই এই দৃশ্যের প্রধান বিষয়। জনাব সেই 
একই প্রতিজ্ঞা-_“যাই, রাজা, কাল বয়ে যায়, | প্রতিবিধিৎসার কাল 
বহে, | চলে জনা প্রতিবিধিংসিতে ।' 

৪র্থ অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাংক £ বাজবাটীর সন্থথস্থ পথ--শ্রীকু। ও নীলধ্বজের সাক্ষাৎ- 
বিষয়ক অতি সাধারণ দত । 

র্থ অঙ্ক ৫ম গর্ভাংক £ প্রাস্তর-- জনার আত্মভাষণের মাঝে শ্বাহার প্রবেশ । 
“মাঃ সচক সম্বোধন করায় ম্বাহাকে জনার তিরস্কার । উন্মাদিনী 
জনার একটি ক্ষুত্র রেখাচিত্র এখানে আকা হয়েছে। 


অস্ক ও দৃশ্য বিভাগ ২০৯ 


৫ম অঙ্ক ১ম গর্ভাংকঃ প্রান্তর মধ্যস্থ শু অশ্খখস্থল-_ দুইজন পাইকের কথো- 
পকথন ও প্রস্থানের পর বিদ্ববক ও ব্রাঙ্ষণীর প্রবেশ । বুদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী 
কৃষ্ণের সঙ্গে বিধ্বকেব কথাবার্তার মধ্য দিয়ে নাট্যকার কৃষ্ণভক্তি 
প্রচার করেছেন। এই দশে রাধাকুষ্ণের যুগলমূত্তি প্রদর্শন নাটকের 
ক্ষেত্রে মপ্রয়োজনীষ্ব । 


৫ম অস্ক ২য় গভাংক ঃ রাজবাটার কক্ষ-_স্বাহাকে নিয়ে অগ্নি শ্বধামে ফিরে 
যেতে চান। নীলধবজ সম্মতি দেন। কৃষ্র্শনের আকাঙজ্ষা তার 
মিটেছে তবুও তিনি যে সখী হতে পারেননি, দৃশ্যের শেষ সংলাপে 
তার পরিচয় আছে--*শান্তি দেহ সনাতন। শাস্ত কর এ অশান্ত 


গ্রাণ |? 


৫ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য £ বন-পথ--গঞঙ্গারক্ষকদ্বয় জনাকে গঙ্গার দিকে নিয়ে চলেছে। 
পাগলিশী জন] ভ্রাতা ভলুকেব প্রবোধে কান দেশ নু। গঙ্গার বৃকে 
ঝাপ দিয়েই তার তৃপ্তি। অর্জনের প্রতি গঙ্গার অভিশাপ--ণচামুগ্ডার 
খড়গ যাও যাঁও মণিপূরে, | করে এস অর্জনের রক্ত পান !, 


ক্রোড অঙ্ক: কৈলাস- শিল্পে গঙ্গা গ্রবাহিত--এই দৃশ্তে কষ কর্ৃকি নীলধ্বজকে 
প্রবীর ও জনার মিলন দৃশ্ঠ দেখাবার পর নীলধ্বজের অজ্ঞানতা দুর 
হল। 

“জনা? নাটকেব অঙ্ক এবং গ'শঙ্ক খিশ্তা(পের ক্ষেত্রে নাট্যকার সর্বক্ষেত্রে 
একটির সঙ্গে মন্তটির যোগ রাখতে পারেননি । এর ফলে নাটকের গতি 
বারংবার ব্যাহত হয়েছে । কয়েকটি গভাঙ্গ স্বতন্ত্র হিসেবে না রেখে পুর্ববত 
বা পরবর্তী গঙ্গাঞ্চের সঙ্গে যুক্ত করে দিলে এই ক্রটির স্্রযোগ থাকত ন1। 
কয়েকটি গভণীস্ক পরিসরে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় দর্শক-চিত্তকে তৃপ্তি দিতে পারে 
না। তা ছাড়া ঘটণার স্থান বারংবার পরিবন্তিত হওয়ায় কাহিশীর সঙ্গে 
সমভাব বজায় রাখা সম্ভব হয়নি । 


এই স্থান-উ্রক্য-ক্রটি গিরিশচন্দ্রের একাধিক পৌরাণিক অথবা পৌরাণিক 
সংস্কার-ধর্মর্শ নাটকে আছে । প্রসঙ্গত: “বিল্বঙ্গল ঠাকুর" নাটকটির নাম করা 
ঘায়। বিন্বমঙ্গলের বাসগৃহ থেকে বুন্দবন পধন্ত এই নাটকের স্থান-ব্যাপ্তির 
বোধহয় প্রয়োজন ছিলনা । ৯ম অক্কের ১ম গভাঙ্কের স্থান চিন্তামণির 


১৪ 


২১০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


গৃহের বহিদ্ধারের পথ আর ৫ম অঙ্কের ১ম গভাঙ্ক বর্ধিত হয়েছে বৃন্দাবনের 
গোবর্ধন পর্বতের কাহিনী নিয়ে | 


নাটকে কোন নির্দিষ্ট অন্ক-দৃশ্ঠ বিশ্তাসেব রীতি গিরিশচন্দ্রের সম্ভবতঃ 
পছন্দ ছিলনা । এমনকি “কমলে কামিনী” নাটকে বাবংবার “ক্রোড-অস্ক? 
ব্যবহার পর্যস্ত কবেছেন। দ্বিতীয় অস্থেব প্রথম গভাঙ্কের পব "শূন্যে চণ্ডী ও 
পদ্মাঃকে নিয়ে একটি ক্রোড-অস্ক, তৃতীয় গভাঙ্কের পর 'শ্রীমন্ত ও নাবিকগণ+কে 
নিয়ে এবং শ্রীমস্ত ও কর্ণধাব'কে শিয়ে পরপর ছুটি “ক্রোড-অঙ্ক” যুক্ত হয়েছে। 
তৃতীয় অস্কের তৃতীয় ও চতুর্থ গভাঙ্কের মাঝে “বাজকুমাবী ও ধাত্রী”কে 
অবলম্বন কবে একটি ক্রোড়-অস্ব-যুক্ত। কিন্ত নাটকেব শেষে কোন ক্রোড-অস্ক 
নেই । “সীতাহরণ+ শাটকের পঞ্চম অস্ষেব দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যেব মাঝখানে 
এবং অষ্টম ও নবম দৃশ্যের মাঝখানে “ক্রোড-দশ্ত” স্থাপনের কোন প্রয়োজনই 
ছিলনা, কেননা দস্ত ছুটিতে দুটি ক্ষুব্র গীত মাত্র ব্যবহৃত। 


“ভীম্ম' নাটকে দ্বিজেন্্রলাল যেমন ক্রোড-অংক ব্যবহাব কবেন নি, তেমনই 
ক্ষীবোদপ্রসাদেব ভীম্ম নাটকে পঞ্চম অংকেব সপ্তম দশ্তের পর ক্রোড-অংকের 
ব্যবহার নেই-_কেবল “পট-পরিবর্তন” কব! হযেছে । গিরিশচন্দ্রে 'পাগুব- 
গৌরব” নাটক থেকে হয়ত এই ভঙ্গীটি ক্ষীবোদপ্রসাদ পেষেছিলেন। সে যাই 
হোক, আঙ্গিকেব দিক থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদেব উপব গিবিশচন্দ্রেব আংশিক 
প্রভাব পডলেও দ্বিজেন্দ্রলাল সেই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন বলা যায়। 
দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীবোদপ্রসাদের “ভীম্মগ নাটকেব অংক ও দৃশ্তসজ্ঞাব তুলনা- 
মূলক আলোচন1 কবলে উভয়েব নিজন্বতা বোঝা যায়-_ 


দ্বিজেন্ট্লালেব ভীক্ম ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীন্ম 
তই ৮৯৯ -, প্রত্তাবনা-দ-শ্য 
১/১ ব্যাসেব আশ্রম ডগ্যান ১/১ গঙ্গাগর্ভ' 
১/২ নর্মদার তীবে খেয়াঘাট ১]২ গঙ্গাতীরস্থ উপত্যকা 
৯|৩ দাশরাজের আবাসগৃহ ১/৩ বাজসভা। 


১/৪ হস্তিনার প্রাসাদকক্ষ 
১/৫ দাশরাজের আবাসগৃহ 
১/৬ হন্তিনার প্রাসাদ কক্ষ 

১| ৭ কাশীরাজের প্রমোদ উদ্যান 


অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ 


ছিজেন্দ্রলালের ভীম্ম 


২/ ১ 


২) ২ 


২| ৩ 


২/। ৪ 


২] ৫ 
২। ৬ 
২ / ৭ 


৩। ১ 


৩ | ২ 
ভি] 
৩। 8 
৩|। ৫ 
৩/। ৬ 
৪1 ৯ 
9 | ২ 
৪ | ৩ 
৪ |/ ৪ 
৪ | ৫ 
৪ / ৬ 
৫ / ১ 
৫ | ২ 
৫ | ৩ 
€ / ৪ 
৫ / ৫ 
৫ | ৬ 


৫ | ৮ 


শাস্তনুর শয়নকক্ষ 


হস্তিনার রাজপ্রাসাদের একট 


ক্ষত্র কক্ষের প্রাঙ্গন 
হস্তিনার রাজ-অস্তঃপুরের 
প্রাসাদমঞ্চ 

গন্ধবরাজ চিত্রাঙ্গদের 
প্রমোদ-ভবন 

ব্যাসের আশ্রম 
কাশীরাজের বহিরুগ্ঠান 
স্থান নির্দিষ্ট নয় 


২/ ১ 
২| ২ 


২) ৩ 


২1।৪ 


্/ ৫ 


২/ ৬ 


২ | ৭ 


গর্াতটে কাশীরাজের বহিরুদ্যান ৩| ১ 


কাশীবাজ-প্রাসাদ 
কাশীতে স্বয়ন্বর-সভা 
হস্তিন|র প্রাসাদ কক্ষ 


শাল্বের গ্রমোদ-ভবন 
হস্তিনার প্রাসাদ 
পরশুরামের গৃহ-প্রাঙ্গন 
শয়নকক্ষ 

ভন্তিনার প্রাস|দ 
গঙ্গাতার 

তস্তিনার প্রাসা্- অন্তঃপুর 
পর্বতগ্রান্তে শ্বশান 
কুরুসভ। 
কৌরবরাজ-অন্থঃপুর 
স্থান অনির্দিষ্ট 
কুরুক্ষেত্র 
রণক্ষেন্জপ্রাস্তর 
কৌবুবের অন্তঃপুর 
সমরাঙ্গন 

কুরুক্ষেত্র 


৩/ ২ 
৩/ ৩ 
৩/ ৪ 


৩/। ৫ 


৫ | ১ 
৫& | ২ 
৫ / ০ 
৫ | ৪ 
৫ | ৫ 
৫ | ৬ 
৫ / ৭ 


২১১ 


ক্ষীরোদগ্রসাদের ভীম্ম 


উদ্যান 
কক্ষ 


্বয়স্বর-সভা 
রাজ অন্তঃপুর 


বনপথ 
পরশুরামের আশ্রম 
স্থান নির্দিষ্ট নয় 
পরশুরামের মাশ্রম-নিকটস্থ 
পথ 

রণস্থল 

নর্দীতীর 
রাজ-অন্তঃপুর 
রণস্থল 

স্থান অনির্দিষ্ট 
বিরাট-রাজসভা 
ভীক্মের কক্ষ 


পধ্যাঙ্কে শ্রীকণ নিন্দিত 
স্থান অনির্দিষ্ট 


কুরুক্ষেত্র 

কুরু ক্ষত্র 

স্থান অনির্দিষ্ট 
স্থান অনিষ্ট 
কৌরব শিবির 
ভীম্মের শিবির 
পাগডব শিবির 


॥ পট-পরিবর্তন ॥ 


২১২ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদ প্রসাদ রচিত “ভীম” নাটকের অঞ্ধ-বিভাগ ও দৃশ্- 
বিশ্তাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে উভয় নাট্যকারের অন্ধ- 
বিভাগের ক্ষেত্রে নৈকট্য থাকলেও, দশ্য-বিন্যাসের ক্ষেত্রে তারা নিজ নিজ 
মনোভঙ্গীতে বিশ্বাসী । উভয় নাট্যকারই দ্বিতীয় অংকে সমান দৃশ্তসংখ্যা 
ব্যবহার করেছেন কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে ছিজেন্দ্রলালের নাটকের 
তুলনায় প্রথম অংকে চারটি, তৃতীয় অংকে একটি এবং চতুর্থ অংকে একটি 
দৃশ্ত কম আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যৃদ্ধস্থল এবং তার নিকটবর্তী দশ্যের স্থান- 
নিদেশি করেছেন এইভাবে_ কুরুক্ষেত্র, রণক্ষেত্র প্রান্ত, সমরাঙ্গন ; আর 
ক্ষীরোদপ্রপাদের স্বান-নিদেশ হল যথাক্রমে কুরুক্ষেত্র, রণস্থল ; কৌরব 
শিবির, ভীম্মের শিবির, পাগুব শিবির | ছ্বিজেন্্লীলের নাটকে ছু*ট দৃশ্যের 
(২/৭, ৫/৩) স্থান নির্দিষ্ট নয়। ক্ষীরোদপ্রসাধ্ধের এইরূপ দৃশ্যের সংখ্যা 
পাচটি (২1৭১ ৪1১১ ৪1৫) ৫|৩, ৫/৪ )। 

দ্বিজেন্্রউত্তর বাংলা পৌরাণিক নাটকে গঠন রীতিব দিক থেকে নতুন 
কোন পরীক্ষা হয় নি, কেবল মন্মথ রায়ের «“দেবান্ুর, নাটকে প্রতিটি অংকে 
কেবলমাত্র একটি করে দ.শ্য উপস্থাপিত । 


সংলাপ ॥ 


ন।টকের ক্ষেত্রে সংলাপ সৃষ্টির দক্ষতা নাট্যকারেব পক্ষে একান্ত প্রয়ো- 
জনীয় কারণ একটি নাটকের সামগ্রিক সাফল্যের পিছনে সংলাপেব ভূমিকা 
কম নয়। নাটকীয় দ্বন্থ এবং চরিত্রের উপর নিভ'র করে সংলাপ অগ্রসর হয় 
এবং ধীরে ধীরে ঘন্ব ও চরিত্রের সাফলোর পিছনে তার শক্তি প্রয়ে!গ করে ।৪ 
উরধ্বমুখী দ্বন্দই ভাল সংলাপের স্ষ্টিতে সাহাযা করে । অবশ্য নাটকে 
সংলাপের প্রাধান্য সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে সমালোচক 18105 72611 
বলেছেন--1009 1701 0%61610)01)25126 19109506. [২1016101061 (181 11 
15 106 17601001) 01 1116 1)19%, ০০001 6162101 01)817 ৬/1)010,55 £ 
৪. . -*,৪০০৫ 01910980915 (116 [01০900০6017 01781801615 08161911 
01056] 270 17611110060 00 19%/ 01216001981195 00611] 005 
519৬/19 11516 00010106185 [10960 1110 [01611156,% 
--]1,81095 5011 : 7106 £১100110181781010 11010577) তগ 9011, 
৮৪৮০-__245, 
৫, [010. 2244. 


ংলাপ ২১৩ 


সাহিত্যের অন্যান্য শাখা, যথা উপন্যাস, কাব্য অথবা প্রবন্ধে সংলাপ কোন 
নিশ্চিত উপাদান নয়; ওপন্তাসিক, কবি এবং প্রাবন্ধিক তাদের স্বাধীন 
গতিময় বর্ণনায় সবকিছু প্রকাশ করে থাকেন । কিন্তু নাটকই একমাত্র শিল্প- 
কর্ম যার প্রতিটি গতিপ্রকৃতিই নিভ'র করে সংলাপে উপর । উপন্যাস এবং 
কাব্যে যেমন ওপন্যাসিক এবং কবি মুখর, নাটকে নাট্যকার তেমনি নীরব । 
নাটকে কাহিনীর অগ্রগতি, চরিত্রের বিকাশ এবং স্থচনা থেকে পরিণতি 
পর্যন্ত দর্শক-পাঠকমনে ওংল্ুক্য স্থ্টির পূর্ণ দায়িত্ব সংলাপেব | সংলাপের 
উপর এই অপরিমেয় দায়িখ থাকে বলেই কাহিনী এবং চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গে 
সঙ্গে সংলাপ রচনাতেও নাটাকাবকে দক্ষতা অর্জন কবতে হয়। 


সংলাপ স্ুট্টির সময় নাটাকাবকে কয়েকটি বিষয় সতর্করূপে মেনে চলতে 
হয়। প্রথমতঃ নাট্যকারকে লক্ষ্য রাখতে হয় একটি দশ্য থেকে পরবতী 
দশ্যে অগ্রসর-পময় সংলাপ যেন নাটকীয় ওৎস্ুক্য বজায় বুখতে পারে। 
নাটকীয় সংলাপে কাহিনীর ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত যদি আগেই প্রকাশিত 
হযে খায় তাহলে নাটকেব কৌতুহল কমে যেতে বাধ্য । দ্বিতীয়তঃ ওপন্যা- 
[সক ইচ্ছামত যত্রতত্র 41891) ০৪০1: প্রক্রিয়ায় অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে 
পারেনঃ কিন্তু নাটকে চলমান সংলাপের মধ্য দিয়েই অতীত, বর্তমান ও ভাবী 
ঘটনার মধ্যে সেতুবন্ধন করতে হয়। নাট্যকার অসতর্ক হলে সংলাপে সেই 
ফাক থেকে যায় এবং নাটকীয় ঘটনায় বিচ্ছিন্রতা আসে । তৃতীয়তঃ কাহি- 
নীর মত বক্তব্য বিষয়েব উপস্থাপ, 'ব শঙ্গীতেও সংলাপে একটি সাধারণ ধর্ম 
অন্ুক্তত হওয়া উচিত। অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর বিষয়কে বর্জন করে এবং 
পরস্পর বিষয়ের মধ্যে সঙ্গতি রেখে সংলা”। রচনা করতে হয়। চতুর্থতঃ 
সামাজিক নাটক, প্রহসন ইত্যাদিতে জীবস্ত বাস্তবের চিত্রণ হয় বলে এই 
জাতীয় নাটকে যেমন গছ্য সংলাপ কাম্য তেমন পৌরাণিক নাটকে পদ্যসংলাপ 
ব্যবহৃত হলেও তেমন আপত্তির কারণ থাকে না । এঁতিহাসিক 
নাটকেও পদ্য সংলাপ আসতে পারে কিন্তু ণই পছ্য সংলাপে ভারসামে/র 
প্রায়শঃ অভাব ঘটায় পৌরাণিক এবং এতিহাসিক নাটক “কাব্যনাট্যে'র 
দিকে চলে যায় । নাটক কাব্য নয়। এই ধারণ।টি জর্বত্র সজাগ থাকলে নাট্যের 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত পছা সংলাপও ভাল সংলাপের জন্ম দিতে পারে। পৌরাণিক 
নাটকের আলোচনার সময়ও এই স্থত্রগুলিকে অবশ্ই মনে রাগতে হয়। 


২১৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির অধিকাংশই পৃরোপৃরি প্ঠ-সংলাপ, অথবা 
গ্য-পন্য মিশ্রিত সংলাপে রচিত। অন্ততঃ এই বিষয়ে যাত্রার প্রভাব আংশিক- 
ভাবে পৌরাণিক নাটকের উপর পড়েছে । কৃষ্ককমলের রচনায় গদ্ঘ সংলাপ 
প্রায় নেই, গোবিন্দ অধিকারী সংলাপে গগ্যভাষা ব্যবহার কবলেও অতি-্দীর্ঘ 
ংলাপ দর্শক-পাঠকের মনে বিরক্তি জাগিয়ে তোলে। তবে যাত্রার মধ্যে 
পদ্য থেকে গছা সংলাপে পৌছুবার যে ক্রমবিকাশটি দেখা যায় বাংলা পৌরা- 
ণিক নাটকে সেই ক্রমবিকাশ নেই । 


বাংলা পৌরাণিক নাটকে পদ্য সংলাপের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রে “গৈরিশছন্দ*কে 
অণেকেই প্রধান মাপকাঠি হিসাবে ধরেন । একথা সত্য গিবিশচন্দ্রই পদ্য 

ংলাপের ক্ষেত্রে যৃগান্তর এনেছিলেন এবং সমকালীন খনু নাট্যকার তাব 
প্রচলিত ছন্দের উপর নিভ'র করেই নাট্য-সংলাপ রচনা করেছিলেন । কিন্তু 
“গৈরিশছন্দে'র জন্মের পিছনে মধুত্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দাশ্রধী নাট্যসংলাপেব 
প্রভাব কম নয । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাষ যথার্থ লিখেছেন ১ “পয়ারের অন্ু- 
রূপ বহিবঙ্গ দান করিয়া অমিত্রাক্ষর রচন! ব্যতীতও তিনি অন্য এক বীতিব 
অমিত্রাক্ষব ইহাতে রচনা কবিয়াছিলেন; তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে 
যতি স্থানে চরণ-ছেদ হইত, পরবতাকালে গিবিশচন্্র ঘোষ প্রায় ইহারই অন্ন 
রূপ ছন্দ তাহার নাটকে ব্যবহার কবিয়াছিলেন এবং তাহাই *গৈবিশ ছন্।” 
নামে পবিচিত হইয়াছে ।,১* মধৃস্থদন বিশ্বাস কবতেন.-..*-০00 168] 
[010৬6171917 100 076 739175211 017102. ০০010 ০০ €)06০(64 417111 
[318111 61756 %/85 11100 001090 11000 10. তিনি পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে 
এই মন্তব্য করেছিলেন এমন কথা দৃঢ়ভাবে বলা না গেলেও তাব পৌরাণিক 
নাটক প্পম্মাবতী'তেই যে এই ভাষা কেবলমাত্র আংশিক ব্যবহৃত তা বল 
যায়। প্পন্মাবতীঃ রচনার এক বছর পরে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন-- 
€] 217) 07010110101) (1880 ০0] 0181702, 51)010010 ০০ 11) 13191) ৬6152 2170 
00111) [1056১ ০06 0106 11010520101) 1120150 06 010051) ৪০০০৫ 0% 
0681965.৮* কিন্তু পরবর্তী নাটক সমুহে মধুস্থ্দন এই কাব্য সংলাপ ব্যব- 


৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য £ বাংল। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাজ £ ১ম খণ্ড, ১৯৬০, 
প্‌ ১৭৩, 
৭. রাজনারায়ণ বন্ুকে ১৮৬০ থাষ্টাবের ১৫ই মে লেখ পক্র। 


লাপ ২১৫ 


হার না করার কারণ বিঙ্লেষণ করেছেন 'কুষ্ণকুমারী” নাটকের “মঙ্জলাচরণঃ 

ংশে। তিনি লিখেছেন £ “এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্যরচন' 
পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য ; কিন্তু অমি- 
্রাক্ষর পদ্য এখনও এদেশে এতদ্বর পযন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহস- 
পূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়৷ সাধারণ জনগণের মনোরপ্ন করিতে 
ঈরি 15:55 পদ্য সংলাপের প্রতি যে তৎকালীন জনসাধারণের একাস্ত 
আকর্ষণ ছিল না তার পরিচয় তারাচরণ শীকদার, যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্ধ এবং 
হরচন্দ্র ঘোষের নাটক | তারা সংলাপের ক্ষেত্রে পদ্য ও গছ্য ভাষার মধ্যে 
কোনটিকে গ্রহণ করবেন বুঝতে না পেরে একই নাটকে উভয় ভাষা! ব্যবহার 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন । এর ফলে তারাচরণের পদ্য সংলাপে পয়ার এবং 
ত্রিপদী সংলাপে দীর্ঘ আকর্ষণহীন বিকাশ দেখি, তেমনি সাধূ গদ্য ভাষায় 
রিত সংলাপে আডষ্টতা চোখে পড়ে। তার “্ভদ্রার্জ,ন” নাটকের পদ্য ও 
গদ্য মংলাপের ছুটি উদ্ধৃতি দিলে এই মন্তব্যের সমর্থন মিলবেশ-_ 


পর্দ্য সংলাপ £ 
দেবকী | তুমি ত হে সংসারের কিছুই জান না। 
বস্ুর্দেব। সংসার করিতে হয় কিরূপে বল না॥ 
দেবকী | ছুই সন্ধ্যা চতুধ্বিধ রসেতে ভোজন । 
রজনীতে অপরূপ শযায় শয়ন ॥ 
ইহাই করিলে মে সংসার করা হয়। 
মনেতে জাশিও ভাল কছু তাহা নয় ॥ 
বন্দদেব। তোমার মনের কথা বল স্পদ করি। 
ও কথা বলিতে আমি শক্তি নাহি ধরি ॥-**--*-" ইত্যাদি 
[ ছ্িতীয় অঙ্ক: প্রথম সংযোগস্থল ] 


গদ্য সংলাপ ঃ 
অঞ্জন | (স্থুভদ্রাকে দেখিয়া) অয়ি সম্মভামে, কাদদ্বিনী অবর্তমানেও 
কন্দর্পদর্পহারিণী জনগণপ্রাণঘাতিনী এই সৌদামিনী আমার 
হদয়ে কেন পতিতা হইল? কিন্তুকি আশ্চধ্য, তুমি এই চপ- 
লার সঙ্ষিশী হইয়াও স্থিতর আছ। 
[ তৃতীয় অংক : অষ্টম সংযোগস্থল ] 


২১৬ বাংল। সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


পদ্য সংলাপের প্রতি তত্কালীন শিক্ষিত সমাজেব ওদাসীন্তের জন্য হবচন্দর 
ঘোষ তার পৌরাণিক নাটক «কৌরব বিয়োগে" (১৮৫৮) “অতি স্বল্লাংশ মাত্র: 
পছ্য সংলাপ এবং বহুনাংশ গগ্য সংলাপ ব্যবহাব করেছিলেন । কিন্তু তার 
গছ্যসংলাপও তারাচরণের মতই আডষ্ট এবং রসহীন। এই নাটক রচণ্াব 
সময় বাংল। গছ্যভাষায় যে চলৎশক্তি এসেছিল হরচন্দ্র সেই বীতি গ্রহণ ন। 
করে সংস্কৃতবছুল পণ্ডিতী গছ্যে সংলাপ লিখেছিলেন । নাটকটির চতুর্থ অঙ্কে 
শ্রীকষ, ভ্রৌপদীশী ও ভীমের কথোপকথনেব একটি অংশ এখানে উদ্ধাব কবা 
যাক । _- 
প্রীরু্ণ। হে পাঞ্চালন্থতে, বিলাপ সম্ববণ কব। বশ্মবশতঃ এই কর্দভৃমিতে 
লোকেব ভূযঃ ভূয়ঃ জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে, এবং জন্মিলেই মবণেব 
নিশ্যতা আছে, কেবল ক্ষীণবৃদ্দি জনেবাই ইহাব কালাকাল 
বিবেচণা কবিযা শোকগ্রস্ত হযেন। অতএব ইতবেব হ্বায ঈদ শ- 
বিলাপপর হওয়া জ্ঞানবতীব কর্তব্য নহে । 


ভ্রৌপদী। দেব, সংহত সৈন্তার্দিব শোণিতে শিবিব মগ্ন, আব অশ্খামাব 
নৈ্য ৭ অনির্বচনীয। আমি ইহা কিমতে সহা কবিব। 

ভীম | প্রিষেঃ কোন উপায়েব ছারা তোমাব বর্তমান শোক ও ছুঃখেব 
সমতা হশন্, পাবে তাহা আমাকে কভ। 


বলাবাহুল্য গছ্যসংলাপের এই আচষ্টতা এব* ব+হীনতা থেকেই মধুস্থ্দন 
পৌরাণিক নাটককে মুক্তি দিতে চেযেছিলেন। 'পল্মাব ৩1, শাটকে শিিনি 
প্রবহমান ছন্দনিত'ব সংলাপেব পবিচয বেখেছেন__ 

( শচী ও মুবজাব প্রবেশ ) 

কলি। (প্রকাশে )দেবি, আশীর্বাদ কবি। 

শচী। প্রণাম। হেদেখখব! কি কবেছ বল? 

কলি। পালিগ্ধ তোমাব আজ্ঞা যতশে, ইন্দ্রাণী । 

বিদায় কবহ এবে যাই অস্তঃপুবে। 
শচী। (ব্যগ্রভাবে ) কোথায় বেখেছ তাবে ? 
কলি । এই ঘোব বনে 
সখী সহ আনি তাবে বেখেছি, মহিষি। ***--- 
[৪/২) 
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মধুস্দন তার অসম্পূর্ণ *সুভদ্রা নাটকটি অমিত্রাক্ষর ছন্দাশ্রয়ী সংলাপে 
আগাগোড়া লিখবেন বলে মনস্থ করেছিলেন । কিন্তু শেষ পযন্ত নাটকটি 
জনসাধারণের প্রিষ হবে না মশে কবে মধাপথেই থেমে যান। কেশবচন্জ্র 
গর্গোপাধ্যায় যদি নাটকটি আভনয়কালে ব্যর্থ হবে এরূপ অভিমত প্রকাশ ন। 
করতেন তাহলে গিরিশচন্দ্রের পৃবেই পৃবেপুরি পদ্যসংলাপ-আশ্রয়ী নাটক 
হয়ত রচিত হতে পারত। 


মধুস্থদনের এই ছন্দরীতি যা/পাল] রচয়িতা ব্রজমোহন রায়ের একাধিক- 

পালায় অন্ন্ছত। “ধানববিজয়* এবং 'তারকাস্থর বধ পালায় মাঝে মাঝে 
তিনি ভাঙা অমিত্রাক্ষব ছন্দ ব্যবহার কবেছেন। দ্ানববিজয়” পালাটির 
বিশেষত্ব এব পছ্যপংলাপে-_ 

ভয় পাই, কি ভয় বাছানি-_- 

এখনি বধিব দৈত্যে 

এখনি এ দৈত্য জেনাগণে 

উডাইব বায অস্ত্রে 

কিন্ত হায় হায়! দেখ দেখ 

ওই দেখ পশ্চাতে আ।বাব 

'আপিতেছে, কাতাবে কাতারে দৈত্যসেন]। 


[৪/৩] 


গিরিশচন্দরেব বাবণবধেব পৃবে বাজকুষণ রায়ের “হরধনুভ ঈগ* নাটকটি বেল 
খিয়েটাবে অভিনীত ভয়ঃ যাঁধও দুটি নাটক একই বছরে (১৮৮১) বচিত 
হয়েছিল । ভাঙা-মমিত্রাক্ষব ছন্দে বচিত 'হরধন্ুভ'গ” নাটকটি সম্পর্কে বক্তব্য 
প্রকাশ করতে গিয়ে বাজরুষ্ণ মধৃস্থধনেব খণ স্বীকার করেছেশ। তিনি ভূমিকায় 
লিখেছেন__এ দেশেব কবিবর মাইকেল মধুস্থদন দত্তই প্রথমে বাংলা ভাষায় 
অমিত্রাক্ষব ছন্দ বাহিব করেন। *-* তাহার পুর্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই 
বাঙ্গাল! অমিআাক্ষব ছন্দের কথাবার্তায় কোন নাটক অভিনীত হয় নাই ।+ 
রাজরুষ্ণের এই উক্তি থেকেই বোঝা ধায় তার নাটকেব এই ভাঙা-অমিত্রাক্ষর- 
ধমী সংলাপ একান্তই মধুস্থদন-প্রভাবিত। “তারক সংহাব* নাটকটি রচনার 
সময় রাজরুষঃ পূর্ববতী নাটকের “পছ্য-পংক্তি ছন্দ” পরিত্যাগ করেন এবং 
নাটকটি আগাগোড়া গগ্-সংলাপেব মাধ্যমে রূপ দেন। প্রহসন রচনার 
ক্ষেত্রেও তিনি মধূস্থদনের ছন্দের অন্্করণে অসার্থক হয়েছিলেন । গিরিশচন্দ্রের 


২১৮ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


প্রতিভা রাজকৃষ্ণের নাট্য প্রতিভায় অন্ুপস্থিত__তাই “হরধনুর্ভঙগ” নাটকের 
পছ্য-সংলাপে নাটকীয় রপ প্রবাহিত হতে পারেনি । পৌরাণিক নাটক 
রচনায় তার যে কোন নিজস্ব সংলাপ স্থষ্ট্ির শক্তি ছিল না, তার প্রমান তার 
নানা ছন্দে নাটক রচনা । কখনও ভাঙা অমিত্রাক্ষরেঃ কখনও আগ্োপাস্ত 
গঞ্ঠেৎ কখনও পুরাঁনে। ভ্রিপদী ও পয়ারের মিশরণে ( 'প্রহলাদ মহিমা”) 
আবার কখনও গৈরিশ ছন্দে (“ছুর্বাসার পারণ+ ) সংলাপ ব্যবহারের ফলে 
রাজকৃষ্ের একটি নিদ্দিষ্ট সংলাপ-আদর্শ গড়ে উঠতে পারেনি । 


গিরিশচন্দ্র তার পৌরাণিক এবং রোমান্টিক নাটকে এক বিশেষ ছন্দাশয়ী 
সংলাপ ব্যবহার করেছেন, যা “গৈরিশ ছন্দ হিসাবে প্রচলিত । গিবিশচন্ত্র 
মধুন্থ্দনের 'পল্মাবতী” নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গে পারিচিত ছিলেন, 
মধৃস্থদনের “মেঘনাদ্দবধ কাব্যের নাট্যরূপ দানের সময় গিরিশচন্্র এ ছন্দের 
“যতি” রক্ষণের প্রতি সচেষ্ট ছিলেন ( 'পাষাণে বাধিয়া প্রাণ ॥। সে যতিরে 
বলিপান | নাহি দিব হই হব নিন্দার ভাজন”)। নিন্দা দ্ররে থাক, এই 
সংলাপ ব্যবহারে তিনি দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন । গিরিশচন্দ্রে 
পৌরাণিক নাটকে এই পদ্য সংলাপ যেমন প্রভাব ফেলেছিল, তেমনি কালী- 
প্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাচার নকৃশা' গ্রস্থের রথ” অংশের প্রারস্তে মুদ্রিত 
ক*ট ছত্রও তাকে “গৈরিশ ছন্দ” স্থষ্টিতে প্রেরণা যুগিয়েছিল । 


“গৈরিশছন্ধ” স্থষ্টির সময় গিরিশচন্দ্রের বিশেষ লক্ষ্য ছিল অর্থযতি এবং 
প্রবহমানতা। রক্ষাঁ। এ ছাড়া তিনি প্রয়োজনে যতিস্থানে বিবামচিহ্ু ব্যবহার 
করে মধৃস্থদনকে আংশিক অতিক্রম করে গিয়েছেন । অবশ্য গিরিশচজ্রেব 
পদ্য সংলাপে মধুস্দনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রাণধর্মটি সর্বত্র বঞ্জায় নেই। 
গিরিশচন্দ্র অন্থভব করেছিলেন "্ছন্দে-কণা নাটকের উপযোগী” । সেজন্যই 
পদ্য-সংলাপের প্রতি তার ঝোক ছিল বেশী । এ কথা নিঃসন্দেহে বল। যায় 
*গৈরিশছন্দে রচিত সংলাপে তৎকালীন অশিক্ষিত এবং অক্পশিক্ষিত অভি- 
নেতা-অভিনেত্রীদের যেমন বিশেষ সুবিধা হয়েছিল, তেমনি নাট্যদর্শকদের 
নাটক বোঝার পক্ষেও তা সহায়ক হয়েছিল । 

পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে “গৈরিশ ছন্দে'র একটি বিশেষ মূল্য আছে। 
পৌরাণিক নাটকে যে আধিদৈবিক, কাল্পনিক জগতের রেখাচিত্র অস্কিত তার 
প্রকাশের ভাব পদ্য-সংলাপের দ্বারাই রোপিত করা সম্ভব । এই কারণেই 
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পৌরাণিক নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহারও বেশী । 'গৈরিশ ছন্দে" উচ্ছাস থাকলেও 
এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এই ছন্দে রচিত সংলাপে হ্ৃদয়াবেগের যথার্থ 
প্রকাশ ঘটেছিল । প্পাগ্ডবগোরব” নাটকে এই সংলাপ ভাবোচ্ছাস প্রকাশে 
বিশেষভাবে সহায়ক-_ 


শ্রীকষচ । দেখ দেখ মধ্যম পাগ্ুব, 
চিরদিন ভীমসেন স্নেহ করে মোরে ! 
মম সহ ছন্দ কু করে? 
ব্ঙ্গ তুমি বোঝনি সাত্যকি ? 
দেবগণে সমাচার দেছ অকারণে । 
[ ভীমের প্রবেশ | 
এস ভাংঃ এস বুকোদর ! 
দণ্ডারে এনেছ সঙ্গে লয়ে? 
শীম 1 নাজাশি কি গুরু অপরাধে, 
বন্ত লঙ্ঞা দিয়েছ শ্রীহরি ! 
িভুবন অযশ তখন গাহিবেঃ 
ছুযোধণ সহায় হইলে । 
অগ্রিকৃণ্ডে বাপ দিতে হয় সাধ | *****"ইত্যাদি 
(৩৫) 
এই সংলাপের মধ্যে ভীম ৮রিত্রের অস্তদবন্দ সুন্দর ভাবে ফুটেছে। 
“রবশ্বমঙ্গল ঠাকুর? নাটকের আংশিক পছ্য-সংলাপ নাট্যকারের প্রতিভার 
সাক্ষী । গভীর তত্বদর্শন নাট্যকার সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন- 


শিষ্য | প্রভু, 
শিষ্য তব-_গুরু তুমি, 
এত কি গৌরব তার? 


সোমগিরি । কেবা গুরু? কেবা শিষ্য কার? 
শিব-রাম গুরু-শিষ্য দ্রোহে ফ্রোহাক।র 
জগদগুর সেই সনাতন ! 


শিষ্য । তবে কিবা গুরু-শিষ্য ভাব? 


২২* বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


সোম । এ সংসার সন্দেহ আগার ; 
বিভূ নহে ইন্দ্রিয গোচর-_ 
ঈশ্বব লইয়া 
তর্ক যুক্তি করে অনুমান 
যত করে স্মথিব 
সন্দেহ-তিমিব ততই আচ্ছন্ন করে। " *" 
[৩৩] 
যাত্রা-কথকতা এবং ঢপ কীর্তনের ঢঙে বাক্যেব মধ্যে অস্থ্যান্্প্রাস ও মিল 
ব্াবহাবের রীতি গিরিশচন্দ্র কোথাও কোথাও নিযষেছেন । ঘ্জনাঃ শাটকেব 
বিদ্ষকের সংলাপ এই জাতীয-- “আব কি মন্্রণা?/ যদি ভালই চাও, / 
ঘোডা নিয়ে ফিবিযে দাও / *** একে সকাল থেকে হবি হবি, / তাতে রাজ- 
কার্ধে নাবী / তাব উপব বেজায় বার্কোযাডা স্থৃত/ কিছু না কিছু জুত/ আসছে 
নিশ্চয় | | মন্ত্রণা কবে কি হবে বল?/ যা হয একটা কবে ফেল । হরি হে।| 
তোমাব মহিম1 তুমিই নিয়ে থেক, / অন্তিম কালে দেখ / আব বাজবাভীতে 
দুটো মণ্ডাব পথ বেখো 1১ (১1৪) 
গিবিশচক্রেব পৌবাণিক শাটকে ই ৩স্থ ত: থে গদ্য-সংলাপেব পবিচয আছে 
তা সজীব নয। প্রথম পধায়েব পৌবাণিক ন।টকগুালতে ভন্্র এবং ভদব্রেতৰ 
চবিত্রেব মুখে পদ্য-সংলাপ ব্যবহাব কবলে ও পববততাঁকালেব পৌবাণিক নাটকে 
অপ্রধান চবিজের মুখে গিবিশচজ্ মাঝে মাঝে গদ্য-সংলাপ প্রয়োগ কবেছেন। 
কিন্তু বাংল! গদ্যঙাষাব কথ্যবীতিব সঙ্গে তাব কোন মানস সম্পর্ক গডে না 
ওঠায় ভাব পৌঁবাণিক নাটকে ব্যবহৃত গদ্য-জংলাপ সাথক হতে পাবেনি। 
গদ্য-সংলাপে অবশ্ঠ গিরিশচন্দ্র ৮চলিত-ভাষাবই ব্যবহাব কবেছেশ। “পাগ্ডব- 
গৌরব” নাটকের কঞ্চুকীব একটি উক্তি উদ্ধাব করলেই বোঝা যাবে ৮চলিতভাষাব 
ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রে দক্ষতা কতখানি £ 
কঞ্চকী। হ্যা দেখ, ১ তুই অনেকবার জিজ্ঞাসা কচ্চিদ্ বটে, সে কেমন ? 
আমিও মনে করি তোবে বলি, কিন্তু বল্তে পাবি না। তাব 
যেই মুখ মনে পড়ে, আব সব গুলিয়ে যায়,-আমি কে তুলে 
যাই । কোথায় আছি ভুলে যাই! সেকেমন হয়ে যায়। 
আমিকি তোর জন্যে উপরোধ করেছিলেম, আমি আপনাব 


রাজাব জন্ত্ে বলেছিলুম ।”-***** ৃ 
[ ৩1৪ ] 


ংলাপ ২২১ 


পৌবাণিক নাটকে ব্যবহৃত পদ্য-সংলাপে গিরিশচন্দ্র সার্থক-শিল্পী। তিনি 
নিজেই বলতেন-::101870800 01910988 মানে কথাগুলি এমনভাবে গীথা 
থাকবে যে গ্রত্যেক কথাই ৪০001 1101986 কববে । তাতে এক বা একা- 
ধিক চবিত্রকে ফুটিযে তুলবে |”, এব জন্যই পৌবাণিক এবং ভক্তিমূলক নাটকের 
ক্ষেত্রে তিনি মধৃস্থদনের সেই ন্মরণীয় মন্তব্য-_'001 0181095 51.9810 9 
1) 56159 210 1701 হা। [01০১০,--গ্রহণ কবেছিলেশ । নাটকেব কাহিনীর 
মধ্যে যদি গতি থাকে এবং চবিব্রেব মো যর্দি আবেগ থাকে তাহলে পদ্যও 
সংলাপে মুখর হতে পারে । ৮ ছুটি উদ্ধৃতিব সাহাযো বোঝা যাবে গিবিশ- 
চন্দ্রেব পপাসংলাপ নাটকেব কাভিনী ও চবিভ্রকে কতখানি প্রাণদান কবেছে £ 


শ্থ্বা 


ঝব ঝব বাবিধাবা 
বঞজ অগ্নি নাচ চাবিদিকে ১ 
প্রলয পবন বহ বৈশ্বানব-শ্বাস, 
চুন কব স্থমেক-শিগব, 
ডথল সাগব, ধব। যাও বসাতলে, 
বাম হেন স্বামী মম বামগ 
ব লক্ষণ ! বেলক্ষমণ। বেলক্ষ্মণ। 
[ "সীতাব বনবাস? £ সীতাব উক্তি, ২/২ ] 


নিদ্রে! কেশ এস বে নযনে- 
প্রাণধনে হেধি তাল কবে, 
বাসনা কি পুরে, 

যতদেখি ৩তবাডেসা, 
বক্ষে ধবি অভযচবণ 

তবৃ ভয় না হয বাবণ, 


৮6006 01067109৮০১, 1 005 01081901615 219 117501550 11) 1010০- 


[19170) 085১100 ০ 2০101) 93 €1169 ০0051) 10 06 016 ৬6196 


৭ ৭950 ০০, 0811 ০6006 50900001601 01) 100৬6106100, ০01 


(706 60166116171 5 16159 29 06101151176 60 0176 012109010 5106601), 
8 0117] ০01 200101).+ 
-1২017810 7১6800901 2 7175 4৮ ০৫ 1018108) [50100010১ 1960, 


৮224 


২২২ বাংল! সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


কেন মন হও উচাটন ? 
আরে রে নয়ন! দেখ রূপ সাধ মিটাইযে। 


[ “শিমাই সর্যাস* বিষ্লপ্রিয়াব উক্তি, ১/৩ ] 


যে বছর গিবিশচন্্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক “বাবণবধ” বার হয়, সেই 
বছবই মনোমোহন বন্থুব চতুর্থ পৌরাণিক নাটক 'পার্থ পবাজয়ে'ব প্রকাশ । 
গিরিশচন্দ্র দেখালেন পদাছন্দের মধ্য দিয়ে পৃরাণের বস অক্বপ্ণ থাকে আব মনো- 
মোহন দেখলেন গন্ভীর গদ্য সংলাপের ভিতব দিয়ে পুরাণেব প্রকৃত রস প্রকাশ 
কবা সম্ভব । তৎসম শব্ধকে তিনি চলিত ভাবাব আলোকে স্ুন্দবভাবে 
বিচ্ছ,বিত কবলেন__ 


বহ্গবাহন । তবে আব বচনেব পবিচয় কেন? বাণশ্ুখেই পবিচিত হব! 
এখন পবিচয নয _সেই বাণাগ্সিতে খাগুবদাহুশেব গেববাশ্রি 
আজ নিম্প্রভ, সুভদ্র।হবণেব দর্প আজ চু্ণ্শকৃত , মৎস লক্ষ্য- 
ভেদ আব শন্ধ ভূপালেব জযজনিত গর্ব আজ খর্ব, উত্তব 
গোগৃহের অদ্ভুত বীতি আজ বিপযস্ত, কুক্ক্ষেত্রেব সমবে 
ভীম্ষ-দ্রোণ-কর্ণ-ঘাতকেব অহংকাব আজ বিদুবিত , অক্ষয- 
তুণকে আজ শ্রন্য ; বধিজয়গাগ্ুীবকে আজ ছিন্ন, অগ্রিদ্ 
কপিধন্জকে তুলাব ন্যায় উড্ডীযমান--অধিক কি পাও 
গৌববাভিমান আজ সম্পর্ণ নির্বাণ বে অঙ্,ন-গঁবসে আমাৰ 
জন্ম বিন| ভ্রিলোক সমক্ষে ভাশৰপে দেখাব । 


| ৩/১ 


গিবিশচক্দ্রেব মত দ্বিজেন্দ্রল।লেব নাট্যসাফল্যও পদ্য-সংলাপে | তাৰ 
পুরাণ-নির্ভ'র নাট্যত্রয়ীব তিনি নাম দিয়েছেন “নাট্যকাব্য” । গদ্য সংলাপের 
ব্যবহাবেব সময় দ্বিজেন্দট্রলালের কবিত্ব চাপা থাকেনি--তাব এঁতিহাসিক 
এবং সামাজিক নাটকগুলির গদ্য সলাপ কবিত্ব ও সংগীতময়তায় 
মুখর । 


দ্বিজেন্দ্রলাল তাব তিনটি পৌরাণিক নাটক পাষাণী, সীতা এবং তীম্মতে 
যে ছন্দনিভর সংলাপ ব্যবহাব করেছিলেন তাব সঙ্গে মধূন্থদনের অথবা 


ংলাপ ২২৩ 


গিরিশচন্দ্রের ছন্দের কোনই মিল নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল মধৃস্থ্দনের নাটকে 
অমিত্রাক্ষর ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে যে মস্যব্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্মণ করেছেন, 
মধৃন্থদনের উক্তি সেরূপ নয় । মমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সংলাপের প্রতি মধৃ- 
স্থদন-মমকালীন জনগণের খণীহার কথাই মধৃস্থদন বলেছিলেন । যাইহোক 
গিবিশচন্দ্র-প্রবত্তিত ভারা অমিত্রাক্ষর সংলাপ দর্শকর1 খুশীমনে গ্রহণ করে- 
ছিলেন। 'অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে যতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি যতটা সতর্ক 
ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল ততটা ছিলেননা । 


নাটক যেহেতু কাব্য নয় তাই নাট্যকারকে সতর্ক থাকতেই হয়, পদ্য 
সংলাপে যেন কবিত্বের ভারসাম্যচাতি ন। ঘটে এবং. নাটকীয় রসমূলে সংলাপ 
যেন প্রাধান্যের কুঠারাধাত না করে। “পাষাণী” এবং “ভীম্ম* নাটকে পদ্য 
ংলাপের মাঝে মাঝে গদ্য সংলাপ ব্যবহৃত হওয়ায় এই ভারসাম্য কিছুটা 
রক্ষিত, কিন্ত “সীতা নাটকটি আদ্যন্ত পদ্য সংলাপে রচিত, হওয়ায় কবিত্ব 
প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে । “সীতা নাটকের সংলাপে কাব্যগুণ যত বেশী, 
নাট্যগুণ ততটা নেই | যেমন-_ 
উমিলা | তত স্তব্ধ সরযু-প্রবাহে 
রবির কনকরশ্মি ঘুমাইছে আসি । 
হস্তে দীপ” আরক্তিম মুখে মৃদুহাসি, 
আসিছে আনত নেত্তে ধূঘর বসনে, 
অধাবগুঞ্নধ'মী সন্ধা! সঙ্গোপনে 
ধীব পদক্ষেপে, এ বিশ্ব-মন্দিরে | 
[ ৯/২ ] 


মিত্রাক্ষর সংলাপের এই ব্যর্থতা 'আরও তীব্র হয়েছে অস্ত্ান্ুপ্রাস 
স্ট্রিতে। অথচ অনুরাগ থাকলে যে আমত্রাক্ষর কাব্যসংলাপ দ্িজেন্দ্রলাল 
ভালই লিখতে পারতেন তার পরিচয় মেলে “পাষাণ” নাটকে অহল্যার একটি 
উক্তিতে-- 
অহল্যা | স্মুদ্ুর তটিনী বহে ঘন তরুচ্ছায়ে 
অর্ধাবগুঠনবতী, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে 
বন্ধুর কান্তার দিয়া |: 
নি পিদা সবার উপরে 


২২৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


এক গাঢ নীলাকাশ নিস্পন্দ, নির্মল, 
সদ্যমেতমুক্তনত চুদ্বিত ধবার 
সুখশ্মিত বিদ্বাধর-্-রক্তিম লজ্জায় । 

[ ২/২ ] 


কাবাসংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল তখনই সার্থক যখন তিনি 
কোন চবিভ্রেব উচ্ছৃসিত হৃদয়াবেগ প্রকাশ কবেন। 'পাষাণীর চেষে *ভীম্ম 
নাটকে এ ক্ষেত্রে তিনি বেশী সফল । প্রসঙ্গত; ভীম্মেব অস্কাব প্রতি একটি 
উক্তি উদ্ধাব কবা যায়-_ 


ভীম্ম | এততুমিনহ। দেখিতেছি 
কোন এক উন্মাদি নী স্থন্দবী বমণী। 
আরক্তিম শুভ্রবর্ণ পূর্ণ গণ্ড ছুটি 
কামনা মদ্িবপানে | চক্ষুব জালায় 
জলিছে নিবযবহি । পিঙ্গ ওষ্ট ছুটি 
সগবল হাস্থবসে-_লালসা-শিখিল। 
| ৩1৬ ] 


মধৃস্থ্দশ থেকে শুরু কবে গিবিশচন্দ্র পর্যন্ত শাট্যকাবেব স্লাপ আলোচনায 
দেখা গেছে নাটকে পা সংলাপ ব্যবহাব কবতে হলে অমিত্রাক্ষব ছনেব উপব 
নিভ'ব কবই সঙ্গত। পাশ্চাত্য নাটা-সমালোচঞ্ নিকল এই অভিমতেব 
প্রতি দু সমর্থন জাশিষেছেশ 1৯ দ্বিজেন্দ্রলালেব সমকালীন এবং পববর্তী 
পৌবাণিক নাটাকবগণ কাব্য সংলাপ ব্যবহাবেব ক্ষেত্রে এই জঙটি মেনে 
চলেছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যসংলাপ স্থ্টিব ক্ষেত্রে তাব বোমান্টিক 
কবিপ্রতিভাব উপব প্রাণমন সমর্পণ করায় তাব পৌবাণিক “নাট্যকাব্ো*্ৰ 
ংলাপে ভাবাবেগ নাট্যাবেগেব চেয়ে বেশী প্রশ্রষ পেয়েছে । 


৯, য় 012010৬6156 15 11621 116 19000969 01 010112ঙ 110 
1916560 270 19,059 11019 68106. [1 01)09106 ০6৮/6০1) 16 
200 111060 2159, (161660915 ৬০ 112 01)1)651621110519 ৫9০106 
601 0105 (01711006155 .. ০০১ 
74১11870906 1001] : 10176 00901 017 10121085 1,0110010, 


1937, ৮-140 


সংলাপ ২২৫ 


দ্বিজেন্্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং অপরেশচন্জ্ 
মুখোপাধায় তাদের পৌরাণিক নাটকে যে কাব্া-সংলাপ ব্যবহার করেছেন 
তা গৈরিশছন্দের প্রতিরূপ মাত্র। অপরেশচন্দ্রের “কর্ণার্ভুন” নাটকে শকুনির 
্বগতোক্তি স্মরণীয় £ 
আজো মনে পড়ে, 
হন্তিনাব বাজ কারাগাবে 
বন্দী-পিতা গান্ধার-ঈশ্বর, 
সহ শত ভাই মোরা। 
জবা জীর্ণ দেহভারে 
মৃতা দিল মুক্তি একে একে, 
আমি শুধু রহিলাম প্রাণে 
পিতৃ-সত্যে আবদ্ধ শকুনি 
কুরুক্ধুল ধ্বংস-ব্রত উদ্যাপন হেতু । 
গৈরিশ ছন্দের নিখুত অচ্গসরণ দেখ যায় ক্ষীরোদপ্রসাদের «নরনারায়ণ, 
নাটকে । শ্রীরুফেব প্রতি কর্ণের উক্তি সংযত, কিন্তু দ্বন্থজর্জর £ 


প্রতিযোদ্ধ জ্ঞানে 

এতকাল যাব বধে 

নিশিদিন করিয়াছি ডপায়-কল্পনা,_ 

খৃষ্টেব তীব্র পর্বহাল, 

আজ সে আমাব কৃষ্ণ কনিষ্ঠ “সাদর । 

দুর হতে যাবে দেখে প্রান্ত কামনা 

ছুটিবে বাধিতে বক্ষে মুগ্ধ আলিঙ্গনে, 

হে প্রিয়, হে প্রিয়তমঃ--- 

এক হন্ত বক্ষে দিয়া, 

অন্য বাহু প্রসাবিয়া, 

বিধিতে হইবে মোরে মর্মহীন শরে 

প্রাণাধিক সেই ধনঞ্ীয়ে। [ ২/৪ ] 
য় নাট্যকারই তাদের পৌরাণিক নাটকে গগ্য-সংলাপ ব্যবহার করে- 

ছেন। কিন্ত পদ্য-সংলাপের শক্তিকে স্পর্শ কর সম্ভব হয়নি । 

১৫ 


২২৬ বাংল। সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


বাংলা পৌরাণিক নাটকের সংলাপ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বগতোক্তি 
সম্পর্কে কিছু কথা বলতেই হয়। সংস্কত এবং ইংবেজী নাটকে ম্বগতোক্তির 
যথেষ্ট ব্যবহার আছে। ইংরেজী নাটকে, বিশেষতঃ সেক্সপীয়বের নাটকে 
চরিত্র স্বগতোক্তির মাধ্যমে তাব জীবনে অনুভূতি এবং মানসিক ছন্দকে 
কেবলমাত্র দর্শকের কাছে প্রকাশ কবে । সংস্কৃত নাটকে চরিত্রেব মুখে উচ্চাবিত 
্বগতোক্তিতে কিন্তু অস্তর্ন্ প্রকাশিত নয় । ইংবেজী নাটকের স্বগতোক্তিতে 
যেখানে কোন চবিত্রেব অস্তব-মথিত চিস্তাজাবনাব স্ফ,রণ ঘটে, সেখানে সংস্কৃত 
নাটকের ম্বগতোক্তিতে চবিত্রেব নৈব্যক্তিক ভাব-ভাবনার প্রতিফলন ঘটে। 
বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণ এই উভষ নাট্যধাবাব স্বগতোক্তিকেই গ্রহণ 
কবেছেন বলা যাষ। 
মধৃস্থদনেব *শম্িষ্টা এবং পপন্মাবতী” নাটকে 91781659০৪16-এব বীতি 
আংশিক মন্ুশ্ছত হলেও “শমিষ্টায় দৈত্য, দেবিকা, শুক্রাচাঘ, কপিল, বাজা, 
মন্ত্রী, বিদ্ষক, শয়িষ্টা প্রভৃতি চবিত্রেব মুখে অনাবশ্যক স্বগতোক্তি ক্লাস্তিকব । 
গল্লাবতী” নাটকেও বাজা ইন্দ্রনীল, নাবদ, বিদ্ুষক, রতি, কঞ্চকী, কলি, 
পল্মাবতী, শচী ইত্যাদি চবিত্রেব বাবংবাব স্বগতোক্তিতে এই ত্রুটি লক্ষণীয় । 
অপবদ্দিকে গিবিশচন্দ্র তাব অন্যন্য একাধিক নাটকেব মত “নল-দময়ন্তীঃ 
নাটকে নলেব শ্বগতোক্তিতে তাব দোলাচল চিত্তেব সুন্দৰ পৰিচয় বেখেছেন-_ 
এও কি কলিব ছল? 
ছল--নিশ্য এ ছল! 
প্রণয়িণী সে আমাব, 
সে ত+ নয় দ্বিচাবিণী | 
বুঝি এতদিন বেঁচে নাই, 
আমা বিনে সে বহিতে নাবে। 
তবু নলেব মনে বয়েছে সংশয-_ 
দমযস্তী পুনঃ স্বয়ম্ববা? 
জানিলাম-_তবে ধবায় বমণী নাই ; 
ধন্মপত্রী, জীবনসঙ্গিনী, 
পতিপ্রাণা নাবী নাই ! 
এইবাব স্থগ্টিলোপ হবে, 
সে আমাৰ প্রাণে প্রতিমা 


ংলাপ ২২৭ 


সে আমায় ভূলে গেছে? 
এ কথায় নল ন' প্রত্যয় করে। [ ৪/১ ] 


আধৃনিক নাটকে স্বগতোক্তির স্থান অত্যন্ত কম। দ্বিজেন্দ্রলালের *নুর- 
জাহান, নাউকেই প্রথম প্গতোক্তির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, পুর্বের 
,নাটকগুলিতে তিনি এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন । এতিহাসিক নাটকের 
তুলনায় তার পৌরাণিক নাটকে স্বগতোক্তি ব্যবহার কম। 


দ্বিজেন্্র পরবর্তী বাংলা নাটকে স্বগতোক্তি বাবহার উল্লেখযোগ্য ভাবে 
কমে এসেছে । নাটকে ম্বগতোক্কির বর্জনের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে 
হাডসন যথাথ'ই লিখেছেন-[)9 01010915701 ০1 ০৮11 0৪ 15, 100৬/- 
5০1, 019111011% 8081190 105 003০) 26 279 120 11 158115010 0172,702, ১ 
119 109৬/ 1910 0০9 06 1701 0181 ৪ 00176170101) 7001 2. 01701)5% 001)- 
$61001017)) 270 01709 0110615% 50062001106, 10010-0121710 ১ ৪ 01161 
210 01 1176 01817901519 17 15 2.5561160১ 51701114 ১6 (09 ৪৬০10 103 
৬1111151105 20169181006 15 ৫661060 91100016101 (09 91217702119 176৬ 
0195 ৫5 '910-991)1010605 117 105 515 ০01 ৬0111781051)10,57 ১ কেবল- 
মাত্র বাস্তবপ্নমর নাটকেই নয়, পৌরাণিক নাটকেও ম্থগতোক্তি নাটকীয়তা 
স্ষ্টির মূলে আঘাত করে। দ্বিজেন্দ্র-পর পৌরাণিক নাট্যকারগণ এ জন্যই 
্বগতোক্তি ব্যবহারে সংযত হয়েছিলেন | 


১০, ড/111181 [76019 0৫300 5 /& 11004000100 00 005 508৫9 


০4 [109180016) 1,0100010, 


নবম পত্িচ্ভেছ 


পৌরাণিক নাটকে গান ॥ 


নাটক রচনার বহু পূর্ব থেকেই সঙ্গীত তার বূপমাধুরী নিয়ে উপস্থিত 
হয়েছিল। যে যুগে সভ্যতার জামান্যমাত্র বিকাশ হয়নি আদিম মানুষ যখন 
প্রকৃতির বৃকে ঘর বেধে আরণ্যক জীবনের সুান্থভব করত-_সেই বিস্বৃতপ্রায় 
অতীতের বৃকেই সঙ্গীতের জন্ম । এমনকি যখন কথার প্রয়োগ পর্যস্ত অভাবিত 
ছিল তখনও মানুষ সুরের গভীরে অন্ভৃতির দে্যাতনায় বিস্ময়ভরা পুলকে 
কম্পিত হয়েছে । নুরের অন্ুভৃতিতেই যে নুখ-ছুঃখ, ব্যথা-বেদনার সম্পূর্ণ 
না হলেও আংশিক প্রকাশ সম্ভব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ।* ধীরে ধীরে 
সুরের সংগে কথার উদ্বাহ-বন্ধন স্থসম্পন্ন হয়েছে, সঙ্গীতের সম্ভাবনা সফল 
হয়েছে। আরও পরবর্তীকালে সঙ্গীতে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৃত্য । 

হার্বাট স্পেন্সার তার "1106 01151) 2100. 1010061017) ০€ 1010910 নামক 
প্রবন্ধের এক জায়গায় সুন্দর করে বলেছেন যে, মানতষেব মনোভাব গাঢতম 
ও তীব্রতমরূপে প্রকাশ করবাব জন্যই সংগীতেব উতৎপত্তি। তাব মতে জঙ্গীত 
হল নিজের উত্তেজন। প্রকাশ এবং অপরকে উত্তেজিত করার স্থন্মতম মাধ্যম । 
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চ৮১, 121-22, 


পৌরাণিক নাটকে গান ২২৯ 


সঙ্গীত শ্রোতার দৃষ্টির সামনে একটি মায়ালোকের পর্দী তুলে ধরে এবং সমস্য 
হৃদয়ের কোণে অনির্বচনীয় আনন্দের বার্তা বয়ে আনে। স্পেন্সারের এই 
প্রবন্ধটি আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তার “সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা? 
নামক রচনায় লিখেছেন £ 


স্পেন্সারের মতকে আর এক পা লইয়া গেলেই বুঝায় যে, এমন একদিন 
আসিতেছে, যখন আমরা সঙ্গীতেই কথাবার্তা কহিব। সভ্যতার যখন 
এতদ্বর উন্নতি হইবে যে, আমাদের হৃদয়ের অঙ্গহীন, রুপ্র, মলিন 
বৃত্তিগুলিকে সশঙ্কিতভাবে আর ঢাকিয়া বেড়াইতে হইবে না, তাহারা 
পরিপূর্ণ সুস্থ ও স্থমাজিত হইয়া উঠিবে, যখন সমবেদনার এতর্ুর বৃদ্ধি 
হুইবে যে পরম্পরের নিকট আমাদের জয়ের অন্ুভাবসকল অসঙ্কোচে 
ও আনন্দে প্রকাশ করিব, তখন অনুভাব প্রকাশের চর্চা অত্যন্ত বায় 
উঠিবে, তখন সংগীতহই আমাদের অন্ুভাব প্রকাশের ভাষা হইয়া 
দ'[ডাইবে ।২ 


সঙ্গীতের জন্মের ইতিহাস এবং অগ্রগতি আলোচনী করলে দেখা যায় 
আদিম স্তবে সুর ছিল সংগীতের একমাত্র অবলম্বন, পরবতী স্তরে সঙ্গীত 
কাব্যমূল্য অর্জন করে। সুরের সঙ্গে কথার মিলনে যে গাথা-গীতের আবি- 
তাব ঘটেছিল তার সাঙ্গীতিক মুলা যেমন ছিল অপরিলীম সংগে সংগে 
কাব্যমুূলাও কম ছিলনা । সুরের সর্বাপেক্ষা বড গুণ হল এই যে, মানবমনের 
অন্তরতম কেন্দ্রে তার সহজ-অপ্রবেশ সম্ভব । সর এবং কথার সশ্মিলনের 
সংগে সংগে তাই সংগীতের ক্ষেত্র আরও বিস্তুত হল। কাব্যসঙ্গীতের স্ুর- 
ধার। নাটকেও তার অনুপ্রবেশকে সম্ভব করল। নাট্য সাহিত্যের উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা কবলে দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে সমবেত 
সঙ্গীত বা কোরাস বিবর্তনের মধ্য দ্রিয়ে পরিচ্ছন্ন নাট্যসঙ্গীতে পরিণত 
হয়েছে। 


কেবলমাত্র দর্শকদের মনে আনন্স্থষ্টির জন্যই নাটকে সংগীতের ব্যবহার 
করা হয় না, নাট্যকাহিনীর স্বার্থেও সঙ্গীতের ব্যবহার কখনও কখনও 
প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। নাটকের উৎপন্তিব কালে জঙ্গীতই ছিল প্রধান 


শপ পপ 


২. রবীন্দ্র রচনাবলী | জন্মশতবাধিক সংস্করণ, ১৪শ খণ্ড, কলিকাতা, 
প্‌ ৮৮৪ ৮৮৮৫ 


২৩* বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


অবলম্বন, কিন্তু নাটকের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতেব প্রভাব ক্ষীণ থেকে 
ক্ষীণতর হয়ে এসেছে এবং সেই শুন্তস্থান পুবণ করেছে সংলাপ । 
সংলাপের প্রাধান্যের সংগে সংগে সংগীতের প্রভাব শুধু কমেইনি, কোন কোন 
নাটকে ক্ষেত্রে সঙ্গীত অবাঞ্চনীয় পে পরিগণিত হযেছে । 


যাত্রা, গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটকে জঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট স্থান 
থাকলেও সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে স্খীতের ভূমিকা প্রায় উপেক্ষণীয় | 
তবে গান থাকলেই নাটক মেলোড্রামায পঞফ্ৰমিত হওয়ার সম্ভাবনা এমন অভি- 
মত ঠিক নয়। নাট্যকাবকে স্থান-কাল এবং পাত্র বিচাব কবে গান ব্যবহার 
করতে হয়। এই বিচারে কোন ফাঁক থাকলে নাটকে সঙ্গীত ব্যবহাবের 
উদ্দেশ্য বার্থ হয়ে যায়। সঙ্গীত এবং নাটক-_দু*টি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম | নাট্য- 
রচনার পূর্বেই সঙ্গীতেব জন্ম হযেছিল | পববত্তা যুগে নাট্যকাব তাব প্রয়োজনে 
নাটকের মধ্যে জঙ্গীতেব প্বাপনা করেন । প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতকে আশ্রয় কবেই 
নাটকের জন্ম । 


হোমাবের গ্রীসে যে জঙ্গীতেব বীজ বোপিত হয় তই পববতাঁকালে 
ডিথ্যাইব্যান্ব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রীক নাটকে বপান্তরিত হয। গ্রীক কোরা- 
সেব নায়ক খেসপিজ্-ই প্রথম সঙ্গীতেব সঙ্গে সংলাপ যুক্ত কবে নাটকেব সংলাপ 
কুষ্টি করেন। ইংল্যাণ্ডের মাটিতেও ( চতুদ'শ-পঞ্চাদশ শতাব্দীতে ) খশীষ্ট- 
জীবনকে অবলম্বন করে আগে গান এবং পরে নাটক এসেছিল । গ্রীক 
ট্রাজেডিতে নায়কবা দেবতাব ধেদীকে ঘিবে প্রথম নৃত্য-গীত কবত। এই 
কোবাস গান ধীরে ধাঁবে বিশ্লিষ্ট হয়ে সংলাপে পবিণত হল। কোবাস 
নাটকেব অঙ্গ হিসাবেই গৃহীত হল। 


ভরতেব নাট্যশাস্ত্রে নাটকেব অন্যতম উপার্দান হিসেবে সঙ্গীতেব আলো" 
চনা আছে । এই প্রসঙ্গে তিনি গীত, বাছ্য এবং নৃত্যকে একসঙ্গে আলোচনা 
করেছেন। আলোচনা সুত্রে তিনি বহিগাঁত, দেবতাব বন্দনাগীত, নান্দী 
এবং স্ুত্রধারের প্রবেশ ও গীতের কথা উল্লেখ কবেছেন ৷ নাটকেব প্রস্তাবণায়, 
কোন অঙ্কেব শেষে, বন থেকে রসান্তরে উপনীত হওযাব সময় ঞ্ুবা-গীত 
ব্যবহৃত হত। এই ধ্ুবাগীতের ভাষা ছিল শুরসেনী । ৩ ওভবতেব নাট্যশাস্ত্র 


৩ “ভাষা তু শুরসেনী স্াৎ ফ্রবাণাৎ অন্প্রয়োজয়েৎ__নাট্যশাস্ত্র ৩২ অধ্যায় । 
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বণিত ধ্ুবা-গান সংস্কত নাটকে প্রায় নেই-ই । ভরত-নির্দিষ্ট চৌষটি 
রকমের প্রবা-গান (যেগুলি নেপথ্যে গীত) সংস্কৃত নাটকে পাত্র-পাত্রীর 
মুখের গানে এবং সংলাপের প্রাধান্তে বজিত হয়েছিল । 


২স্কৃত নাটকে সাধারণওঃ: “নান্দী” গীতির ব্যবহার দেখা যায়। তবে 
ভরত-নির্দেশিত খতু-বিষয়ক গান নান্দীতে সবত্র গীত নয়। কালিদাসের 
এবং ভাসের পুরাণ-নির্তর দুটি নাটক যথাক্রমে “অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌* এবং 
“প্রতিমা” নাটকে গ্রীষ্ম ও শবৎ খতু বিষয়ক শান্দীগীত থাকলেও, অন্যান্তয 
₹স্কৃত নাট্যকারদের নাটকে নান্দীর পব খতু-বিষয়ক গান কদাচিৎ চোখে 
পড়ে। যাই হোক, সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত গান 'একটি উল্লেখষোগ্য ভূমিকা 
পালন করত। ক্লাযাসকাল যূগের গানই পরবতাঁকালে আঞ্চলিক গীতে 
রূপান্তরিত হয়। 


সৎস্কৃত নাটকে যেমন গান প্রায় অপবিহ্বায অঙ্গ ছিল, শ্াশ্চাত্য নাটকে 
তা ছিল ন'। অপেবা বা লঘু নাটক ছাডা পাশ্চাত্য নাটকে গান ব্যবহারের 
প্রয়োজন নাটাকারগণ তেমন মন্ভব করেননি । সে দেশের নাটকে বাস্তব 
জীবন-সমস্যাই প্রধান, গানে বসমাধূরীর চেয়ে সংলাপের তীব্রতাই যে 
জীবন-কথাকে অধিক প্রকাশ করতে পারে | সেক্সপীয়র তার নাটকে 
চবিত্রেব বিকাশের জন্য এবং ঘটনার ছ্বন্্ময় াকে মুখব করবার জন্য গান 
ব্াখহাব কবেছেন। এলিজাবেখীয় যুগেব পর নাটক থেকে সংগীত একেবাবে 
বাধ যায মতা কিন সংস্কৃত ৭থ। ধা"৮ নাটকের মত গানের আত সেখানে 
2বব নয়। 


উনবিংশ শতাববীর বাংলা নাটক সংখীতময়। ভাবাবেগ সঙ্গীতের মুখ্য 
অবলম্বন,_-চিরভাবপ্রবণ বাঙালীব চিত্তমুকুকে সংগীতের আসনটি জর্বদাই 
উচ্চে। পাশ্চান্ত্য নাটকে এবং জংস্কিত শাটকে যেমন সংগীতের মধ্য দিয়ে 
নাটকেব জন্ম ঘটেছে তেমনই বাংলা নাটকেবও জন্ম সংগীতের সিড়ি বেয়ে । 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড চশ্তীদাসেপ শ্রীক্ষ্ণকীর্তন, নাটগীত, ঝ,ষুর, 
ধামালি, কথকতা! ইত্যাদি লোক-নাটগীত, পাচালী, কবিগান এবং যাত্রা 
বাঙালীর কয়েক শতাব্দীব সংগীতপ্রিয়তার ধারাবাহিক ইতিহাস । বাংল! 
নাটক যদিও পাঁচালী, কবিগান অথপা যাত্রা থেকে উদ্ভূত হয়নি কিন্তু এগুলির 
গীতরস বাংলা নাটকের মর্ম কোষে সঞ্চারিত হয়েছিল । রামলীলা পাচালী, 


২৩২ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


কৃষ্ণলীল1 পাচালী, মহাভারত পাঁচালী, রাধা-কৃষ্ণচ বিবয়ক কবিগান এবং 
রামযাত্রা, মনসাযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদি কাহিনী ও রসের দিক থেকে বাংলা 
পৌরাণিক নাটকগুলির উপর তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি সত্য 
কিন্ত এগুলির সংগীত-প্রাধান্তকে বাংল! পৌরাণিক নাট্যকারগণ সরাসরি 
অস্বীকার করতে পারেননি । 


অষ্টদশ শতাব্দীর শেষাধ' থেকে বাংল! পৌরাণিক নাটক রচনার শ্থচনা কাল 
পর্যস্ত যাত্র। রচনায় মোটামুটি গতি এসেছিল । যাত্রার সংগীত গীতাভিনয়ের 
মধ্য দিয়ে আংশিক শোধিত হয়ে বাংলা পৌরাণিক নাটকে অনুপ্রবেশ 
করেছিল। 


বাংলাদেশের জলবাধৃতে কৃষ্ণঘাতরা একাকার হয়ে গিয়েছিল । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেব দিকে কষ্ণযাত্রায় ৃত্য-গীত অত্যন্ত তরল হয়ে গিয়েছিল । 
শিশুরাম, পরমানন্দ অধিকারী, প্রেমাদ প্রম্ণরা যাত্রায় সংগীত ব্যবহারে 
সতর্ক হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে গোপাল উড়ের যাত্রার মালিনী 
নৃত্য, খেমটা নাচ ইত্যাদি রুচিহীন নৃত্য-গীতকে সেকালে শিক্ষিত দশক 
সমাজ গ্রহণ করতে পারেননি । গোবিন্দ অধিকারী যাত্রায় রুচিসম্মত সংগীত 
প্রয়োগ করলেন । তীর দ্মুক্তলতাবলী, যাত্রায় সঙ্গীত এবং সংলাপ পাশাপাশি 
এগিয়েছে__ 

বডাই | ওগো সুবল মুক্তির জন্য ভাবন। কিগো ? **" কানাই যে মুক্তিফল 

মোক্ষফল নিয়ে খেলে গো। 


গশত 
ওহে ন্থবল কি দেখাও তুচ্ছ মুক্তাফল | 
যার মুক্ত ফল, তারই মৃক্ত ফল, কথা নয় বিফল ॥ 
স্থুবল | ওগো বডাই মা, মুক্ত ত আর গাছের ফল নয় বাঞ্া, যে যার 
মুক্তফল তার মুক্তফল হবে? মুক্ত যে দুর্মূল্য গে!। 
বড়াই | ওগো সুবল বলি শোন,-- 


গীতাংশ 


বৃক্ষে যেমন ফলে গে৷ ফল, 
তেমন দেহ-বৃক্ষে কর্মফল, 
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বদ্ধ নরে পায় কি ফল, 
কখন সেই মুক্তফল ॥ 
সুবল | এ পব ফল কোথা ফলে গো? 


গীতাংশ 
বভাই। 
মৃক্তিফল মোক্ষফল 
মুক্তফল মুক্ত ফল, 
এ সকল ফল সুফল, 
কল্লবৃক্ষে ফলে এ ফল ॥*" 


কুষ্ণকমলও গোবিন্দ অধিকাবীব মত অতি গভীব ভাথকে সর্খীতেব মধ্য দিষে 
প্রকাশ কবতেন। 


মৃতিলাল বায় এব" ব্রজমোহন বায় দু*টি স্বতন্ত্র ধাবাঘ যাত্রা-সংগশীতকে 
পবিমা্জিত কবে নিয়েছিলেন । আগে কীর্তনে পাত্রপাত্রীৰ সলাপ প্রা 
ছিলই না, উনবি*শ শতাব্দীর দ্বিতীষার্ধেব যাত্রায় সংলাপের প্রাধান্তে গান 
অনেক কমে গেল । মিলাল তাব যাঁা-পালাষ জুড়ি গানকে জনপ্রিয় করে 
তুললেন। বালক ও ছেলেব দলের গান যৃক্ত হল | জূদি গান গাইত 
নাট দশ জন, বালক দলেব গাযক স"খ্য। ছিল পঁচিশ-ত্রিশ জন । পশ্ঠাবনাঁব 
পূর্বেজ্ডি গান থাকত | গানেব কথা "আব যন্ষেব সব একাকাব হযে 
দর্শঞমনে ইন্দ্রসাল বণনা কবত। মভিলাল ও ব্রজমোহনেব সংগীত বাংলা 
পৌবাণিক শাটকে গভীব প্রভাপ ফেলে । পববর্তীকালে চাবণ কবি মুকুন্দ- 
পাসেব যাত্রায় জুডি গানেৰ প্রচলন না থাকলেও সেবকদলেব গান, ছাত্রীদের 
গান ইত্যাদি জুড়ি গানেব বিপক্পপে কাজ কবেছিল । 


মনোমোহন বস্তু যাত্রা এবং নাটকেব মাঝামাঝি দীডিয়ে গীতাভিনয় 
লিখেছিলেন । যাত্রাশৈলীকে নাটকেব আপ্গিকেব কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া 
দাধিত্বও তিনি নিয়েছিলেন । যাত্ধীর নেপথ্য-গীতি, সংলাপের ফাকে ফাকে 
গান ব্যবহাব তাব গীতাভিনযেও উপস্থিত । মনোমোহন নেপধ্য-গীীতি 
ব্যবহাবেব মধ্যপিযে সুখ-ছুঃখেব প্রকাশে সার্থক হযেছেন | বামাভিষেক 
নাটকেব একটি গানের অংশবিশেষ 
( খট._কাওয়ালি ) 
হায় কি হইল, এই মনে ছিল 
ওবে বিধি তোমারে1? 


২৩৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


কি দোষ পাইলে, সমূলে নাশিলে 
আশালতা আমারো ॥ 
পলকে প্রলয় হেন জ্ঞান হয় 
নাহি হেবিলে যারে 
কেমনে সে ধনে পাঠায়ে বনে 
রব ভবনে আরো । 
কে আর যতনেঃ মধুর বচনে 
ডাকিবে বলে মা মা 
তাপিত হৃদয় হইবে শীতল 
মখ হেরে কাহারো 11727" 
[ ৪/৯ ] 
এখানে নেপথ্য গানে রামের আসন্ন বনবাস-জনিত ব্যথার কথা ভেবে 
কৌশলার তীব্র ছুখ ঝরে পড়েছে। পরবর্তী দৃশ্যে নগরবাসীদের রামের 
বনগমনদৃশ্য অবলোকনের বর্ণনা একটি নেপথা গানে ব্যক্ত । 


নাটকে একশ্রেণীর চরিত্র থাকে যারা সংসার-অনাসক্ত, বৈরাগী । এই 
চরিত্রগুলি গান গেয়ে নাটকের অন্যান্য চরিত্রের জডতা ও বিহ্বলতা ঘোচাতে 
চেষ্টা করে। যাত্রাব বিবেক ও মহাস্ত চরিত্র, মনোমোহনের শাস্তি পাগলা 
থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকের ধনগ্য় বৈরাগী, 
ঠাকুর্দা প্রভৃতি চরিত্র এই ভূমিকা পালন করেছে। লঘু কথাশ্রয়ী গানে মনো- 
মোহনের শাস্তি পাগল] গভীর তত্বকথ প্রকাশ করে । গিরিশচন্দ্র »ধিকাংশ 
পৌরাণিক নাটকে একশ্রেণীর চরিত্রের মুখে এই জাতীয় গান ব্যবহৃত হয়েছে । 

মনোমোহনের পুরাণাশ্রয়ী নাটক রামাভিষেকে গান আছে দশটি, জত্তী 
নাটকে গান আছ এগার্টি এবং হরিশ্চন্ত্র নাটকে গান আছে আটটি। পার্থ 
পরাজয়ে উনত্রিশটি গান ব্যবহ্ৃত হওয়ায় নাট্যধর্ম ক্ষপ্ন হয়েছে । মনোমোহনের 
নাটকে সমাপ্তি-সঙ্গীত এবং ভদ্রেতর চরিত্রের মুখে হাসির গানও ব্যবহৃত । 

মনোমোহনের সঙ্গীত-রীতি তার সমকালীন এবং উত্তরকালের গীতাভিনয়- 
নাটক রচয়িতার্দের প্রভাবিত করেছিল | রাজকৃষ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
গাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়, ব্রজমোহন রায়, অঘোরচন্ত্র কাব্যতীর্ঘ, ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখের নাটকে মনোমোহনের গীতরীতির অন্নরণন 


পৌরাণিক নাটকে গান ২৩৫ 


চোখে পড়ে । তিনি চেয়েছিলেন সঙ্গীতপ্রিয় বাঙালীর নাটকেও গান থাকুক, 
অতীত সঙ্গীতধারাকে যেন সে বিশ্বৃত শা হয়। সতী নাটকের ভূমিকায় তাই 
তিনি লিখেছিলেন £ --“অতএব চরিত্রগত ম্বভাবের জমর্থনপূর্বক বাঙ্গালা 
নাটকে সৎ সংগীতের বাহুল্য যতই থাকিবে, ততই লোকের প্রীতির কারণ 
হইবে সন্দেহ নাই। নাটকের অন্যান্য অঙ্গে কল্পনা ও বিচারশক্তি যেমন 
আবশ্যক, গীতি অংশেও তদপেক্ষা ন্যুন হওয়া উচিৎ নহে।” 


স্থচনাকাল থেকেই বাংলা নাটক ইংবেজী এবং সংস্কত নাটকের আঙ্গিক 

দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল । ইংরেজী নাটকের আদর্শে পথম মৌলিক নাটক 
রচন। করতে গিয়ে তারাচবণ শীক্দার যাত্রার গীত সম্পর্কে কডা মন্তব্য করেন। 
“ভদ্রাজঁনে" তিনি গান বেখেছেন মাত্র তিনটি । একটি নারদের মুখে হরিগুণ- 
গান (জয যদুকুল তিলক দৈত্য অরে | হের মহিহীন পামরে মর্তেযাপরে | .-.--* 
ষঈ তারি) এবং মছ্ঘপায়ীব মবথে দু'টি গান। নৃত্যগীতসহ মদ্প্রয়ী গেয়েছে__ 

এ আস্তেছে অজুন। 

আমি মদের জন্য হব খুন ॥ 

যখন অজুঁশ আসবে কাছে 

তার কাছে ভিক্ষ!-চাব, 

সে মামায় যা ভিক্ষা দেবে 

«ই দিয়ে মদ কিনে খাব । 


২ 


এ আসতেছে অস্ুন॥ 


এই গানটির দ্বার। নাট্যের বা কাধ্যের কোন প্রয়োজন সাধিত হয়নি; 
এ ছাঢা *রাগামঅ্রণেব মধ্যেও ম্বৈরাচাবের শির্শন স্পষ্ট 1৮ £ 
যাত্রা-সর্দশীতকে বিদ্রুপ করলেও পুবাণের ভাবগম্ভীব পরিবেশে এই শ্রেণীর গান 
যোৌভুনা কবে তিনি যাত্রা-্রমিকর্দেরঠ খুশী করতে চেয়েছিলেন । 


এাবা৮রণের ন্যায় হরচন্দ্র ঘোষেরও ইতংবেজী নাটন্-র সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় 
ছিল। উার একটিমাত্র পৌরাণিক নাটক * চীরব বিয়োগ”-এ একটিও গান 
নেই। কৌরব বিয়োগ বচনার বছবই লেখা কালীপ্রসন্ধ সিংহের পৌরাণিক 
নাটক “সাবিত্রী-সত্যবানঃ “বিস্তর গীত সংযোজিত? হয়ে বিছ্যোৎসাহিনী 
রঙ্গমঞ্জে আভনীত হয়। 


৪. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ £ 'শাট্যসংগণীতের বূপায়ণ”, কলিকাতা, 


২৩৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


রামনারায়ণ তক্রত্বের তিনটি পৌরাণিক নাটকের মধ্যে “রুক্সিণীহরণেঃ « 
গান আছে সাতটি, কংসবধে চারটি । ধধ্মবিজয়ে'র সঙ্গীত উল্লেখযোগা নয় । 
রুক্সিণীহরণ নাটকে লবঙ্গলতার কে একাধিক প্রেমসঙ্শীত ব্যবহার করে 
নাট্যিক মূল্য বাড়াবার চেষ্টা আছে। 


বাংলা নাটকে প্রথম নাট্যসঙ্গীতের স্থচন] মধূন্থদনের উৎসাহেই জন্তব হয়। 
মধুস্থদন তার বাল্য, কৈশোরে গৃতন যাত্রার জনপ্রিয়তা দেখেছিলেন, ইংরেজী 
এবং সংস্কৃত নাট্যসঙ্গীতের সঙ্গেও তিনি যৌবনে পরিচিত হয়েছিলেন। 
পূর্ববর্তা নাট্যকারদেব মত তিনিও যাত্রার সামগ্রিক ক্রটি দেখেছিলেন, 
তার নাটকে যাত্রাগানের প্রভাব পডেছিল বলা যায়না । সংস্কৃত এবং ইংরেজী 
নাটকের মত মধুস্থদনের নাটকে ঝতু সঙ্গীত, নেপথ্য সঙ্গীত, প্রস্তাবনা সঙ্গীত 
এবং জমাপ্তি সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে । গম্ভীর এবং লঘৃ-_উভয় পরিবেশে 
উপরই তিনি সুন্দর গান লিখেছিলেন । 


মধৃস্থছদনের পৌরাণিক নাটক শগ্মিষ্ঠায় গান আছে চারটি, পুরাণ-ধর্র্শ নাটক 
পল্মাবতীতে গান আছে আটটি । শমিষ্ঠায় নেপথ্য সঙ্গীত আছে ঢ”ট, পল্মা- 
বতীতে সমাষ্টি-গীতটি ছাডা আব জাতটি গানই নেপধ্য-গীতি। রাজা 
যযাতিব প্রতি শমিষ্ঠার প্রেমানুবাগের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে তৃতীয় অঙ্কের 
তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শমিষ্ঠাব গাওয়া একটি নেপথ্য সঙ্গীতে 


[বাগিণী সোহিনী বাহার--তাল আড়া ] 


আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত+ তা ভাবে না। 
পবে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাগ্না । 
করিয়ে সুখের সাধ, এ কি বিষাদ ঘটন। ১ 
বিষম বিবাদী নিধিঃ প্রেমনিধি মিলিলে। না। 
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা। 
খেদে আছি অিয়মাণঃ বৃঝি প্রাণ রভিল না ।। 


'পল্মাবতীঃ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে স্বপ্ন এবং চিত্রদর্শনে 
ইন্দ্রনীলের প্রতি আসক্তা পল্মাবতীর অনুরাগের প্রকাশও ঘটেছে নেপথ্য 
সঙ্গীতে-_ 


৫. *ইহার জন্য যতীক্রমোহন ঠাকুর গ্রন্থকারকে ৫. টাকা পুরম্কার দেন এবং 
বহুবার ম্বভবনে ইহার অভিনয়ের আয়োজন করেন 1 


_স্ুশীল কুমার দে ং নানা নিবন্ধ” কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃঃ ২২১ 


পৌরাণিক নাটকে গান ২৩৭ 


[ খাম্বাজ--মধ্যমান ] 
কেন হেরেছিলাম তারে । 
বিষম প্রেমের জ্বাল বৃঝি ঘটিল আমারে ॥ 
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন, 
সাধে হয় পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে ।"*-৮ 


ঘটন1 এগিয়ে চলেছে; পল্মাবতীর অদর্শনে কাতর ইন্দ্রনীলের প্রতি ভেসে 
এসেছে সাস্বনা-স্থচক নেপথ্য সঙ্গীত (৪ / ৩)। 

গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ পৌরাণিক নাট্যকারগণ যেরূপ যাত্রার 
সঙ্গীতময়তায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন, মধুস্থ্দীন তা হননি । তার নাটকে সঙ্গীতের 
ব্যবহার সংযত, সঙ্গত-_রোমান্টিক আবেদনে শিহরিত। 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথ সঙ্গীতজ্ঞ নাট্যকার ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন পৌরাণিক 
নাটক না লেখায় পৌরাণিক নাট্যসঙ্শীতের কোন পরিচয় ন্ডিনি রেখে যেতে 
পারেননি | 


সংগীতের ব্যবহারে ভারসাম্যের অভাব যে নাটকের উপাদান থাকা 
সত্বেও নাটককে গীতাভিনয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায় তার প্রকুষ্ট প্রমাণ 
রাজরুষণ রায় রচিত পৌরাণিক নাটকগুলি । রাজকুষ্ণ ছিলেন কবি, তিনিই 
প্রথম “কৌতুক নাটাগীতি” রচনার দাবী করেছিলেন [ ত্রঃ ভূমিকা চতুরালী 
( কৌতুক নাটাগীতি ), ১৮৯০ ]1 মনোমোহনের দ্বারা প্রত্যক্ষ-প্রভাবিত 
রাজকৃঞ্ের একাধিক নাটক পডলে মনে হয় পুবাণের কষেকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাব 
মাঝে মাঝে কিছু গান যোজনাই তার ল'ঙা ছিল। একাধিক চরিজ্রের মুথে 
একাস্ত অকারণে গান বসিয়ে তিনি পেরাণিক নাটকের কাঠামোকে ক্ষুণ্ 
করেছিলেন । 

মধৃস্থ্দনের পৌরাণিক নাটকে যেমন প্রেমস'গীতের প্রাধান্য, রাজরুষণের 
পৌরাণিক নাটকে তেমনই ভক্তিসংগীতের তবল প্লাবন । সকল ভক্তিসঙ্গীতই 
সার্থক নাটাসঙ্গীত হবে এমন কোন কথ] পেই | কিন্ত রাজকৃষ্ের নাটকে 
দর্শকের মনোরঞ্নের জন্যই গান যোজিত হত বলে তার পৌরাণিক নাটক- 
গুলিতে অপ্পরাদের গাশ (€ অনলে বিজলী ও নরমেধ যজ্ঞ ) প্রজাগণের 
গান (ভীম্মের শরশয্যা ) থেকে শুরু করে রমণীগণের গান (রামের বনবাস ) 
পর্যস্ত ব্যবহৃত । বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলিতে শিশ্তগণের গান, গন্ধর্ 


২৩৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


কন্তাগণের গান, সরীগণের গান, খধিকন্যাগণের গান, বৈতালিকের গান 
প্রায়শঃ ব্যবহ্ধত। রাজকৃষ্ণের নাটকেও এই জাতীয় গান যথারীতি আছে। 
যাত্রার পৌর্ণমাসীর গানের প্রতিধ্বনি শুনি প্রহলাদের কে__ 
পাষাণের ভার নয়রে গুরু, 
পাপের ভারেই গুরু অতি।+*"** ইত্যাদি 
(প্রহলাদ চরিত্র ) 


ভাব ও আবেদনের দ্িক থেকে আকর্ষণীয় হলেও রাজরুষ্জের অধিকাংশ 
পৌরাণিক নাটকের গান অপ্রয়োজনীয় । 


বাংলা নাটকে সঙ্গীতের অনুপ্রবেশ ঘটায় তৎকালীন নাট্য সমালোচকগণ 
তার তীব্র সমালোচনা করেন। গিরিশচন্দ্র তাদের উদ্দেশ্যে "পৌরাণিক নাটক' 
প্রবন্ধে লিখেছিলেন--”আমাদের সমালোচকরা বাংল! নাটক হইতে গান 
পরিত্যাগ করিতে বলেন, বোঝেন না_- অপর ভাষায় গানেব নাটক-উপ- 
যোগী হাদয়-ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তির অভাব । সেই নিশিত্ত সে সকল ভাষার 
আদশ দিয়া বাংলা নাটকে গান থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তীহারা 
জানেন না যে, হিন্দব-সুর-রচয্সিতার কতদূর হৃদয়-হারিণী প্রভাব ।”-* মুখ' 
সমালোচকের কথা গিরিশচন্দ্র শোনেন নি। তিনি তার পৌরাণিক নাটকে 
প্রচুর গান সংযোজন করেছেন, যার বেশ কিছু গানের উদ্দেশ্য হল দর্শকের 
মনোরঞ্জন করা । কিন্তু নাটকে গান প্রযুক্তির সময় আন্তরিকতা থাকায় তার 
অনেক গান নাটামুল্য অজন কবেছে। আছ্যোপাস্ত গান দ্বাবা গিরিশনন্ত্র 
অনেকগুলি গীতিনাট্য রচনা করলেও এই গীতিম্খরতায় তার পৌরাণিক 
নাটকের গম্ভীর পরিবেশ ক্ষন হয় না । গিরিশচজ্ের সমকালে 
বাংলাদেশে যাত্রা, কবিগান এবং গীতাভিনয়ের যথেষ্ট সমাদর ছিল 
এবং সেই তরঙ্গ থেকে তিনি দরে সরে থাকেননি । কিন্তু তাঁর নাট্যসংগীত 
লে জন্য রাজক্‌ষ্ণের মত প্রায়শ: ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নি। এখানেই 
গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব । 


গিরিশচন্ত্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক রাবণবধ-এর দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্তে 
অপ্মরাগণ এবং প্রমথগণ, তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্তে যোগিনীগণ, এ অক্ষের 
তৃতীয় দৃশ্ধে পুনরায় যোগিনীগণ গান গেয়েছে। গ্ধর্গণের গীতে শ্যামা- 
সঙ্গীতের ছাপ স্পষ্ট- 


পৌর।ণিক নাটকে গান ২৩৯ 


( টোরী ভেরবী--আড়াঠেক! ) 
রাখ মা রাখ মাঃ রমা রণরঙ্জিনী 
উমেশ হ্ৃদয়-বাস, দ্িগবাস-অঙ্গিনী 
বরদে বর দে শ্যামা, 
বিপদকারিণী বাম 
শুভদে শিবসঙ্গিনী, অশিব ভয়-ভঙ্গিনী | 
( ৩/৬ ) 
পঞ্চম অস্কের চতুর্থ দৃশ্যের যা কিছু মুল্য তা সৈম্যপলের গানে। এই 
গানটি একই সংগে রাম, সীতা এবং প্রকৃতির বন্দনা-গীতি-_ 
€ যোগিয়া--একতালা ) 
ফুলের সৌরভ ধায়, ফ,ল বরষিয়ে যায়, 
ফ,ল-যান, ফল্-প্রাণ, ফ.লে বিমোহন। 
জয় মাজানকী সত্তী, জয় জয় রঘৃপতিতি, 
জয় অগতির গর৩ ভুবন পাবন। 


গিরিশচন্দ্র তার পৌরাণিক নাটকের গানে তারাচরণ, হ্ধচন্ত্র অথবা 
মধুস্থদনের মত কোন নিয়ম মেনে চলার কথা বলেননি । পৌরাণিক নাটকে 
'তাক্ত এবং বিশ্বাস যেমন বল্পাহীন তেমনই সঙ্গীতেরও গণ্ডী সীমাহীন । ভার 
কোন পৌরাণিক নাটকে গান আছে পাটি আবার কোনটিতে আছে 
সাতাশটি। নাটকেব ক্ষেত্রে পরনভাষ এমন সঙ্গীতকে যেমন তিনি নাটকে 
পু বেশী স্থান দেননি তেমনই জনপ্রিয় স্শীত রচনাতেও তিনি সতর্ক 
ছিলেন । গিরিশচন্দ্রের পৌবাণিক এবং ধ'শ্রয়ী নাটকের বহু গান সেকালে 
লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। “কমলে কামিনী? নাটকে শ্রীমস্তের নিম্বোদ্ধংত 
গানটি দশক-শ্রোতার মন আবিল করে রাখত-_ 
[ মালাহিয়া-খান্বাজ_-ঝ'পতাল ॥ 
কেন ভোল, ছুর্গী বল, ছুর্গী বল মন আমার । 
জীবনে মরণে মন চরণ ৬৬ না মার || 
বাসনা হলনা করে, মায়া-মোহ রাখে ধরে, 
তাতে ত? শমন-করে, পাবে না নিস্তার |! 
ছুঃখ পেয়ে কর্মকলে, ডাক ছুর্গা দুর্গা বলে, 


অস্তিম মোহের ছলে) ভূলো নারে আর || 
(৩/৬) 


২৪০ বাংল। সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


“চৈতন্যলীলা' নাটকটিব সঙ্গীতে সাখকতা সম্পর্কে অম্বতলাল বন্থু ও 
বিনোদিনী দাসীর স্বতিচারণ ম্মবণীয় । “বিন্বমঙ্গল” ঠাকুব নাটকেব অন্যতম 
আবেদন হল সংগীত । “এই নাটকেব প্রথম গানটি (১/১) এক সময় মুখে 
মুখে শোন! যেত এবং গানটিব প্রথম লাইনটি প্রবাদ বাক্যে মত চালু হয়ে- 
ছিল 1৬ এই নাটকে পাগলিনী এবং ভিক্ষকেব কে ধৃত স"গীতগুলি 
নাটকের পক্ষে একান্ত উপযোগী । দ্বিতীয অংকেব দ্বিতীয় দৃশ্যে টহলদাবদের 
প্রভাতী সংগীতটি বিল্বমঙ্গল চবিত্রেব উপব গভীর ছায়া ফেলেছে__ 

( ভৈবব-__কাবফা ) 
কি ছাব আব কেন মায়া, কাঞ্চন কায়া ত' ববে না। 
ধিন যাবে, দ্বিন ববে না ত*, কি হবে তোৰ তবে? 
আজ পোহালে কাল কি হবে, দিন পাখি তুই কবে 
আপন রতন বেছে নে চল, হবি বলে ডাকি। 


গিবিশচন্দ্র তার “পৌবাণিক নাটক* প্রবন্ধে, হিন্দু স্ুব বচয্বিতাব নিজন্ব- 
তাৰ কথা সপ্রশ*সভাবে উল্লেখ কবেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দ স্গীতেব মধ্যে 
ই*বেজী ম্ুব প্রবিষ্ট কবেছিলেন বলে কম সমালোচিত হননি । ববীন্দ্রনাথ 
তাব “সোনাব কাঠি নামক প্রবান্ধ দ্বিজেন্্রলালেব সংগীত-বীতিকে সমর্থন 
জানযে জোব দিযে বলোছন__ 
“যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দ্-স*গীতে বিদেশী সোন।ব কাঠি ছু'ইযে থাকেন, 
তবে পরন্বহী নিশ্যষ্ তাকে আশীবাদ বববেন। হিন্দু-স'গীত 
বলে যদি কোন পদার্থ থাকে তবে সে আপনাব জাত বাচিযে চলুক , 
কাবণ তাব প্রাণ নেই, তাব জাতই আছে। হিন্দ-সগীতেব ৩য় 
নেই» সে বিদেশে সশ্রবে আপনাকে বডে| কবেই পাবে ।, 
(বিচিত্র প্রবন্ধ ) 
দ্বিজেন্্লালেব অন্যান্য নাটাধাবাব মত পৌবাণিক নাট্য বচনাতেও এই 
নতুন দেশী-বিদেশী সংগীত রীতিব এক অভিনব মিশ্রণ লক্ষণীয় । 
দ্বিজেন্দ্লালেব পৌবাণিক নাটকেব গানগুলিব সাঙ্সগীতিক এব* কাব্যমূল্য 
ব্যতীত আব একটি মূল্য আছে, তা হল সংগীতের সাহায্যে নাটকীয় ঘটনার 


৬. প্রভাতকৃমার গোস্বামী £ “বাংলা নাটকেব গান” কলিকাতা, 
পৃ ১০৪৩ 


পৌরাণিক নাটকে গান ২৪১ 


একটি পরিণতি দান। দ্বিজেন্দ্রলালের পর্বে একমাত্র গিরিশচন্দ্র ব্যতীত আর 
কোন পৌরাণিক নাট্যকারই এই নাট্যসংগীতের ধর্মটি অস্থসরণ করেননি । 
কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চেয়ে দ্বিজেন্্লালের যে গুণটি বেশী ছিল তা৷ হল তিনি স্বয়ং 
স্রকার। তার সংগীতমনন প্রহসন এবং এঁতিহাসিক নাটকে সাফল্যের 
শীর্ষ স্পর্শ কবলেও পৌরাণিক নাটকের গানগুলিও কম সার্থক নয়। 


দ্বিজেন্দ্রলালের “পাষাণী/কে প্ররুতপক্ষে পৌরাণিক নাট্যকাব্য বলাই ভাল। 
তিনি কবি-নাট্যকার _এই নাটকেও তার রোমান্টিক কবি প্রতিভার বিচ্ছ,রণ 
ঘটেছে গানে। স্থচনা দৃশ্টিতে কোন গান শা থাকলেও শেষ দৃশ্যটি আগা- 
গোডা অপ্সরাদদের গানে রচিত। অপ্পরাদের অন্যান্য গান এবং রাজার গান 
(৩/৪ ) একাস্তই দশকদের আনন্দবধ'নের জন্য রচিত । ইন্জের সঙ্গে সাক্ষাতের 
আগে অহল্যার উন্মন হদয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একটি গানে-_ 


আজি মোর প্রাণ কি চায়। 

জাগে এহদয় আজি কি আকুল বাসনায় 

আজি অধীর প্রাণে কেন প্রবোধ না মানে, 

কেন অজানিত টানে, কার পানে ভেসে যায় ।"-- 


এই গানটির মধ্যে যেন মধৃস্থদনের শগ্িটা নাটকের প্রেমসঙ্গীত অন্ুরণিত | 


পাষাণী নাটকের চিরঞ্জীব চরিত্রটি সঙ্গীতের গন্যই যেন নাটকে উপস্থিত । 
মোট সাতটি গান এই চরিত্রটি”ক কখনও তত্বপ্রচারক আবার কখনও হান 
প্রবণ করেছে। পূর্বব্ণ পৌরাণিক নাট্যকারদের মত দ্বিজেন্্লালও পাধাণী 
নাটকে যোগীগণ এবং তাপস-বালকগণের কে গান বসিয়েছেন। 


দ্বিজেন্দ্রলালের “দীতাঃ নাটকে কোন গান নেই । ভীম্ম নাটকে ব্যবহৃত 
গানের অধিকাংশই নাট্যান্গসারী ও ন্মপ্রযুক্ত । বিচিত্রবীর্ধের দুই পত্বী 
অশ্বালিকা এবং অস্বিকার চারটি গানই তাদের চরিত্রের চপলতা৷ ও সজীবতার 
গ্যোতক | চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে গীত তাদের দ্বৈতসঙ্গীত নাটকের 
ভবিষ্যৎ ঘটনার নিদেশি করেছে। পাষাণী নাটকের রাজার গানটি যেমন 
অবাস্তর বলে নাট্যকার স্বয়ং ভূমিকায় গানটি বাদ দ্িতে বলেছিলেন, ভী্ম 
নাটকের রুষ্ণের গানটি (৫/৩) বাদ দিতে বললেও তিনি কিছু ভুল করতেন 
না। 


দি 


২৪২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


দ্বিজেন্দ্লালের সমকালেই যাত্রায় অপেরা রীতি যুক্ত হতে থাকে। যাত্রা 
অপের! পার্টি বা থিয়েটিকাল যাত্রা পার্টি হিসাবেই বেশী পরিচিত হতে 
থাকে । গিরিশচন্দ্র এবং অতুলকুষ্জেব নাট্যসঙ্গীতে অপেবার প্রভাব মু 
হলেও কিছু পরিমাণে ছিল । ক্ষীবোদপ্রসাদ্দের নাটকে যাত্রা ও অপেরা 
সঙ্গীত বীতি একই সঙ্গে মিশেছিল। এক্ষেত্রে তিনি গিরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ট | 
গিরিশচন্দ্রেব হ্যায় তিনিও নাটকে সরীগণ, দেববালাগণ, পৃরনারীগণ, বৈতা- 
লিক প্রতৃতিদেব সমবেত সঙ্গীত ব্যখহার করেছেন। সাবিত্রী এবং উনৃপী 
নাটকে উভয় চবিবেব কণ্েই নাট্যকার ছুঃখবিধুব গান রেখেছেন । তবে গীতি- 
নাট্যগুলিতে ক্ষীবোদপ্রসাদের জঙ্গীত প্রতিভা সাফল্যে যে শীর্ষবিন্দৃতে 
পৌছেছে, পৌবাণিক নাটকেব পক্ষে সেই স্থান দখল কবা সম্ভব হযনি। 


অতঃপর বা"লা পৌবাণিক নাটক লিখতে গিষে অনেক নাট্যকাবই পৃব- 
বতা নাট্যকাবদেব সঙ্গীতান্ববাগকে অস্বীকাব কবতে পাবেননি । গিরিশ- 
অনুসাবী পৌবাণিক নাট্যকাব অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায তাব এঁতিহাসিক, 
সামজিক এবং গীতিনাটকেব মত পৌবাণিক নাটকেও যথেষ্ট গান যুক্ত 
কবেছেন। 


নাট্যকাব যোগেশ চৌধুবী এবং মন্সথ বায়েব নাটকে গীতের আধিক্য 
লক্ষ্য কববাব মত। যোগেশ চৌধুবীর পৌবাণিক নাটক সীতায় বন্দীব গান, 
বনলক্ষমীদেব গান আছে । “বাবণ' এবং পবিষণপ্রিযা” নাটকে গানেব আধিক্য 
ঘটেছে। তাব বিষ্চুপ্রিষা নাটকেব গানে যেমন স্বাবোপ কবেছিলেন অন্ধ- 
গাষক কৃষ্ণচন্দ্র দেখ তেমনই মন্মথ বাষেব কাবাগাব নাটকে গীত রচনা কবে- 
ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম । 


বাংলা পৌবাণিক নাটকে গান ব্যবহাবেব ক্ষেত্রে সকল নাট্যকাবই 
মোটামুটি একটি সিদ্ধবীতি অনুসবণ কবে চলেছেন । ফলে অধিকাংশ পৌরা- 
ণিক নাটকই হযে পডেছে গীতিমস্থর । দ্বিজেন্দ্রলাল এই পথ থেকে মুক্তি দিতে 
চেয়েছিলেন ভারতীয় জঙ্গীতের সংগে পাশ্চাত্য সংগীতের একটি মিশ্রণ 
ঘটিয়ে। অথচ তাব নিজের লেখ। পৌরাণিক নাটকেও গান ব্যবহার সর্বত্র 
যথাযথ নয়। আসলে পৌরাণিক কাহিনীব ভক্তিবস এবং পুরাণ-প্রিয় দরশ'ক- 
চিত্তকে কোন নাট্যকারই উপেক্ষা করতে পারেননি । একমাত্র মধুস্থদনই 
এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ৷ 


পৌরাণিক নাটকে গান ২৪৩ 


পৌরাণিক নাট্যসঙ্গীতের বাতাবরণে সমকালীন সমাজ এবং রাজনৈতিক 
জীবনের প্রতিফলন সাধারণ ঘটনা ন! হলেও এরূপ কয়েকটি গান পাওয়া যায় 
যেগুলির ভিতর সমকালীন পরাধীনতার জালার মর্মন্তদ চিত্র উদঘাটিত। 
এই গানগুলি নিঃসন্দেহে পৌরাণিক নাটকের ওচিতো আঘাত করেছে-_কিস্ত 
তৎকালীন জাতীয় জীবনের অগ্থিগভ' পরিবেশে এরূপ ঘটা অস্বাভাবিক নয়। 


মনোমোহন বস্থব “হরিশ্চ্্র নাটকে হিন্দুমেলার (প্রতিষ্ঠা ১৯৮৬৭ ) অন্যতম 
উদ্যোক্তা মনোমোহন একটি গানের সাহায্যে সেকালের ভারতবর্ষের পরাধী- 
নতার তৈলচিত্র অঙ্কন করেছেন । -*-" 


দ্রিনেব দিন সবে দীন ভারত হয়ে পবাধীন । 
অন্নাভাবে শী, চিন্া-জ্ববে জীর্ণ, 
অনশনে তবু ক্ষীণ । 
যে সাহস বীষ নাই আধভৃমে, 
পূব গর সব খর্ব হল ক্রমে, 
চন্ত্র-সথর্য বংশ অগৌরবে ভমে 
লজ্জা-বহু-মুখে লীন | "* ** 
শশ্তশ্যামল ভারতেব,-_ 
তাঁতি-কর্ষকাব, করে হাহাকার; 
স্থতা, জাত ঠেলে অন্ন মেলা ভাঁর 
দেশী বগ্্র, ত* বিকায় ন। আর, 
হলো কি দেশেব দুর্দিন | " 
স্চ-স্কৃতা পর্যস্ত আসে তুঙ্গ হতে 
দিয়াশলাই-কাটি, তাও আসে পোতে, 
প্রদীপ জালিতে, খেতে, শুতেঃ যেতে 
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন । 


বাংলা পৌরাণিক নাটকে পাশ্চাত্যের কোরাস-বীতি যথেষ্ট প্রভাব 
ফেলেছিল। গ্রীক কোরাধে একজন গায়কের গানের উত্তর দিত যৌথ- 
গায়কদল | পরবর্তীকালে কোরাসে একদল গায়ক-অভিনেত। নেপথ্যের ঘট- 
নার বিবরণ দিত গানে__এরা নাটকের পুঝবর্তা দৃশ্যের সঙ্গে পরবর্তী দৃশ্যের 
ঘটনার সংযোগ করত গানে । ইউরিপিভিসের কোরাপ নাট্যকাছিন্ীর সংগে 


২৪৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


সম্পর্ক হারিয়ে বসতঃ কিন্তু সফোবর্লিসের কোরাস নাটকৈব ভবিষ্যৎ ঘটনাব 
আভাস দশ/কদেব দ্রিত। এইভাবে কোরাস হয়ে উঠল একটি নাট্যচবিত্র | * 


বাংল! পৌবাণিক নাটকে কোরাসের ভূমিকা কখনও নাটকেব প্রয়োজনে ; 
আবাব কখনও নাটকে তাদের কোন ভূমিকাই থাকে না। অনেক সমযই 
তাবা এবিইটল-উক্ত বিরামগীতি (110161]006 ) গেয়েছেন মাত্র । এই যৌথ 
সঙ্গীত ব্যবহাব প্রায় সকল বাংল! পৌরাণিক নাটকে আছে। 


বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণ সঙ্গীত রচনাব সময় বহু বাগ-তালের আশ্রয় 
গ্রহণ কবতেন। তাৰ ভিতব দিয়ে সঙ্গীতের উপব তাদের অন্থবাগ এবং সঙ্গীত 
সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে । এই নান! বাগ-ব।গিণী ও তাল 
ব্যবহারেব একটি ক্ষুদ্র পবিচয় দিলেই তীাদেেব সঙ্গীত প্রবণতাব পবিচয়টি 
সম্পর্কে ধাবণ! অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায-_ 


মধুস্থদন ॥ বাগিণী বাহাব--তাল জলদ--তেতালা ; 
বাগিণী সোহিনী বাহাব--তাল আভা, 
বাগিণী ঝিঝোটি-_-তাল মধ্যমান । 
খাশ্বাজ__মধ্যমান। 
পবজ কালাংডা--একতাল । 
থান্বাজ-_-যৎ 
চীন ইত্যাদি 
মনোমোহন || থট-_-কাওযালি। 
গৌভড সাবং--টিমা তেতালা। 
খট.__ টিম! তেতাল। । 
ইমন কল্যাণ__চৌতাল। 
2558 ইত্যাদি 


বাজরু্জ || বসস্ত--চৌতাল 


৭. 6015 9150109 (0০ 90010 05 16591060 25 0176 01 0) 20015 * 
1051.010 ০6 21) 110656181 1081 01 10106 ৮111015 200 910916 11) 
06 800101)5 ঠ) 06 109171767 1101 01 10110106১ ৮০ ০01 
90191)00165-? 

40115101165 10665 (05810515060 05 9 7. 806০1151), 0.9.& , 
1951, ৮১. 69. 


পৌরাণিক নাটকে গান ২৪৫ 


গিরিশচন্দ্র || ঝি'ঝিট--আডাখেমটা। 
বাড়োয়া মিশ্র একতাল। 
ধানি মিশ্র--একতাল | 
বেহাগ-যৎ্। 
টোড়ী-_টিমে তেতালা । 
পাহাড়ী পিলৃ--খেমট]। 
পঞ্চম__তেওরা। 
ইমন কল্যাণ-ঝাপন্তাল | 
দেশ__কারফা। 
সারংগ- তেওরা | 
বেহাগ--চৌতাল | "ইত্যাদি 
দ্বিজেন্দ্রলাল || ইমন কল্যাণ-_দাদর]। 
মিশ্র দেশ-__একতাল। 
ভৈরবী রাগ-_ত্রিতাল। 
'-ইত্যাদি। 


কথা এবং স্থরের সার্থক মিলন ঘটিয়ে পৌরাণিক নাটকে সুন্দর গান 
লিখেছেন গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল । ভারতীয় সঙ্গীতশান্ত্রকে অস্বীকার করে 
নয় বরং তাকে আম্মস্থ করে জনরুচিব প্রতি শ্রদ্ধা রেখে উভয় নাট্যকার গান 
রচনা করেছিলেন বলেই তাদের শাট্যচরিত্রের মুখের গান দর্শকদের মুখে 
প্রসারিত হয়েছিল । দ্বিজেন্দ্রোন্তর বাংলা পৌরাণিক নাটকের জঙ্গীতে রাগ- 
রাগিণী এবং তালের স্থ্স কারুকার্য মন্তহিত হয়েছে । অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক যৃগে নাট্যস্গীতের জায়গায় নাট/সংলাপ একান্ত মুখ্য হয়ে উঠেছিল 
বলেই মার্গ সংগীতের ধশাচে মনোরম নাট্যসংগীত রচনার উৎসাহে ভাটা 
পড়ে যায়। 


দাম পরিচ্ভডেছ 


পৌরাণিক নাটকে চরিত্র ॥ 


সাহিতাকর্ষেব বিভিন্ন ধারার গঠনশৈলীর তুলনায় নাট্যধারার গঠনশৈলী 
যথেষ্ট জটিল। ওপন্তাসিক, কবি অথবা প্রাবন্ধিক তাদের বধিত বিষয়কে 
নিজ মননের আলোকম্পর্শে বর্ণনা করে যান, কোন নির্দিষ্ট অবয়ব-রীতি 
অনুসরণ তাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শয় । কিন্তু নাটক রচনাব সময় অঙ্থ-দৃশ্তা- 
সঙ্জা» সংগীত, সংলাপ এবং রসেব প্রতিষ্ঠায় যেমন নাট্যকাবকে সদা সচেতন 
থাকতে হয় তেমনই কাহিনী এবং চবিত্রকে ছুটি সমান্তরাল রেখায় এগিয়ে 
নিয়ে যেতে হয়। নাটকের কাহিনী এবং চবিত্রই প্রাণ-_নাট্যকার আমাদের 
মত সম্মুখ সারির দশ'কমাত্র। যে নাটকের কাহিণী যত বেশী জটিল এবং 
চরিত্রসমূহ যত বেশী ছন্বদীর্ণ, সেই নাটক ততবেশী প্রাণবন্ত । নাট্যকাহি নীব 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় চমৎকারিত্বে এবং আবেগে নাট্য-চবিত্র যতবেশী দোলা- 
গনিত হয়, উপন্যাস অথবা আখ্যানকাবো চরিত্রের বিকাশে সে স্থযোগ 
থাকেনা । নিরবচ্ছিন্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্র ধাঁবে ধীরে তার মনের 
অন্দরমহলের ছ্বারটি উন্মুক্ত কবে দেয় এবং কখনও মহৎ, কখনও অসৎ কখনও 
বা ভাল-মন্দ মিশ্রিত চরিত্রের নাট্যপরিণতি দেখে দর্শক তৃপ্তিব আনন্দ উপভোগ 
করে । এমনও দেখা যায় যে, নাট্যকাব সুন্দর কাহিনী নির্বাচন করেছেন, 
গভীব নাট্যবসেব জন্য সুন্দর সংল।পও ব্যবহার করেছেন কিন্ত চরিত্রের বিকাশ 
সমভাবে না হওয়ায় নাটকটি কামা পরিণতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। সুতরাং 
দেখ| যায় নাটকে কাহিনীর যেমন স্থান, চরিত্রেরও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । 


কাহিনী এবং চরিত্র__নাটকে এই ছুটি মুখ্য উপাদানের ভিতর কোনটির 
স্থান উচ্চে এ নিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচক এবং নাট্যকারগণ নানা মত প্রকাশ 
করেছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাটকের নায়কের স্বরূপ এবং লক্ষণ নির্দিষ্ট 


পৌরাণিক নাটকে চরিত্র ২৪৭ 


করে দিলেও কাহিনী এবং চরিত্রের ভিতর কোনটির গুরুত্ব বেশী সে সম্পর্কে 
নিশ্চিত কোন অভিমত দেননি । 


বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক বিচারে দেখা যায়, 
কাহিনীই এই নাটকগুলিতে নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে সক্রিয় এবং চরিত্রগুলি 
কাহিনীর আবর্তে পড়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে । সেজন্য এই শ্রেণীর 
নাটকে কি অতিমানব, কি ব্যক্তিচরিত্র--এর কোনটিরই একটি নিটোল নাট্য- 
চরিত্রর্ূপে বিবর্তন সম্ভব হয়নি । অবশ্য রতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের 
সম্পর্কে এই উক্তি সর্বত্র সম্ভব নয় । 


নাটাশাস্ত্রের বিদগ্ধ পণ্ডিত এ্রারিষ্টটল কাহিনীকেই নাটকের আত্মা বলে- 
ছেন । তাব মতে জীবনের কাহিনী নিয়েই নাটক হাজির হয় এবং সেইজীবনের 
আগাগোড়াই ঘটনাময়। জীবনেরই স্থত্র ধরে আসে চরিত্র (%01087500 
001169 1 2 90510181% (9 16 20610105.১+)। এ্যারিষ্টুল বলেছেন যে, 
একমাত্র স্রচারু কাহিনীই ভাল ট্রাজেডির জন্ম দিতে পারে । তিনি আরও 
জোব দিয়ে বলেছেন যে, চরিত্রের অভাবে ভাল করুণ-রসাত্মক নাটক লেখা 
যায় কিন্ত করুণ-রসাত্মক কাহিনীর অন্ষুপস্থিতিতে ভাল চরিত্রের সাহাযোও 
ট্রাজেডির ঘনীভূত রসস্থ্টি অসম্ভব | এই প্রসঙ্গে তর বক্তব্য হল--“4827 11 
900 91118 [0580161 ৪, 52 ০01 9086010999 63010195910 ০৫6 ০1181980161 
2100 ৬/6]] 90151160 11) 0091100 01 0100101) 2110 00981) 900 ৮411] 1801 
[01০90006 695917019] 0195 ০6০65 176911 5০ 61] 83 ৬10) £& 
[0189১ ৬1101) 1109৬/9৬০1, 0010101) 11 (11656 16906019, 965 1025 & 
0106 210 21690102119 ০0175000160 110106105.” গ্রীক ট্রাজেডি ও 
সেক্সপীয়রীয় নাটক থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যস্ত রচিত নাটকে 
ঘটনার স্থানটি অপ্রিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান । 


অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ নাট্যসমালোচক জন ড্রাইডেন এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সমালোচক হেলকি আর্থার জ্রোনস্--এরা দুজনেই 
এযারিষ্টটলের মত থেকে দ্বরে সরে গিয়ে বলেছেন নাটকের প্রধান উপকরণ হল 
চরিত্র । নাটকে ঘটনার বর্ণনা আডম্বরের সংগে করা হল কিন্তু চরিত্রের প্রতি 
নাট্যকারের দৃষ্টি নেই__সরেক্ষেত্রে নাটকটিতে অতিনাটকীয়তা স্যষ্টি অবস্থস্তাবী । 
হাডসনও বলেছেন-_ 


২৪৮ বাংল সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


5501181900011520101) 15 0116 168119 10100810161718] 810৫ 1990176 
61910210010 (06 51620006958 01 218 018112610 ৬1০0110, ৯ 


প্রকৃতপক্ষে নাট্যকাহিনীর রসের বিকাশ ঘটে কাহিনীর মধ্য দিয়ে এবং 
বক্তব্য অথবা ভাবের বিকাশ ঘটে চরিত্রের মধ্য দিয়ে । ঘটনাহীন চরিত্র 
যেমন নাটকে কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন] তেমনই চবিত্র-হীন 
ঘটনাও প্রকৃত রসমোক্ষণে অসার্থক | সেক্সপীয়রের নাটকের প্রকৃত প্রাণবস্ত 
লুকিয়ে আছে অসাধারণ চরিত্রস্থষ্টির দক্ষতার উপর । জুলিয়াস সীজারের 
এতিহাসিক কাহিনীর অগ্রগমনেব পাশাপাশি ক্রটাস, ক্যাসিযাস, ক্যাল- 
পুণিয়া, আযাণ্টনি ইত্য।দি চরিত্রের নান! মানসিকতার চমৎকার বর্ণনাই 
নাটকটিকে উচ্চমূল্য দিয়েছে । হামলেটের অন্তদ্ঘন্্, শ[ইলকের জিঘাংসা, 
ডেসডিমনার নিকষিত হেম প্রেম ইয়াগোর চক্রাস্ত নানা নাটকের কাহিনীকে 
জটিল ঘৃর্ণির মুখে পৌছে দেয় এবং দর্শকের রসবোধ এক অনির্বচণীয় স্ুখস্বাদে 
ভরপুর হয়ে ওঠে । ন্ৃতবাং একথা নিদ্ধিধায় বলা যায় যে সার্থক নাটকের 
জন্য প্রয়োজন কাহিনী ও চরিত্রের ভিতর সুষ্ঠ সমন্বয় সাধন । 


নাট্যপাহিত্যের অন্যান্য শাখার চরিত্রগুলিব সংগে তুলনায় পৌরাণিক 
নাটকের চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র শ্রেণীর । এতিহাসিক নাট্যকার তার ণ২০1081- 
0০177981960) অধিকারের সাহায্যে এতিহাসিক চরিত্রে একটি নির্দিষ্ট 
সীমা পর্যন্ত কল্পনার তুলি টানতে পাবেন। সেক্সপীয়র থেকে শুরু করে 
দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত সকল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নাট্যকার এতিহাসিক নাটক রচনায় 
সেই অধিকারের পূর্ণ সদ্যবহাব করায় তদের স্থষ্ট এতিহাপিক চরিত্রগুলি 
কেবলমাত্র ইতিহাসের চবিত্র হয়ে থাকেনি, নাটকের জীবন্ত চরিত্রের সত্য- 
মূল্যও অর্জন করেছে। সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে চরিত্রস্থষ্টির সময় 
নাট্যকাব শ্বেচ্ছাধিহার করে থাকেন। তারা খুশীমত চরিত্রগুলিকে পোষাক- 
পরিচ্ছদ পরিয়ে দেন, ইচ্ছামত তাদের মুখে সংলাপ বসান-_চরিত্রগুলির 
পরিণতিও নাট্যকারদের ইচ্ছাশক্তি-নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে যদি অতিনাটকীয়তা 
স্ষ্টির কোন সুযোগ নাট্যকার না নেন তা হলে সমালোচকদের আর কিছুই 
বলার সুযে।গ থাকে না। 
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পৌরাণিক নাটকে চরিত্র ২৪৯ 


পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে সমালোচকরা চরিতরস্্টর সময় কল্পনার 
স্বাধীনতা-প্রয়োগে কোন স্বযোগ দিতে রাজী নন। পৌরাণিক নাটকের 
চরিত্রগুলি একাস্তই সিদ্ধ চরিত্র--কয়েক হাজার বছরের একনিষ্ঠ চর্চায় পুরাণের 
চরিত্রগুলি তাদের নির্দিষ্ট স্ভাব নিয়ে পুরাণপ্রিয় মানুষদের মনে জাগরনক। 
রাম, লক্ষণ, সীতা, যৃখিষ্ঠির, ভীম, অর্জন, দ্রৌপদী অথবা রাবণ, বিভীষণ, 
সাবিত্রী, সত্যবান, নল, দময়স্তী, শ্রীবৎস, চিস্তাঃ গ্রুব, প্রহ্লাদ, হরিশ্চনদ্র_ 
প্রভৃতি অজন্র চরিত্রের ভিতর যে চরিত্রটিকেই ম্মরণ করা যাক না কেন সংগে 
সংগে রামায়ণ, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের পৃষ্ঠায় বণিত এই চরিজ্রগুলি 
তাদের সকল দৌষ-গুণ শিষে আমাদের দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠেন। আজন্ম- 
লালি৩ আমাদের সংস্কার এ চরিত্রগুলির সিদ্ধ বৈশিষ্ট্যগুলির কোন বিচ্যুতি 
দেখলে তাই আহত হয়। মধুস্থদীনেব মেধনাদবধ কাব্যে পৌরাণিক চরিত্রের 
রূপাস্তরণ উনবিংশ শতাব্ধীব যুগন্ধর কবির সার্থক চিন্তার প্রতিফলন হলেও 
পুবাণের বিচারে “মেঘনাদবধ? সার্থক মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারেনি । পৌরা- 
ণিক নাট্যকারের ক্ষেত্রে তাই ত্যন্ত সতর্কতার সংগে চবিত্র স্ষ্টি করতে হয়। 


পুরাণ এবং নাটকের জগৎ ছুটি বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। পুরাণ দেব 
বা দেবান্ুগৃহীত চরিত্রের ভক্তিপ্রণত ম্বভাবকে অস্কিত করেছে। দেবচরিত্রে 
কোন দ্বপ্বের অস্তিত্ব নেই কেননা তাদের কাজ্কিত সকল বিষয়ই তাদের 
হাতেব মুঠোষ থাকে । দেব চরিতো কোন দুঃখ যদি দেখাও দেয় তবে তা 
একান্তই সাময়িক__্বগর্শয় জ' নে শেষ পধস্ত আণন্দ এবং সুখের নির্মল ঝর্ণা- 
ধারা প্রবাহিত হয়। পুরাণে চরিত্র- সে যতই ভাল অথবা মন্দ হোক না 
কেন-_একান্তই ভক্তিবাদী, খিশ্বাস-গুবণ। পুবাণের কোন চরিত্রই শেষ 
পর্যন্ত ছন্বমুখর নয়, জীবন-যন্ত্রণায় কাতর নয়। 


অপরদিকে নাটক উপহার দেয় রিক্ত এবং অসম্পূর্ণ চরিত্রকে, যে চরিত্র 
জীবনে অপ্রাপ্তি, দৈন্ত এবং গ্লানির সঙ্গে সর্ষশ্তি দিয়ে সংগ্রাম করে কখনও 
জয়ী ভ্য়, কখনও পরাজয়ের সমুদ্র-আবর্তে ঘুরে মরে। এই টিরকালের 
ঠার্দ সদ্দাগরের দল জীবনের অতলম্পর্শ গভীরতার দিকে আমাদের নিয়ে যায়। 
পুরাণের মায়াকাজল চোখে দিয়ে নয়, বাস্তব জগতের ছুঃখ-কষ্টের অনুভবশক্তি 
দিয়েই নাট্যদর্শকরা চরিত্রের গভীরে দৃষ্টিপাত করেন । পুরাণের চরিত্রের সঙে 
নাটকের চরিত্রে এখানেই প্রত দুরত্ব । বাংলা! সাহিত্যে অজন্র পৌরাণিক 


২৫ বাংলা সাভিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নাটক লেখ! হয়েছে সত্য অথচ সেই তুলনায় তার সাফল্যে ভাগাবটি যে 
অত্যন্ত দীন তার পিছনে আছে এই পৌবাণিক চবিত্রে নাট্যগুণের অভাব ! 


বাংলা সাহিতোব অধিকাংশ পৌরাণিক নাটক এক অর্থে নায়কহীন। 
নায়কের সংজ্ঞা নিদেশি করতে গিয়ে আলংকারিক বিশ্বনাথ বলেছেন-_ 
“আলম্বনং নায়কাি ত্তমালক্্যরসোদ্গমাৎ ****তত্র নায়ক । এই নায়কই 
সমগ্র নাটকীয় কাহিনীব স্থত্রধার। তিনিই ঘটনাব ফল ভোগ কবেন, কাহিনীর 
কেন্দ্রে অবস্থান করে অন্যান্য চবিত্র এবং কাহিনীব নিয়ন্ত্রণ কবেন। সার্থক 
নাযক চরিত্রে সেজন্যই যেমন স্বাভাবিক বিকাশ কাম্য, তেমনই কাম্য তাব 
চরিত্রে ব্যক্তিত্ব এবং জীবন-সংবাগের যথাযথ ক্ফুবণ। বাংলা এতিহাসিক 
এবং সামাজিক নাটকে নায়ক চবিত্রেব বিকাশ ততটা সম্ভব হয়নি। 


পুবাণ-নির্ভব কাহিনীতে নায়ক চবিজ্রেব বিকাশে অস্থুবিধা হল এই যে, 

পুরাণের নায়ক মর্ঠ্যবাসী মান্তষেব মত জমস্তায় আকুল ভলেও শেষ পযন্ত সব 
সমস্যারই সমাঞ্থি ঘটে। দেব চবিত্রই হোক অথবা দেবাঞ্নগৃহীত চবিত্রই হোন 
_শেষ পর্যস্ত তাবা কেউই যন্ত্রণা নীল হযে থাকেননি । গিবিশচন্দ্রেব 
“সীতাব বনবাস+ “বামেব বনবাস+*, “সীতাহবণ” ইত্যাদি কোন নাটকেই বাম 
চবিত্রেব প্রকৃত দ্বন্দক্ষব হৃদয়ের ছবি ফোটেনি | সীতার বনবাস নাকে 
তৃত্তীয় অঙ্কে তৃতীয গর্ভাঙ্কে বামচবিত্রে যে তীব্র অন্থদ্বন্দেব স্ষ্টিব 
সুযোগ ছিল তা নাট্যকাব গ্রহণ কবতে পাবেননি । একই গভাঙ্কে পীতাব 
হীন চবিত্র সম্পর্কে লক্ষ্মণেব প্রতি বামেব উক্তি 

সবল তোমাৰ প্রাণ 

জান না নাবীব বীতি ভাই বে লক্ষ্ষণ। 

মোহিনী মায়াব ছলে 

আছিন্থু আচ্ছন্ন ভাইঃ 

তে'ই সাপিনীরে হদে দিলু স্থানঃ 

নিজ শিব ভাঙ্গিছ চবণ-ঘায় | ** *** 


দীতাব চরিত্রহীনতার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেতেব অব্যবহিত পরেই রামের 
স্বগতোক্তি পৌবাণিক বাম চবিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিবেখ হলেও নাটকের নায়ক 
চরিত্রের পক্ষে তা শোভন নয়। চতুর্থ অস্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সীতার পাতাল- 
প্রবেশ । অতঃপব রাম চবিজ্তে ষে ছন্দ ও মর্মভেদী হাহাকাব প্রকাশের সুযোগ 


পৌরাণিক নাটকে চরিত্র ২৫৯ 


ছিল তা রামের মূচ্ছার ফলে অপূর্ণ রয়ে গেল। পুরাণের আক্ষরিক অশুসরণ 
করার ফলে গিরিশচন্দ্রের নায়ক চরিত্রের এভাবেই সংকোচন ঘটেছে । 


গিরিশচন্দ্রের তিনটি অতি জনপ্রিয় নাটক “জনা*, 'পাগ্তব গৌরব” এবং 
“পাগুবের অজ্ঞাতবাসঃ এক কথায় নায়কহীন। যদ্দি ধরে নেওয়াও যায় যে 
জনাকে নাট্যকার সী-ট্রাজেডি শ্রেণীর নাটক করতে চেয়েছিলেন বলেই কোন 
পুরুষ চরিত্রকে প্রধান করেননি তা হলেও শেষ নাটক ছুটি সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে 
যায় । পাগণডবগোৌরব এবং পাগুবের অজ্ঞতবাস নাটকের নায়ক সম্ভবতঃ 
দেবতা কৃষ্ণ__কারণ তার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ইত্যাদিকে আশ্রয় করেই এই 
নাটক ছুটির অন্যান্য চবিত্র চলাফেরা করেছে । অথচ নাট্যকার পাগুবগৌরব 
নাটকে কৃষ্ক চরিত্রটিকে অঞ্চল বেখেছেন। অশ্বিনী-ভরণ এবং যুদ্ধপ্রস্তরতির 
সংবাদই মাত্র শোনা গিয়েছে কিন্ত এ ছুটির সংঘটন না হওয়ায় কোন ৮পিজ্রেবই 
বিকাশ হলনা । অথচ পাগুবগৌবধবে ভীম চরিত্রে নায়কোচিত শক্তি দেখা 
দিয়েছিল ন।টকের একাধিক স্থানে । স্ুভদ্রাকে তিনি বলেছেন-_ 


সযতনে রাখ দেবী, আশ্রিতে আবাসে 
ধন্য ধন্য পাগুব-কুলের তুমি নারী, 
ধন্য তৃমি যাদব-ঝিয়ারী ! 
যদ্যপি বিরোধ কতৃ কৃষ্ণ সনে হয়, 
সম্ভব এ নয়, 
রক্ষিব শরণ' তে প্রতিজ্ঞা আমার | ***** 
(২/১) 


যুধিঠিরের আদেশ তিনি অস্বীকার বনতে পারেন ন| সত্য কিন্তু হৃদয়ে 
তার প্রচণ্ড দন্দ__ 
রাজ আজ্ঞা লজ্ঘিতে না পারি । 
অসম্ভব সম্ভব সকলি ভবে-- 
যাবে ধনঞ্রয় কৌরব সভায়, 
দীনভাবে যাচিতে আশ্রয়-_ 
ত্রিভুবনে এ কথা কি প্রত্যয় করিত কতু? 
দ্বণা হয় মনে 7; 
কিন্ত রাজ আজ্ঞা ঠেলিব কেমনে ? 


২৫২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ধর্মরাজ অনুগামী আমি ১-- 

নহে এতদিন নহে কি দারুণ অপমান 

হৃত পাশ-ক্রীডা স্থলে কৌরব সংহাব | " 

(২/৫) 
তুলনামূলক বিচারে পাগুবের অজ্ঞাতবাস নাটকে ভীম চবিত্রে নায়কো- 

চিত দ্বন্ব অনেক বেশী । কীচকবধেব সঙ্গে সঙ্গে যদি নাটকের যবনিক নেমে 
আসত তা হলে ভীম চরিত্রে নায়কের মর্শাদা প্রকাশের স্থযোগ থাকত। 
কিন্ত যেহেতু পাটকটির নাম পাগুবেব অজ্ঞাতবাস তাই নাট্যকাহিনী আরও 
বিস্তৃত হয়েছে এবং সেই অ*শে অজুনি প্রাধান্য পেয়েছেন । ভীম এবং 
অঙ্ভ্নি উভয় চবিত্র সমগতিতে অগ্রসব হওয়ায় এই নাটকটিতেও যথার্থ নায়ক 
চরিত্রেব পুর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটেনি । 


শ্রীকষ্ণে মত আব একটি চবিত্র অধিকাংশ বাংলা পৌবাণিক নাটকে 
উপস্থিত, তিনি অজু । আশ্চযেব বিষয় হল এই যে, অজ্ু'ন চরিত্রটি কোন 
নাটকেই নায়কের গুণাবলী লাভ কবতে পাবেনি । আরাচবণেব ভদ্দরার্জুন, 
হবচন্ত্রের কৌবব বিযোগ, গিবিশচন্দ্রের পাগুবেব অজ্ঞাতবাস, ক্মীবোদপ্রসাদেব 
নব নাবাঁষণ, অপবেশচন্ত্রের কণা্জুণ প্রভৃতি আরও অনেক নাটকেই অর্জনে 
একটি বিশেষ ভূমিকা গাবলেও সেই ভূমিকা নাটকেব নায়কেব সক্রিয় ভূমিকা 
নয। এব প্রধান কাবণ হল অর্ভ্শেব অধিকাংশ কর্ষের পিছনে যে সর্বশক্তিমান 
রুষ্েব ননৃশ্য হস্ত সক্রিয় জে কথা শাট্যকাবগণ জানাষ দিতে ভোলেননি। 


মহাভাবতে এবং বাংল। পৌবাণিক নাটকে সবাপেক্ষী জীবন্ত, ছন্দমুখব 
চবিত্র হলেন কণ। অপবেশচন্জ্র এবং ক্ষীরোদপ্রসাদদেব নাটকে কণ চবিত্রেব 
উপব নাট্যকাৰদেব জহান্ুভৃতি প্রস।বিত হওয়ায় কণ নাটক ছুটিব ায়ক হতে 
পেবেছেন। অপবেশচন্দ্রেব কর্ণ নাটকেব স্থচনা থেকে পরিণতি পযন্ত দৈব- 
শিপীডনে ক্ষতবিক্ষত-পবিবেশেব সঙ্গে সংগ্রাম কবেও তিনি শেষ পর্যন্ত 
পবাজিত। কর্ণাভ্ূশ নাটকে তপবেশচন্দ্র নিষতিকেই প্রাধান্য দিলেও কর্ণ 
চবিত্রেব মানবিক দিকটি তাঁব দৃষ্টি থেকে সবে যানি । নাট্যসাহিতোর 
জ”নক সমালোচক মন্তব্য কবেছেন-__ 
কর্ণাজূঁনের কর্ণ শক্তিমান, বীবপুকষ বটে, তাহার কার্ষেব মধ্যে 
দুর্যোধনের প্রতি বন্ধু-প্রীতি ভিন্ন অন্য কোন মহৎ উদদোশ্ 


পৌরাণিক নাটকে চবিত্র ২৫৩ 


নাই।-"*অপরেশচন্দ্রের কর্ণারূঁনের কর্ণের মৃত্যুতে একটি নির্মম 
নিয্নতি-নির্ধযাতিত মহামানবের শোচনীয় মৃত্যু হইল বলিয়া 

দর্শক চোখের জল ফেলিবার অবকাশ পায়ন1।২ 
এই মন্তব্যের একস্থানে “মহামানব” শব্দটি ব্যবহ।রেব সঙ্গত কারণ কখনই 
বুঝে ওঠা যায়না। আসলে টাাজেডিব নায়কেব উদ্দান্ততা টাাজেডি রসের 
পথে বাধা হতে পারেনা । মহাভারতের কর্ণ চরিত্রে যে টাজেডির উপাদান 
কম নেই এ কথা মহাভারতের পৃষ্ঠা খুলে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ন]। 
মহাভারতের কর্ণ চরিনে মানবিকতার স্পর্শসঞ্চরণের ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের 
কর্ণ চরিত্রের সাফলা নির্দেশ করতে গিয়ে এ সমালোচক অপরেশচন্দ্রের কর্ণ 
চরিত্রকে “অন্যায়ের সমর্থনকারী * নীচচরিত্র ব্যক্তি”* এ আখ্যায় ভূষিত করে 
সমালোচকের নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন থেকে দ্বরে সরে গিয়েছেন। এ কথা 
সত্য যে, ক্ষীরোদপ্রসাদের কর্ণ চরিত্রে নাট্যকার অনেকখানি ছন্দ প্রয়োগ 
করতে পেবেছেন কিন্তু একথাও সত্য যে, ক্ষীরোদপ্রসাদের ভপর গিরিশচন্দ্রের 
যথেষ্ট প্রভাব থাকায় কর্ণ চরিত্রে কৃষ্ণতক্তির যে প্রবাহ বয়েছে তাই নর- 
নারায়ণ নাটককে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর টাজেডি-গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছে। 
তবে এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে, উপরোক্ত নাট্যকারদ্র হাতেই আমরা 

পৌরাণিক নাটকের নায়ক চরিত্রের আংশিক সম্মান পেয়েছি । 


ভারতীয় পুরাণে রোমান্দের প্রশ্রবণ বিভিন্ন কাহিনী ও চরিত্রের আশ্রয়ে 
কথনও কখনও খথেষ্ট রীন। বাঙালী যে চিররেমান্টিক তার পরিচয় মধ্যযুগের 
কাব্যসাহিত্য এবং উনবিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়৷ যায় । 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্ীর পৌর।ণিক ন'টকে একশ্রেণীব রোমান্টিক চরিত্রের 
সাক্ষাৎ মেলে যারা নাটকের দায়িত্ব সব্ত্র পালন না করেও দর্শকদের মন 
আকর্ষণ করতে পারত । এই রোমান্টিক চরিত্রগুলি মানবজীবনের কামনা- 
বাসনা, চাওয়া-পাওয়া॥ আশা-নিরাশায় কম্পিত জীবনের প্রতি এই 
চরিত্রগুলির ভালবাস নিবিড়। অথচ প্রায়শঃই দেখ। যায় নাট্যকারদের সহা- 
মুভূতির অভাবে এই চরিত্রগুলির পুরোপুরি টিকাশ হয়নি । হয়ত পৌরাণিক 
নাটকে ভক্তিঃ বিশ্বাস এবং সংযম তাদের চিস্তাধারায় বাধা স্থটি করেছিল । 
২। বৈদ্যনাথ শীল £ বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারণ, কলিকাতা, 

পৃঃ ৪৮৫ 

৩। তদেবঃ পৃঃ ৪৮৬ 


২৫৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


মধৃস্থদনের বিশিষ্ট নায়িক। শত্রিষ্ঠা। নাট্যকার তার সমস্ত সহাম্থভূতি উজাড় 
করে এই চরিজ্রটি একেছেন। ছুঃখের তপন্তায় শগিষ্ঠ। সার্থক তপতী। রাজা 
যযাতির প্রতি শমিষ্ঠা যে নীবব প্রেমেব অধ্য সাজিয়েছিলেন তার পূর্ণতা 
ঘটল শেষ পর্যস্ত -- 


শমিষ্টা || (ম্গগত) হাহ্ৃদয়। তোর মনোরথ এতদ্দিনেব পৰব কি সফল 
হবে? (প্রকাশে ) হে নরনাথ ! আপনি এ দাসীকে ক্ষমা 
করুন ! আমা প্রতি এ বাক্য বিডস্কন1 মাত্ত। 


বাজা || প্রিয়ে, আমি স্্যদদেব ও দিগ্মগুলকে সাক্ষী কবে এই তোমাব 
পাণিগ্রহণ কবলেম, ( হস্তধারণ ) তুমি অগ্যাবধি আমাব বাজ- 

মহিষী পদে অভিষিক্তা হলে । 
( ৩/৩) 


এবপৰ একে একে গোপন বিবাহ, তিন পুত্রেব জন্ম এবং শেষ পর্যস্ত 
শুক্রাচার্ধেব অভিশাপে যযাতিব জবা । শমিষ্ঠা সব হা কবেছেন--পবিশেষে 
দুঃখের সাধনায় জয়ী হযেছেন | দেবযানী প্রধানা মহিষী হলেও নাট্যকাব 
এজন্বই নাটকেব নামকবণ কবেছেন «শমিষ্টা 1 শমিষ্টাব মধ্যে চিবস্তনী 
ভারতীয় নাবীর আদশ যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনই মধুস্থদ্ননেব কল্পনাব 
সিংহভাগও চবিভ্রটি আত্মসাৎ কবে নিয়েছে 15 


বাংল! নাট্যসাহিত্যেব ছুটি উল্লেখযোগ্য রোমাণ্চিক চবিত্র হল ভীম্ম ও 
অশ্বা। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ--উভয় নাট্যক্কাব মহাভাবতেব জ্ঞান- 
তাপস, জিতেক্রিয় ভীম্মকে কেন বপতাপস কবলেন এবং মানবজীবনের 
কামনা-বাসনাব পবিচ্ছদ পবিয়ে নাটকে উপস্থিত কবলেন এ প্রশ্ন মনে জাগে। 
বিংশ শতাব্বীব মানবতাবাদী চিন্তাধারা, কাম-জীবনের উপব ফ্রয়েভীয় 


৪. *শমিষ্ঠ। চবিভ্রটিতে এক প্রশাস্ত কল্যাণময়ীর রূপ আত্মপ্রকাশ কবেছে।"*' 
এ জাতীয় চরিত্র কল্পনা মধুস্থঘনেব নিজন্ব। সংস্কৃত নাটকের কোমলপ্রাণ 
মুগ্ধ! নায়িকার আদর্শটি এক্ষেত্রে অনুস্থত হলেও, চিত্তের সর্ব সংক্ষোভ 

ংহরণ করে প্রশাস্তি অবলম্বন এবং পবম শত্রসম্পর্কেও কল্যাণচিস্তা কবি 
স্বযং কল্পনা করে নিয়েছেন ।***এই সর্বংসহা ভাবটি ভারতীয নারীত্বের 
আদর্শরূপে বহু প্রাচীন কাল থেকেই পুজিত হযে আসছে ।, 


__ ক্ষেত্র গুধু : নাট্যকাব মধুস্থদন, কলিকাতা, 


পৌরাণিক নটকে চরিত্র ২৫৫ 


মতাদর্শের প্রসার ইত্যাদি নাট্যকারছ্বয়ের চিন্তায় ছিল কিনা জানিনা তবে 
জানি ভীম্ম চরিত্রের নব-মুল্যায়ণ তার করেছিলেন । উভয় নাট্যকারের নাটকে 
অঙ্কিত ভীম্ম যেমন মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ ভীম্ম নন। তেমনি অন্বাও মহাভারতে 
বণিত অন্বা নন। 


তবে রোমান্টিক চরিত্রের বিচারে এই ছু"ট চরিত্র অনবগ্য। 


অবশ্ত পৌরাণিক নাটকে এই শ্রেণীর চরিত্র যে পূরাণ-রস ক্ষুপ্ন করে সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । অন্বা এবং সত্যবতী চরিত্রে মানবী ধর্ম আরোপ 
করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রল।ল ভীম্ম এবং ব্যাসজননী চরিত্রে কলঙ্ক ছু'ইয়েছেন__ 
তেমনই ক্ষীরোদপ্রসাদের অ্বা যথার্থ প্রেমে মাধুষ নিয়ে সৌবভ ছডাতে 
পারেননি । ছুটি নাটকেই অম্বা প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বিচারিণী--প্রকত প্রেমের 
অভাবে এই চরিত্রের সংলাপে যতই রোমান্সের স্বর মর্মভেদ্দী হোক না কেন, 
চরিত্রটি একনিষ্ঠ প্রেমিকা হিসাবে হাজিব হতে পারেনি । 


অবিমিশ্র ভক্তিবাদ পৌরাণিক নাট্যচরিত্রকে যে বারংবার বিকশিত হুওয়ার 
পথে বাধ! দিয়েছে বাংল! সাহিত্যে তার উদাহরণ প্রচুর । রাজকৃষ্ণ রায়ের 
এবং গিরিশচন্দ্রের প্রহলাদ, গিরিশচন্দ্ের নীলধ্বজ, দ্বিজেন্্লালের ভীম্ম এবং 
ক্ষীরোদপ্রসাদ্দের পদ্মাবতীর স্তায় আরও অনেক চরিত্র কৃষ্চভক্তির রসে আর্ত 
হয়ে নাট্যচরিত্রের আদশ' থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়েছেন। রাজকৃষের প্রহ্লাদ 
জন্ম থেকেই কৃঞ্চভক্ত বলে এ টবিত্রে কোন ছন্দ নেই । গিরিশচন্দ্রও এই ক্রুটি 
থেকে মুক্ত নন। একান্ত ভক্ত চরিত্র যে কোন নাটকেরই মুখ্য চরিত্র হোক 
না কেন নাটকীয় চরিত্রের সজীবতা লাভ করতে পারেনা । 


গিরিশচন্দ্রের জনা নাটকের নীলধ্বজ নাটকের শুরু থেকে শেষ পধস্ত একান্ত 
কৃষ্ণভক্ত চরিত্র । নাটকের স্থচনাতেই তিনি অগ্নির নিকট প্রার্থনা করেছেন. 


কল্পতরু যদি তুমি দেব বৈশ্বানর, 
দেহ বর, 
যেন নটবর নবঘন-কায় 
বাশরি-__বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম 
নর-রূপী নারায়ণে পাই-দরশন | 
(১/১) 


২৫৬ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


জনা এবং প্রবীর যাই চাননা কেন নীলধ্বজ স্পষ্ট বলেন-_'জেনে শুনে 
করিব না নারায়ণে অরি।+ তার রব লক্ষ্য হল-_কুষ্ণের রাজীব পাস লইব 
আশ্রয়”। প্রবীরের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হল, জন! পুত্রেশোকে উন্মার্দিনী) কিন্ত 
নীলধ্বজের পিতৃ-সত্তা বা পতি-সত্বা বিচলিত হল না, তার ভক্ত-সত্তা 
কের আগমন সংবার্দে উৎফ,ল্প হয়ে উঠল-_ 


যাও, মস্ত্রিবর 
সত্বর প্রদান আজ্ঞা সাজাতে নগব ।**" 
গ্রজাগণে মহোৎসব করুক সকলে, 
ঘবে ঘরে হয় যেন হবি-গুণগান । 
€৪/৩) 


অপার কষ্ণভক্তি যেমন গিরিশচন্দজ্রের নীলধ্বজ চবিভ্রটিকে ভাবেব বাহন 
মাত্র করেছে এবং চরিত্রটিকে সজীব হয়ে উঠতে বাধা দিয়েছে তেমনই ক্ষীরোদ- 
গ্রসাদের “নর-নারায়ণঃ নাটকেব পদ্মাবতী চরিত্র সম্পর্কেও এই একই কথা বল। 
যায়। পদ্মাবতী স্বামীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে উতৎকন্তিতা হন সত্য কিন্ত কর্ণেব 
বিপদের মুল কাবণ যে কৃষ্ণ । তাৰ প্রতি পন্মাবতীব অসীম ভক্তি। এই ছুটি 
বিরুদ্ধশক্তির আকর্ষণে ফলে পদ্মাবতী চবিত্রে যে ছন্থ*সংঘাত ফুটে ওঠার 
যোগ ছিল নাট্যকাব ত] গ্রহণ না কবে কর্ণের মৃত্যুব পব পদ্মাবতীকে প্রায় 
কষ্ণযোগিনীতে পরিণত করেছেন । শক্রসৈন্তের আনন্দ-উল্লাস শুনে যেখানে 
তর ব্যথায় স্তত্ভিত। হওয়ার কথা সেখানে তিনি পুত্র বুষকেতুকে বলেন-_ 


ভয় কি--ভয় কি-__পাগুব-্উল্লাস বঙ্গে 

উল্লাসে উঠুক নেচে হৃদয় তোমার। 

ওরে বৎস, পিত। তব ব্রি-জগত মাঝে 

যেখানে য1 ছিল তাব সমস্ত করিয়। 

গেছে দান। অবশিষ্ট একমাত্র তুমি । 

আমি তোরে আগে হ'তে কবিয়াছি কষে 

সমর্পণ । উঠক উঠুক ধ্বনি। কার 

জয়--কার পরাজয়? আয় দেখে আসি-_ 

ম্বত্যু যেথা জীবনে করিছে আলিঙ্গন । 
(৪/২) 


পৌরাণিক নাটকে চবিত্ ২৫৭ 


বাংল! পৌবাণিক নাটকে “জনা” এবং “নব-নারায়ণ' সবাস্বন্দর ট্রাজেডি 
হতে পারত যদি না নীলধ্বজ এবং পদ্মাবতী চবিত্রে সংশয়হখীন কৃষ্ণভক্তি ছূর্বার 
হত। এই অবিমিশ্র ভক্তিপ্রকাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাট্যকাবদের ইচ্ছা- 
নির্ভব। দ্বিজেন্্লালেব “ভীম্ম” নাটকেব সমাপ্তি-দৃশ্তে সকল চরিত্রের প্রস্থানেব 
পব অকন্মাৎ ভীম্ষেব মুখ থেকে কৃষ্ণভক্তি ঝবে পড়েছে £ 
ভীম্ম। আজ তুমি দেখা দাও হে ককণাময় । 
জগতেব গুরু কৃষ্ণ! পাঁপীব আশ্রয। 
পাপী আমি! নরাধম আমি । দেখা দাও |" *** 
দেখা দাঁও, দেখা দাঁওঃ দয।ময় হবি। 
( শ্রীকষ্চেব মআবিভাব ) -- 
কুষ্ণ। আমি ছি দেবব্রত, কোন ভয় নাই। 
মপবদিকে ক্ষীবো? প্রপার্দেব 'ভীনম্ম নাটকেব পরিণতি-দৃশ্ে ভীম্মেব উক্তিব 
স্বব সম্পূর্ণ আশা ॥1--করষ্ছেব উক্তিও দ্বিজেন্ত্রলমলের কষেণব উক্তিব বিপবীত-_ 
ভীম্ম। পদতলে তুমি আবাব কে ই? কোমল কব-পল্পবে আমাৰ 
চবণ স্পশ কবে সর্শবীবে শী ৩লত। ঢেলে দিলে সকন জ্বালা 
জুডিযে পিলে, তুমিকে হে? 
রুষ্চ । পিতামহ । সকলের সঙ্গে দেখা কবলেন , আমি কি অপবাধ 
কবেছি যে, আমাকে দেখতে চাইলেন না? 
প্রকৃতপক্ষে পেবাণিক নাটনক চর্বত্রেব গভীবে ভক্তিবাদেব প্রশ্রয নাট্য 
কাববাই দয খাকেশ। মূল কথা হল শ্রদ্ধা ও ভক্তিব প্রকাশ--সে ভল্তি, 
কৃষ্ণের প্রত ভীম্মেবই হোক অথবা সে শু? ভীম্মেব প্রতি কষ্জেরই হোক-_ 
সেটি বড কৰা নয। এই ভক্তিবসেব গতিটি ঈষৎ সংযত করলে পৌবাণিক 
নাটযচবিভ্রেব অনেকাংশে কিশ্বাস্ত ও সজীব হয়ে ওঠাব স্থযোগ থাকে । 
শকাব, বিট, চেট প্রভৃতি চবিত্রেব মত বিদষকও সংস্কৃত নাটকেব একটি 
হান্তোজ্জল চবিত্র। বিদ্ষক সংস্কৃত নাটকে সবজ্ঞ ব্রাঙ্গণ কুলোগ্ব, কিন্ত 
অন্যান্য হাম্তবসান্সক চবিত্র নীচকুলোভ্তব । বিদষক আবামপ্রিয়, লেভী, 
বামন এবং নায়কের প্রিয় বয়স্ত । ভবতমুনি তার “নাট্যশাস্থ্েয এবং বিশ্বনাথ 
তাব «সাহিত্যদর্পণে বিদ্ষক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য একেছেন। সাধারণতঃ 
বিদ্ূষকেব ভূমিকা হাস্তেব হলেও সে কখনও কখনও বিচক্ষণতা এবং কর্তব্য- 
পরায়ণতায় নাটকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান কবে নেয় । এই বিদ্ুষকই ভাসেব 
১৭ 


২৫৮ বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


উদয়ন-কাহিনীমূলক নাটকে এবং শ্রীহর্ষের “রত্বাবলী'তে বসস্তক বপে, অশ্ব- 
ঘোষের “শারিপুত্তপ্রকরণ নাটকে কৌমুদগন্ধ রূপে, কালিদাসের *শকুস্তলা"য় 
মাধব্য এবং “বিক্রমোর্শী”তে মানবক রূপে ও শ্রীহর্ষের “নাগানন্দে” আত্রেয় বূপে 
পবিচিত। বাংলা পৌরাণিক নাটকে বিদ্বষক চরিত্রের একটি বিশেষ পবিচয় 
রয়েছে। তবে যে কারণে ভবভূতি বিদষককে কেবলমাত্র হাস্তাম্প্দ চরিগ্র 
রূপে অঙ্কনে অন্বীকৃত হয়েছেন এবং ষে কাবণে শুদ্রক *মুচ্ছকটিক* নাটকে 
বিদ্বধক চবিত্রে বিশিষ্ট গণ আবোপ করেছেন সেই কাবণটি সম্পর্কে বাংল 
পৌঁবাণিক নাট্যকাবগণ প্রায়শঃ সচেতন থাকায় বাংলা সাহিত্যে বিদষক 
চবিত্রটি একটি স্বতন্ত্র মূল্য অর্জন করেছে। 
মধুস্থদশেব *শয্িষ্ঠা” নাটকে বিদুষকে্বে ছ্বেত ভূমিকা । নটার প্রতি হাস্ত- 
রসেব সংলাপ ছঠিযে সে বলে-__ 
বিদ্ষক | হে গ্ুন্দবি, তুমি অযস্থান্ত মণি, আমি লৌহ। তুমি যেখানে 
যাবে, আমিও সেইখানে আছি। (হস্তধাবণ ) আহ) তোমাব 
অধবে ইন্দ্র প্রভৃতি দেখগণ অমৃতভাগ্ড গোপন কবে বেখেছেন। 
হে মনোমোহিনীঃ তুমি একটি চুষ্ব দিযে আমাকে অমব কব। 
(২/২) 
আবাব সেই বিদ্রষকই প্রযোজনে বাজাকে স্ুপবামর্শ দয £ 
বিদুধকী। (ত্রস্ত হইয়া) মহ্াবাক্দ। একি সর্বনাশেব কা? যছ্যপি 
বাজী ক্রোখখশে দৈত্যদ্দেশেই প্রবেশ কবেনঃ তবেই ত” সকল 
গেল । আপনি এ বিষয়ে কি উপ।য কবেছেন / 
বাজা | আবকিি কবব?গ আমি জ্ঞানশৃন্য ও ইতরুি হযে পড়েছি 
ভাই। 
বিপ্ুবক। ক্ সর্বনাশ ! মহারাজ, আব কি বিলম্ব কৰা উচিৎ? চলুন, 
চলুন, অতি ত্ববায় পবন-বেগশালী অশ্বাবচগণকে মহিষীব 
অন্বেষণে পাঠান যাকৃগে । কি র্নাশ। কি সর্বনাশ । 
(৪1২) 
মধৃস্থদীণেব “শমিষ্ট।ব মত গিবিশচন্দ্রেব “জন? নাটকেও বিদ্রষক চবিত্রটি 
দীর্ঘস্থান অধিকার করে আছে। “জনা নাটকে পূর্বেই “নলদময়স্তী” নাটকে 
গিরিশচন্দ্র বিদূষকেব একটি বিশিষ্ট পবিচয় একেছিলেন--সে কেবল লোভী 
নয়, সে প্ররুত রাজভভ্ত, নলের সুখ-দুঃখের চিবসার্ধী। এই বিদ্বষককে আমবা! 


পৌরাণিক নাটকে চরিত্র ২৫৪ 


মহাভারতে পাইনি, সংস্কৃত নাটকের বিদূষক অথবা ইংরেজী নাটকের 
ফলষ্টাফ ইত্যাদি চরিত্রের সঙ্গে সংযোগ না খুজে যদি দেশীয় বৈষ্বধর্মের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে অনায়/সেই গিরিশচন্দ্রে বিদুষক চরিত্রের উৎস 
খুজে পাওয়া যায়। রামকৃষ্জদেবের নান। কথাম্ৃতও বিদৃষক চরিত্রের মুখ 
থেকে উচ্চারিত। পরমহংস-জায়া সারদামণি গিরিশচন্দ্র-অভিনীত বিদ্ধ 
চরিত্র দেখে স্বামী সারদাণন্দকে বলেছিলেন : 
যা দেখছি, তাতো ওবই চবিত্র। আমি ত+ জানি ওব 
এবকমই বিশ্বাস ঠাকুরকে ডাকলেই আণ পাওয়া যায়। আবার 
বকেও। 
জন। নাটকের শুরুতে বিদ্ধক মুখে কৃষ্ণচবিবোধী কথা বললেও তার আস্ত- 
রিক কুঞ্চভক্তি অপ্রকাশিত থাকে নি 
আরে দেবতা, এ যে তোমার খেলায় পডে ব্রিশ বার হরি হরি 
ধল্পম, একবাব নাম কলে তবে যায়। আমাব উপায় হয়েছে, 
আামায ভাবতে হবেনা । 
155 
নাটকেব পরিণতিতে শ্রীকুষ্চ নিজে এসে বিদ্নককে তার বাঞ্চিত রূপ 
দেখিয়েছেন £ 
শ্রীকষ্চ | ব্রাহ্মণ, দেখ । 
( কুঞ্জকান7, বাপাকৃঞ্ণ মুতিব আবির্ভাব ) 
বিপুষক্। ওরে বামনি, দেখ,» দেখ,» দেগ। এখন গোলকেই যাই 
আব বৈকুণ্েই যাই, আব ছুঃখ নাই। 
উভয়ে | জয় রাধে, জয় রাধারঞ্জন | 
এই বি্রষক চবিত্রই পাগুবগৌরব নাটকে কঞ্চুকী চরিত্রে রূপান্তরিত 
হয়েছে। তবে সংস্কৃত নাটকে রাজ-্প্রতিহারী কঞ্চুকী চরিত্রের প্রভাব 
তীব্র হওয়ায় বিদূষক চরিত্রের ভক্তিপ্রাণতা এই চরিত্রে সর্বত্র রক্ষিত নয়। 
পৌরাণিক শাটকে এক শ্রেণীব চরিত্র দেখা যায় যাদের ভূমিকা যাত্রার 
বিবেক, মোহাস্ত ইত্যাদি চরিত্রের ন্যায়। যাত্রার এ জাতীয় চরিত্রের কাজ 
ছিল কাহিনী এবং ঘটনার ভিতবকার জটিল গ্রস্থিকে উন্মোচিত করা, নাট্য- 
চরিত্রের সুপ্ত বাসনাগুলিকে ব্যাখ্যা করা। এই চবিত্রগুলির প্রধান আশ্রয় 


৫, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত £ ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ৭৮ 


২৬, বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


হল গান, কেননা গানের দ্বাবাই চিত্তের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব । 
মনোমোহন বসুর শান্তি পাগলা; গিরিশচন্দ্রের পাগলিনী (বিল্বঙ্গল ঠাকুর ) 
ইত্যার্দি একই গোত্রের চবিত্র। এ প্রসঙ্গে আব একটি চবিত্রেব কথ! মনে 
আসে, তিনি নারদ । পৌবাণিক নাটকে জটিলতা স্থষ্টি এবং সঙ্গীতেব" ক্ষেত্রে 
তার দ্রান উল্লেখযোগ্য । নারদেব ধূর্ত অথচ কল্যাণময স্ববপ অনেক নাটকে 
আছে। বিদ্ধকের ন্যায় নারদেরও “50056 ০11/419015 যথেষ্ট । 


ট্রাজিক নাটকেব ক্ষেত্রে একধবণেব চবিত্রেব উপস্থিতি প্রায়ই দেখা যায়-_ 
এই খল চরিত্রগুলি ন|ট্যকাহিণীকে যেমন জটিল কবে তেমনই নাকের জীবনে 
এক অপবিসীম দুঃগভোগেব কাবণ হয় । পৌবাণিক নাটকে এই খল চবিভ্রেব 
উপস্থিতি মাঝে মাঝে দেখা গেলেও শেষ পযন্ত নাটকেব ভাব-মোক্ষণে 
(0800515 ) তাদ্দেব কোন সন্করিষ ভূমিব থাকে না খলেই পৌরাণিক 
নাটকে সার্ক ভিলেন চবিত্রেব পুবোপুবি পবিচষ পাওয়] যায না। আব 
একটি কাবণ হল পৃবাণেব দেব চবিত্রগুলি সাধাবণতঃ এই চবিত্রেব দ্ায়িত 
পালন কবাষয *ণা2510 [19%/ তেমন তীব্র হণে পাবে না। কলি, শনি, 
শকুশি এমনকি দেববাজ ইন্দ্র কোন কোন নাটকে ডিলেনেব দাযত্ব পালশ 
কবেছেন। 

মধুস্থদনেব পদ্মাবতী” নাটকে কলি স্বয়ং তাব নিষ্ঠখব ঢাবন্র-বৈশিষ্ট্েব 
পবিচয় দিষেছেশ £ 

কলি । (ম্বগ৩ঃ) আমি কলি,__ 

এ বিপুল টিখে কে না কাপে 
শুনিযা আমাব নাম? অতত কুপথে 
গতি মোব। " 
ধর্মকর্ম সক্লি সমান মোব কাছে । 
পবেব যাহাতে ঘটে বিপবী ৩ তাতে 
হিত মোব , পবছুঃখে সদা আমি সখী | -** 
(৪1১) 

এ নাটকে আরও শক্তিসম্পন্ন ভিলেন চবিত্র শচী। শচী ঈর্ষাকাতবা, 
ক্রব-ম্বভাবা, প্রতিহিংসা-পবায়ণ।। ণতাহাব প্রতিহিংসা বৃত্তি চবিতার্থ করি- 
বাব জন্য তিনি শিবপরাধা পদ্মাবতীকে চবম ছুঃখেব সম্মীন কবিতেও 
পশ্চাৎ্পদ নহেন-_নাটকের খল চবিত্ররূপে শচীব চরিত্রটি স্ুপরিক্ফুট হইয়াছে ।,৬ 


গিবিশচন্দ্রের “নল দমযস্তী নাটকেব কলি চবিত্র নিঃসন্দেহে ভিলেন । 
সংস্কৃত “প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটকেব অহংকাব চরিত্রেব মত সেও যেন বিরুদ্ধ- 


৬. আশুতোষ ভট্টাচাধ £ বাংলা নাট্যসাহিত্যেক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, 
কলিকাতা, ১৯৬০১ পৃঃ ১৭২ 


পৌবাঁণিক নাটকে চবিত্ত ২৬১ 


নিয়তি । ইন্দ্রনীলের জীবন নিয়ে যেমন পদ্মাবতীর কলি জুযা! খেলেছেন তেমনই 
নল-দময়স্তীব কলি ণলকে দুঃখে ভাসিয়ে অষ্রহাণ্ডে ফেটে পড়েছেন, বলেছেন-_ 
বাজা ধণ যাবে-_বিচ্ছেদ ঘটিবে-_ 
তবু সঙ্গ শা ছাডিব। 
আবে আবে যৌবন-উন্মন্ত। বালা__ 
যাব তবে দেবে কব হেলা 
পায়ে ঠেলে চলে যাবে তোবে। 


শ্রীবংস চিন্তাব পৌঁবাণিক কাহিনী নিষে লেখ! নাটক গুলিতে উপস্থিত শনি 

চবিত্র কলিব সগোত্র। ভিন্নধর্মী হলেও ভাবত কথাশ্রধী পৌবাণিক নাটক- 
গুলিতে শকুণি শন চবিত্রৰপেই উপস্থিত। শকুনিব অন্তব এবং বাইবেব দ্বৈত 
পন্তাহই শেব পযন্ত কৌববদেথ পরাজযকে নিশ্চিত কবেছে। গিবিশচন্দ্র তাব 
“প। গুবগোৌঁবব? নাটকে শনি চবিত্র ইষে গিয়েছেন মাত্র, ত্র চবিতে নিষ্ঠ,র 
দিক্টিকে তমন ভাবে উদ্মোটি 5 কবেননি । অপবেশচন্দ্রের “কর্ণার্ভুন” ক্ষীবোদ- 
প্রসাদেব “শবনাবাঁযণ? এবং মনোবগ্ান ভট্ট।চাধেব পক্রব্যহ+ নাটকে শকুনি 
জাবন্ত ভিলেন চবিত্র। শকুশিব তীব্র অন্তর্দহনেব পিছনে বষেছে তার পিতা 
এবং উনশত ভ্রাতাব কৌবব-কাবাগাবে মৃঙ্যব মর্মান্তিক কাহিনী। মুখে 
শণুনি যাই বলুন না কেন তীব প্রতিজ্ঞ। হল কুকক্ষেত্রেব যুদ্থে কৌববদেব 
চিতাশধ্যা শির্মীণ । পবেশচনক্দ্রে শবু নিব ন্বগতোক্তি 

কহ পি৩% বৰ 

কত দিনে এই খঞ্জে 

কুক চুডা পড়িবে খসিষা ? 

কত দিনে থণ-মুক্ত হব আমি? 

কঙ দিনে শত _বিশিময়ে জাত, 

ত-_ভাই ছুযোধন লুটাবে ধবাধ? 
কও দিনে শত--ক্ষধিতের আনব খণ 
শোধিবে শকুনি একা । 
অপরেশচন্দ্রেব ক্রুব শকুনি চরিত্রে একটি ক্রমবিবর্তন আছে, নাট্য- 

কাহিনীব পক্ষে তাব ভূমিকী অপবিহাষ । «নর-নাবায়ণ নাটকে শকুনি চবিজ্তে 
হান্তবসেব তবল প্রবাহ সঞ্চাবিত হওয়ায় বেদনাবোধেব জঙঞ্গে প্রতিশোধ- 
স্প হাব সঠিক মিলন সম্ভব হযনি | 


২৬২ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


পৌরাণিক নাটকে চরিত্র-সম্পঞ্িত আলোচনায় স্ত্রী-নায়িকা সম্পর্কে 
আলোচনা! না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পুরুষের জীবনেই কেবল- 
মাত্র ভাঙাগড়ার খেল চলে না» নারীর জীবনেও ব্যথা-বেদনার অনির্বাণ দাহ 
থাকে। গ্রীক ট্রাজেডির ভিতর দৃষ্টি মেললে দেখা যায় ইলেকট্‌?» এন্টিগোন, 
হেকুবা মিডিয়৷ প্রভৃতি চরিত্র নাটকে পুরুষ চরিত্রের শক্তিহরণ করে “শী- 
ট্‌ 1ীজেডি”র (91)6-1[18486% ) নায়িকার আসন অধিকার করেছে । ভারতীয় 
পুরাণে বীরাঙ্গনা অথবা কোমল-মধুর নায়ি্জার অভাব নেই। কোন নারী 
সমাজের অন্যায় কিন বন্ধন থেকে বার হয়ে এসেছেন, কোন নারী প্রেমের 
জন্য পরকীয়া হথেছেশ আবার কেউব] শ্বামী-প্রেমে রজনীগন্ধার মত শুভ্র, 
উধ্ব'মুখী । তবু বাংলা পৌরাণিক নাটকে শয্িষ্ঠা, সতী, সাবিত্রী, অহল্যা, 
চিন্তা, ভ্রৌপদী, গান্ধারী, দময়ন্তী ইতাদি কোন চরিত্রেই *শী-টবজেডি'র 
নায়িকার গৌরব প্রতিবিস্বিত হতে দেখি শা | কেবলমাত্র জন] এর ব্যতিক্রম | 
অথচ পুরাণে সতী, দ্রৌপদী অথবা গান্ধারী-_এদেব সকলের চরিত্রেই 
ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ছিল। সতী তার পিতা দক্মেব অপমান সহা করেন নি, 
প্রৌপা্শি পঞ্চম্বামীব শক্তিহীনতায় তীব্র খ্যঙ্গ কবেছেন, গান্ধারী পুত্রদেব 
অন্যায় যুদ্ধ হতে নিবৃশত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, কুন্তী কুমারী 
জীবনের লজ্জাকে নিজ পুত্রের সামনে বিবৃত করেছেন । অথচ মনোমোহন, 
গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারগণ এই চরিত্রগুলির 
মানস-প্রবণতাকে কোন কোন স্থানে পিছ্যুৎঝলপশিত কবলে € তাদের পুর্ষ- 
স্থলভ কাঠিন্টকে একটি বিবর্তনে বক্রবেখায় খিস্তত কবতে পারেন নি। 
টাজেডি স্থষ্টির প্রতি অশীহাই তাদের স্ত্রী চবিত্রগুলির বিকাশের পথে বড় বাপা। 
পুরাণের নাবী-সুলভ কুন্দপ্রতিম চরিত্র শমিষ্টা, সাবিত্রী, চিন্তা, দময়ন্তী, 
সীতা, পদ্মাবতী, উত্তবা, স্ভদ্রা পৌরাণিক নাটকে উপস্থিত। এই চরিত্রগুলির 
নারীস্থলভ কোমলতাই তাদের সার্থক টাাজিক নায়িকা! হওয়ার পথে বাধা- 
স্বরূপ, এমন কথা বিশ্ব করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নেই । *ণড/01700 ০0? 
15061 5074০6216+, নিয়ে রাসিনের (£২৪০1706) মত অনেক নাট্যকারই ভাল 
ছন্বমুখরা নায়িকা এঁকেছেন । এই স্থত্রে প্রখ্যাত নাট্যবিদ নিকল বলেছেন ঃ 
চ.9011)5  9%010160 ৪ 0951) 16811) 09 6107101)85121115 
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প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিশ্বাসই বাংলা পৌরাণিক নাটকে কীবাঙ্গনা নায়িকা 
স্থষ্টিব মুলে বাধা দিয়েছে । মহিলা নাট্যকারের অভাব না থাকলে হয়ত 
বাংল! সাহিত্যে ভাল “শী-টাজেডিঃ পাওয়া যেত। 


৭, 1০011) /১1510506 ; ৬/০911 1019108) 0885 309 


একাদশ পরিচ্ভেছ 


বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ ॥ 


এঁতিহাপিক, সামাজিক এবং মানবিক আবেদন-বিজডিত পুরাণ-কাহি শী- 
গুলিব চিবত্ব শিঃসন্দেহে স্বীকায। প্রতিটি দেশেব পুবাণ সেই দেশেব জন- 
সাধাবণেব বক্তকণিকায শতার্ধীব পব শতাব্দী খবে একটি নিববচ্ছিন্ন উত্তাপ 
সঞ্চাবিত কবে বাখে। ভাব'তবর্ষেব দৈনন্দিন জীবণে ভারতী পুবাণগুলিব 
প্রভাব প্রবল। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় পুবাণসমুহেব অনুবাদ হযেছে, 
শাবতীয় গৃহজীবনে পুবাণেব শিক্ষা গৃহীত হয়েছে পৃবাণেব প্রতি বিশ্বাস 
ভাবতীয জনজীবনে, এই আধুনিক সমাজ জীবনেও অপবিসীম । রামাযণকাব 
তাব গ্রন্থেব জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ভবিস্তত্বাণী কবে গিয়েছিলেন__ 


যাবৎ স্থাস্তস্তি গিবয়; সবিতশ্চ মহীঠীতলে 
তবন্্রামায়ণকথ। লোকেধু প্রচবিষ্যতি ॥১ 


এই উক্তি অধিকাংশ পুরাণ সম্পর্কেই প্রযোজ্য । পুরাণেব এই চিবত্েৰ 
কাবণ নির্দেশ কবে ভিণ্টাবনিৎস লিখেছেন--*71)০9 90010 015 0] 86916] 
17515101000 211 2506015 200 [01955 01 1111)0001517-- 115 11 01)01091%, 
105 1001-/01১1)115 165 01791510200 [981001)615]7) 115 19৬6 01 03০95 105 
ঢ0101199091115 2110 119 97110915110101)5, 105 (6501৭15 8110 06161017769 
2100 16১ 6111105 01121) 210 001)61 ড401105.১, 


পুরাণ যে কাবণগুলিব উপব শির্ভর কবে জনচিত্তে স্থাধী আসন পাষ 
পৌবাণিক নাটকগুলিতে সেই বিষয়গুলি উপস্থিত থাকলেও তা চিবকালেব 
সাহিত্য হতে পাবে না। এর প্রথম কারণ ভল পৌরাণিক নাটক এখং পুরাণ 
স্বতন্ত্র স্থষ্টি । পুবাণ-নির্ভব নাট্যকর্ম হলেও পৌরাণিক নাটক দৃশ্ত-শিল্প ; অন্য- 
দিকে পুবাণ শ্রব্য অথবা পাঠ্য-রচনা। পৌবাণিক নাট্যকারকে প্রথমতঃ লক্ষ্য 
রাখতে হয় দর্শকের আবেগের উপর | সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র “সাহিত্য দর্পণ,- 
এব মতে “দৃশ্তঃ তত্রাভিনেয়ম্চ । অর্থাৎ দৃশ্তকাব্য বা নাটকের সার্থকতা তার 
অভিনয়ে । নাট্যকারকেও তাই এই অভিনয়ের সকল উপাদ্দান এবং বিষয়েব 
উপর দৃষ্টি দিতে হয়। “নাট্যকার যখন নাটক রচন। করতে বসেন তখন তাকে 


১, বালকাণও্-২ । ৩৬-৩৭ 
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চিন্তা কবে নিতে হয়, তিনি যে সব দর্শকের জন্য নাটক লিখছেন তাদের রুচি ও 
রসবোধ কিরূপ এবং যে রঙ্গমঞ্জের জন্য নাটক লিখতে হবে তাতে নাট্যপ্রয়োগ 
ও অভিনয়-কৌশলের স্থযোগই বা কিরূপ? সেজন্য যুগে যুগে দর্শকদের রুচি ও 
মানস-প্রকৃতি অনুযায়ী নাটকের ভাব ও আকৃতির পরিবর্তন হয়েছে এবং 
রঙ্গমঞ্চের প ও রীতি অগ্রষায়ী নাটকের রূপ ও রীতিও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ।+২ 
সামাজিক নাট্যকার রামনারায়ণ, গিরিশচন্দ্র এবং তুলসী লাহিভীর নাটকেব 
কাহিনী উপস্থাপন এবং রসের মধ্যে যে পার্থক্য তা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কেননা 
এই ত্রয়ী নাট্যকার তিনটি স্বতন্ত্র যুগের মানুষ । গিবিশচন্জ্রের পৌরাণিক নাটকেব 
সঙ্গে দ্িজেন্দ্রলালেব পৌবাণিক নাটকের যেমন নৈকট্য খোজা ঠিক নয়, 
তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকেব সঙ্গে মন্মখ রাযেব পৌরাণিক নাট- 
কের মিল খোজাও অসঙ্গত। কেনন। এদের নাট্যরচনার মধ্যে যথেষ্ট কালগত 
ধুবত্ব। সমকালীন যুগ, সমকালীন অভিনেতা এবং সমকালীন দর্শকের মধ্যে 
সেতুধন্ধনই নাটকের দারিত্ব--সে নাটক পৌরাণিক, এতিহাসিক, সামাজিক 
ইত্যাদি যে কোন কাহিশী-সঞ্জাত হোক না কেন। 


নাটকের উপাদানগুলিৰ মধ্যে প্রধান হল সংঘাত, উৎকঠা, গ্লেব ইত্যাদি | 
সামাজিক এনং এতিহাসিক কাহিনীব মধ্যে এই উপাদানগুলির প্রয়োগ যত 
সহজসাধ্য, পৌরাণিক কাহিনীব মধ্যে এইগুলির প্রয়োগ তেমনই কষ্টসাধ্য । 
পুবাণেব কাহিনী যেহেতু মখাতঃ দ্েবনির্ভর তাই সেখানে সংঘাত, শ্লেষ এবং 
উৎকঠাব একান্তই অভাব। কোন কোন পৌবাণিক কাহিনীতে এইগুলির 
আপা তম্ষীণ উপস্থিতি থাকলেও পরিণতিতে সব সমস্যাব মধুব পরিণতি 
অবশ্যন্তাবী। পৌব[ণিক নাট্যকারকে এই অস্থবিধায় পডতে হয়। পুরাণের 
প্রাধান্য ঘটলে নাট্যবসাভাস ঘটে আবার নাটকীয় কৌশলের প্রাধান্য ঘটলে 
পরবাণেব গৌবব শান হযে য।॥। পুবাণ এবং নাটকের অবস্থিতি যেন সম্পুর্ণ 
দুটি পৃথক দ্বীপে, উভয়ের মধ্যে স।ম্জস্যস্থাপন অত্যন্ত ছুরহ। গিবিশচন্দেব 
নাটকে ভক্তিভাব থাকায় পুরাণেব আদর্শ অনুভূত হয় সত্য কিন্তু পৌবাণিক 
নাটকের চবমোত্কর্ষের পথে তা বাধা হয়ে ্রাডায়। তেমনই দ্বিজেন্দ্রলালের 
নাট্যধর্মের প্রতি গভীর দৃষ্টি থাকায় পুরাণের রস রক্ষা করা তাব পক্ষে সম্ভব 
হয়নি । বাংল] সাহিত্যের এই ছু'জন প্রধান নাটাকাবেব মত জ্ন্যান্য নাট্য- 
কারের পৌরাণিক নাটকেও এই ভারসামাচ্যুতি ঘটেছে! 


এ সত্বেও বাংলা নাট্যসাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের জয়বথ প্রায় পচাত্তব 
বছব অপ্রতিহত গতিতে এগিয়েছিল। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে 
বাঙালীর মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর স্ুচন! 
থেকেই যদিও বাংল! দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তার 
প্রসার ত্বরান্বিত হয়েছিল কিন্তু ধর্মপ্রাণ বাঙালী তার পুরাণকে কখনই ত্যাগ 
করেনি । কৃত্তিবাস-কাশীরামপদাসের রচনা! উনবিংশ শতাব্দীর জীবনবেদ বলা 
২. অজিতকুমার ঘোষ £ "সাহিত্য-কোষ £ নাটক" (আলোক বায় সম্পাদিত ) 


২৬৬ বাংলা সাহিত্যে পৌবাণিক নাটক 


চলে। ইউরোপীয় ণাটকের অনুবাদের পাশাপাশি পুবাণ এবং সংস্কৃত 
পুবাণাশ্রয়ী কাব্য নাটকাদির অনুবাদ সমশক্তিতে সমান্তবাল বেখায় চলছিল। 
উনবিংশ শতাব্বীব রঙ্গমঞ্চে পৌবাণিক নাটকগুলিব অভিনয় সর্বাপেক্ষা বেশী 
হয়েছিল, তথ্যগত বিচাবে এমন উক্তি কবা সন্ভব। সামাজিক নাটক এবং 
প্রহসন বচনা কবলেও একমাত্র দীনবন্ধু ব্যতীত অন্তান্য নাট্যকাবগণেব 
পৌরাণিক এবং বামাধণিক নাট্যরচনাব প্রতিই আগ্রহ বেশী। উনবিংশ 
শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীব মধ্যে যে সামান্যমাত্র কালগত ব্যবধান, 
পুবাণ বচনাকালেব সর্গে উনবিংশ শতাব্দীর কয়েক হাজার বছবের কালগত 
দুস্তর ব্যবধানেব জঙ্গে তুলনায তা অন্ুল্লেখ্য । কিন্তু বিম্ময়েব বিষষ এই ষে 
মাত্র একটি শতাবীব ব্যবধাণে পুবাণের প্রতি বাঙালীব বিশ্বাস এমন বিবতিত 
বূপ পবিগ্রহ কবেছে য। অবিশ্বাস্ত । ০সই একই কাবণে পৌবাণিক নাটকেবও 
বিশ্ময়ক্ৰ সমাপ্তি খটেছে | তবে পুবাণেব আব্দনেব চেয়ে পৌবাণিক 
নাটকেব আবেদনের তীব | পেশী ক্ীণ হওযাব পিছনে বথ্মুখী কাবণ আছে। 


মধাযুগেব খাংলাদেশেব ইতিহাসে প্রথব দেববিশ্বাস উচ্চতম আসন 
অলংকৃত কবে আছে। উনবিংশ শশাব্দীব সুচনা যে নখজাগবণেৰ পাল।- 
বদল দেখ। দিল তাতে বাঙালী তাব স্থচিবকালেব দেবাবশ্বাসকে অস্বীকার 
কবল না, স্বতস্ব ভঙ্গিতে পবিশীণি৩ কবন। বামমোহন-ঈখবগুপ্ু-েবেন্দ্রনাথ- 
ভূ ব-বঙ্ষিমচন্ত্র-নবীনচন্দ্র__-এবা। খর্মেব ক্ষেত্রে শাশা পথেৰ পথিক হলেও 
সনাতন ধর্ষেব সঙ্গে তাদেব যোগ কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়নি। প্রাচীন হিন্দু 
বক্ষণশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে নব্য শক্ষিত তরুণদেব সংঘয হলেও পুবাণেব কোন 
স্থাণচ্যুতি ঘটেনি ।এক উপবিংশ শতাব্দীতে অজশ্র পৌ'বাণিক নাটক বচণাব 
পিছনে যে কাবণটি সর্বাপেক্ষী স্পষ্ট হযে উঠেছিল সেটি হল ব্রাক্গণর্মেব দ্রুত 
প্রচাবেব হাত থেকে হিন্দুধর্মকে বন্ষী কবা।৩খ ১৮৬৭ খণীষ্টাব্দ পযন্ত 
্রাহ্মধর্মেব অপ্রতিহ ত গতির কাছে জবাতুব তিন্ধর্ম একবকম নত হ্যেই ছিল। 
১৮৭২-এ কেশবচন্দ্র-দেবেজ্্রনাথ বিবোধ প্রথল হয়ে উঠলে পুবাণ-অষ্ট বাঙালী 
আবাবৰ অতীত কাহিনীব ম্থৃতিমন্থনে ব্যাকুল হল। 


কিন্তু বিংশ শতাব্দীর স্থচনাতেই বাঙালী সমাজ এবং বাঙালীব চিন্তা- 
জগতের পট-পবিবর্তন ঘটল । স্বযং গিবিশচন্ত্র বিংশ শতাব্দীব প্রদোষ-মুহর্তে 
ঈাডিয়ে শতাব্দীব নাড়ী-স্পন্দন অনুভব কবেছিলেন | এই শতাব্দী যে 


৩ক. এ সম্পর্কে গ্রন্থেব "অন্যত্র দীঘ আলোচনা কব হযেছে । 


৩খ. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধেই কৃত্তিবাসী রামাঘণেব মুব্রিত বপ জনপ্রিয় 
হয। শতাবীব দ্বিতীয়ার্ধে পুরাণ নির্ভব সংস্কৃত নাটক “বেণীসংহাব,», 
“চগুকৌশিক+, “বিক্রমোর্ধশী* “অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌”, *উত্তব বামচবিত”, 
ধনপ্রয় বিজয়+ ইত্যাদি বাংলায অনুদিত হয এবং যথেষ্ট মঞ্চসাফল্য 
অর্জন কবে। 


বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভবিস্বাৎ ২৬৭ 


রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তথা সামাজিক যন্ত্রণায় নিরস্তর দগ্ধ হবে সে 
কথা তার মনে স্পন্দিত হয়েছিল । তাই দেখি বিগত শতাব্দীর গিরিশচন্দ্রের 
যেখানে মুখ্য পরিচয় পৌরাণিক নাট্যকার রূপে, সেখানে বিংশ শতাবীর 
প্রথম দশকে তিনি প্রধানতঃ সামাজিক এবং এতিহাসিক নাট্যকার । ১৯০০ 
থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে গিরিশচন্দ্র মোট ২১টি নাটক লিখেছিলেন__যার 
মধ্যে মাত্র ৪টি পৌরাণিক অথবা পুরাণাশ্রয়ী নাটক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব পুর্ব 
পর্যন্ত বাংল! পৌরাণিক নাটকে এই স্ুরটিই চোখে পড়ে। বস্ততপক্ষে বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকেই পৌরাণিক নাটকের শেষ ঘণ্টাধ্ধনি শোন! 
গিয়েছিল । 


উনিশ শে! তিরিশের পর সমগ্র ভারতবর্ষের জনজীবনে স্বাধীনতার জন্য 
শেষ লডাই শুরু হয়। আন্তর্জাতিক পরিবেশেও এই যুণ একাস্তই অস্থিরতায় 
কাতর, দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের ( ১৯৩৯-৪৫ ) আসন্ন মারণযজ্ঞের প্রস্ততি তখন 
আকাশে বাতাসে । দেশীয় পরিবেশে নরমপন্থী, মধ্যপন্থী এবং চরমপন্থাগণের 
স্বাধীনতার জন্য শেষ সংগ্রাম তিরিশের দশকের একমাত্র লক্ষ্য । উনবিংশ 
শত[বদীব জাতীয়তাবা আন্দোলনে ছিল প্ররস্তরতির প্রয়াস, বিংশ শতাব্দীতে 
সেই আন্দোলন একটি পরব লক্ষ্যে ধাবিত হল। ১৯০৪-০৫-এ বঙ্গভঙ্গকে 
কেন্্র করে যে জাগরণ স্থচিত হয়েছিল, তারই প্রাণশোত স্বাধীনতার পৃব 
পযন্ত হোমাগ্রির মত নিত্য বছিমাণ। 


কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বের কোন সাহিতোই স্বাধীনতার 
প্রাক মুহূর্তে পূরণের শান্ত সমাহিত দব-নির্ভর কাহিনী আশ্রয়ে নাটক 
রচনায় উৎসাহ দ্বে থাক, নাটাকারেব উদাসীন চিত্তে মর্মকোষেও পুরাণ 
আর উপস্থিত থাকেনি । বাংল! নাট্যসাহিত্যেও এই দিকটি লক্ষ্য কর] যায়। 
১৯৩০-এর পুর্ব পযন্ত বাংলার নাট্যকারগণ পৌরাণিক নাটকের ক্ষীণ ধারাটি 
যাতে মুছে এ। যায় তার জন্য সচেষ্ট ছিলেন । ক্ষীরোদপ্রসাদের “নবনারায়ণ» 
যোগেশচগ্দ্র চৌধুবীব “সীতা” অপরেশচক্দজ্রের “কর্ণাভূ্নি+ জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 
“র।মচক্দ্র*, মন্মথ বায়ের “চাদ সদাগর” “দেবান্ুর' ইত্যাদি নাটক ১৯৩০ সালের 
মধ্যেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রদীপের শেষ শিখার সম্ভবতঃ এই জময়ই শেষ 
ঝলকানি । বাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাকাতর বাঙালী দর্শক তখন 
“জন1,, “পাগুবগৌরব*, “ভীম্মগ নাটক অপেক্ষা সমাজ-জীবনাশ্রয়ী অথবা 
অন্যপ্বাদের নাট্যস্তথথে বেশী ব্যাকৃল হয়ে উঠেছিল । পরবর্তীকালে যদিও বা 
ছু'একটি পৌরাণিক নাটক লেখ। হয়েছিল তার উদ্দেশ্ত একাস্তই ছিল পেশাদারী 
রর্দমঞ্চ । তেহ উদ্দেশ্য গিরিশচন্রেরও ছিল । কিন্তু গিরিশচন্দ্র 
পৌর[ণিক নাটক যেমন আবাল-বুদ্ববণিতাকে রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকুষ্ট করেছিল 
তার কণামাত্র গৌরবও বিংশ শতকের চল্লিশোত্তর পৌরাণিক নাটক দাবী 
করতে পারেনি । এর কারণ নাট্যকারের অক্ষমতা নয়, জণরুচির স্পষ্ট 
পরিবর্তন । 


২৬৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা যখন এল তখনি হল দেশবিভাগ । অতঃপব বাংল! 
পৌরাণিক নাটক সম্পূর্ণ বিদায নিল। এর কারণ নির্দেশ কবে নাট্যসাহিত্যের 
ইতিহাসকাঁব লিখেছেন--“পৌঁবাণিক বিবযবস্ত মানবিকগুণপ্রধান না হইলে 
সাহিত্যে তাহ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পাবে না, অর্থাৎ পুবাণ কেবল 
পুবাণ হইয়া বাচিয়] থাকিতে পাবে না, মানুষকে ভিত্তি কবিয়াই তাহাকে বাচিয়া 
থাকিতে হয়। বাংলার বিগত শতাবীর পৌবাণিক নাটক প্রধানত: বিশ্বাস 
ও ভক্তিরসাশ্রিত ছিল* আজ জাতিব মন হইতে বিশ্বাস ও ভক্তিব ভাব দৃব 
হইয়া গিয়া যুক্তিবাদেব বিকাশ হইযাছে। যক্তিবাদেব সম্মথে পৌবাণিক 
আদর্শ টিকিযা থাকিতে পাবে না, সেইজন্য আধুনিক যুগে পৌঁবাণিক নাটকেব 
অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না11 « 


দ্বিতীয় মহাযু্ধ এবং দেশবিভাগ একদিকে যেমন বাঁডালীব অন্দবমহলে 
তাব নিষ্ঠব প্রভাব সঞ্চ!বিত কবল জঙ্গে সঙ্গে বাংল। নটকেব শান্ত নিস্তবঙ্গ 
গতিপথকেও আমুল পবিবশ্ডিত কবল । এই যুগেব নাটকেব কাহিনী নাগবিক 
সমাজেব যস্বণাদপ্ধ তলদেশ থেকে টঠে এসেছে, এই যুগেব নাযক গোষ্ঠীব অণব। 
শ্রেণীব প্রতিনিধি । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকাশীশ বালা দেশে ভুগা মাগ্চষেব 
মিছিল, লক্ষ লক্ষ লোকেব অনাহাবে মৃতকল্প এক মর্মান্তিক ইতিহাস । বিংশ 
শতাব্দীব মানুষ এ জন্য দৈবকে দায়ী কবেনি, দেবতাব কাছে রুপাভিক্ষা কবেনি, 
কেননা সে জানে এই মৃত্যুব চিতাশয্যাব উপরই কিছু মুষ্টিমেয় মাঞ্ষ মুনাফার 
পাহাড গডে তুলেছে । 

একদিকে যৃদ্ধেব মাশুল ম্বৰপ এই অনাহাব এবং মৃত্যু অন্যদিকে এলো 
দ্েশখিভাগ | *্দেশবিভাগেব ফলে আমাদেব সমাজে যে অ৬াবিত দুর্ষেগ 
নামিয়া আসিল তাহ আমাদেব অভ্যস্ত ও শান্তমগ্র জীবনধারা সম্পূর্ণরূপে 
বিপর্যস্ত কবিযী ধিল। পাবিবাধিক জীবনের লঙ্জা, শালীন ৩1 ধূলায় লুটাইয়া 
পড়িল । বিকৃত ল।লসা ও অশুভ অর্থলিগ্সা ফাদ পাশ সবত্র। অভাবের 
স্ুডঙ্গপথে মহ্ষ্যত্ব আত্মহত্যা কবিয়। বসিল | « 


বিংশ শতাব্দীব চল্লিশেব দশকে বাংলা নাটকের উপজীব্য বিষয হল 
সমকালীন বাস্তব গীবন। অতি-আধুনিক বাংলা নাটকগুলিব সঙ্গে উনবিংশ 
শতাব্বীব দ্বিতীয়ার্ধের এবং বিংশ শতাব্দীব প্রথম ছুট দশকেব বাংলা নাটকের 
মধো যেন কোন সম্পর্কই নেই। উনবিংশ শতাবীতেও নাটক সমাজের 
সমস্যাব কথা বলেছে, কিন্ত সেই সমস্যা যেন কোন একটিমাত্র পবিবাবের 
সমজ্যায় কেন্দ্রীয়িত মাত্র । “কুলীন কুলসর্বন্”, প্প্রফুল্ল” ইত্যাদি নাটক ব্যক্তি- 
চবিত্রে প্রতিই আলোকপাত কবেছে। কিন্তু অত্যাধূনিক বাংল! নাটকে 
বাক্তিজীবন নয়, গোর্ঠীজীবনেবই প্রতিষ্ঠা । গণনাট্যেব জ্রুত বিকাশে যে বাংলা 


৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য £ বাংল। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড 
৫. অজিতকুমার ঘোষ £ বাংলা নাটকেব ইতিহাস, 


বাংল। পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ ২৬৯ 


নাটক রচিত হতে শুরু করল সে নাটকে পুরাণ এবং ইতিহাসের ঘটন। ও 
চরিত্রের পরিবর্তে উপস্থিত হল সম্পূর্ণ হৃতন নাট্যধারা, যার নায়ক সমকালীন 
বিক্ষুদ্ধ সমাজজাত। এই নাটকগুলির নায়ক-নায়িকা হরিশ্ন্দ্রঃ পঞ্চপাগুব, 
দুর্যোধন, রুক্মিণী, প্রহলাদ, ধ্রুব, কৃষ্ণ, অর্জন, স্ুভদ্রা অথব। কর্ণ নয় ; এরা 
আমাদেব একান্ত পরিচিত পরাণ মণ্ডল (জবানবন্দী--তুলসী লাহিড়ী) বিশ্বনাথ 
(মোকাবিলা দিগিন্্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ), ধর্মদাস (ছুঃখীর ইমান--তুলপী 
লাহিড়ী ), পরী (নতুন ইছুদী--সলিল সেন ), বিন ( অঙ্গার--উৎপল দত )। 
আর স্ুদ্বর অমরাবতী অথবা নন্দনকানন নয়, কৈলাসপর্বত অথব। হক্তিনা- 
ইন্প্রস্থ শয়, স্বাপীনোত্তর বাংলা নাটকের ঘটনাস্থান হয় বাংল! দেশের আমিন- 
পুব গ্রাম € নবান্ন ), নয় কলকাতার কোন অনাথ আশ্রম (জীবন আ্রোত ) 
অন্বা আসানসোলের মেলডন কোলিয়ারী (অঙ্গার )। 


বাংল৷ নাটকের এহ সন্ধিযুগে পৌরাণিক নাটক প্রায় বজিত এমন কথা 
পুবেহ বলা হয়েছে । কিন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে চরিত নাটকের 
যে ধাবাটি কিছুট! সজীব তা গিরিশচন্দ্র থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত নাট্যকারদের 
রত চরিত নাটক অপেক্ষা কিছুটা স্বতন্ত্র হলেও নাটকগুলিতে “ব্যক্তি” চরিত্রের 
যগাধথ উপস্থাপনা সন্ভব হয়নি । গিরিশচন্দ্রের “বৃদ্ধ৮রিত+, “৮ ন্লীলা", 
'শক্ষবাচার্ধ অথবা ক্ষীরোদপ্রসারদদের প্রামাজজ, চরিত্র-ভিত্তিক নাটক হলেও 
অলৌক্কতা এবং বশ্বাসকে আশ্রয় করার ফলে তাঁদের জীবনী নাটকগুলিও 
পৌরাণিক নাটকেব লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পডেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রাণপুরুষ ঈখবরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, মধুস্থদন দত্ত ইত্যাদি চরিত্রকে 
নিয়ে রচিত জীবনী নাটকগুলি পৌরাণিক লক্ষণাক্রাস্ত হয়ে পড়েনি । এর 
পূর্বে রচিত চরিত নাটকগুলি পৌরাণিকতায় আচ্ছন্ন হওয়ার কারণ হল সেগুলি 
সাধারণ মানুষের জীবন ৮রি- নয়, ধর্মসাপন।র বাইরে থেকে উঠে আসা কোন 
মানুষের কাতিনী নয়। অত্যাধুনিক বাংলা চবিত নাটকের এই ব্যক্তি? 
প্রাধান্যই ত।কে পুবাণের অলোৌকিকতা-বুক্ত করেছে। 


উনবিংশ শতাব্দীর স্থচনায় বাংল নাটকের যাত্রা শুরু হয়েছিল পৌরাণিক 
নাটকের মাধ্যমে, আর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের স্থচনায় পৌরাণিক নাটক 
তার সমস্ত স্থষ্টিশক্তি প্রায় হাবিয়ে বসল । “বিশ্বরূপ।” কর্তপক্ষ ১৯৫৭ সালে 
“গিরিশ নাট্য গ্রতিমোগিতা” কর্মস্থচীতে অংশ গ্রহণের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি গ্রচার 
করেছিলেন তাতে লেখ। ছিল “পৌরাণিক এঁতিহাসিক কিংব| জামাজিক 
মৌলিক বা অচ্ুবার্দিত ব। উপন্য। সের নাট্যর্ূপে যাহারা যে কোন বিভাগে 
এক কিংব৷ একাধিক আঙ্গিকে পারদশিতা বা নৃতনত্ব দেখাইতে পারিবেন, 
তাহাদের মধ্যে নির্বাচিত প্রথম ও দ্বিতীয় স্বানাধিকারীকে নিম্বলিখিতভাবে 
পূরষ্কত করা যাইবে!" প্রথম প্রতিষোগিতায় যে ১৩২টি নাটক অভিনীত 
হয়েছিল, লক্ষা করলে দেখা যাবে তার একটি মাত্র পৌরাণিক নাটক, ১২০টি 
সামাজিক নাটক । এই ঘটন! নিঃসন্েহে প্রমাণ করে পৌরাণিক নাটক 


২৭০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


রচনার দ্বিন শেষ হয়েছে । আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 
তা হুল+_-““জান্প্রতিক বাংলা নাটক বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে যোগ 
স্থাপন কবে নেওয়ার প্রয়স পাচ্ছে। যে কল্পনা এবং ভাববিলাস এতদিন 
পথস্ত বাংল! নাটকের অগ্রগতির পথে বাধা দিযে এসেছে, তা দ্ব হয়ে গিয়ে 
আজ এক ন্ুকঠিন বাস্তব জীবনবোধ বাংল! নাটকের উপজীব্য হযেছে। প্রায় 
একশত বছর পর নাটক আঞঙ্জ তার পথ খুঁজে পেয়েছে । সুতরাং বাংলা 
নাট্যসাহিত্যের নবযুগের অকণোদয় আসন্ন হয়ে এসেছে বলে মনে করা 
যেতে পারে ।”৬ 


বিংশ শতাব্দীব বাংলাদেশেব নাট্যদর্শকদের কাছে পৌবাণিক নাটক 
যে পূর্বশতাব্দীব অবয়ব এবং বস শিষে উপস্থিত হে পারেনি তাব পিছনে 
বাঙালীর ধমায় ভাবনাব পরিবর্তনও কজ কবেছিল । জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব 
নব আবিষ্কার, যন্ত্রশিল্লের প্রতি গভীর আকর্ষণ, মাগষের পরস্পরের মধ্যে 
নানা শ্রেণীর উদ্ভখেব ফলে অধ্যাত্মবাদ ধীবে ধীবে সংকুচিত হতে থাকে। 
পুবাণে এবং উনবিংশ শতাবীব অধিকাংশ পৌবাণিক নটকে পাপ-পুণ্য, স্তায়- 
অন্যায় সম্পর্কে যে সকল অভিমত উচ্চাবিত, আধুশিক যুগে সে সকল ধাবণাব 
পরিবর্তন ঘটেছে । বিংশ শতাব্বীর সমাজ এবং সাহিত্য এই পটভূমিকাতেই 
রচিত। নাট্যসাহিত্য যেহেতু সমাজের প্রবহমানতার সঙ্গে অবিচ্ছেচ্ভ তাই 
বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ নাটকেরই উপজীব্য রাজনাতি, সমাজচিত্র ও 
অর্থনীতি । 


বিশ্ব নাটাসাহিত্যেব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্বীকাব করতে হয় 


নাটকের বিবর্তন মোটামুটি তিনটি ধারায় সম্পন্ন ভয়েছে। প্রথম ধারায় 
সামাজিক অবস্থা উপেক্ষিত বলেই নাটাকাহিনীর তাশ্রয় দেবতার কীণ্তি- 
কাহিনী । দ্বিীষয ধাবায় দেবতাশ্রিত মান্টমই হুল শায়ক, কেনন। ছন্দক্ষুৰ 
সমাজজীবন সম্পর্কে এই ধারার নাট্যক।রগণ অবহিত । তৃতীয ধাবায় বচিত 
নাটকে মানুষের কথা, যে মানুষ শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে সচেতন, ব্যক্তিম্বাতন্তযে 
বিশ্বাসী | অধ্যান্সবাদ যেরূপ ধীরে ধীবে বস্তবাদে রূপান্তবিত হয়, ধর্মাশ্রয়ী 
পৌরাণিক নাটকও ক্রমশঃ বাস্তববাদী নাটকের কাছে আত্মসমর্পণ করে |" 


৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য £ সাহিত্য-কোষ £ নাটক (আলোক রায় সম্পারদিত)। 


৭, £এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায়__নাটকের ইতিহাস আসলে নাট- 
কের দেবতাকেন্দ্রিকতার ক্রমহাসের এবং মানবকেন্দ্রিকতার ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস । নাটকের এই এক কেন্দ্র থেকে অন্ত কেন্দ্রে অভিসরণ সমা- 
জের ক্রমবিকাশেব ইতিহাসের জঙ্গে কার্কারণযোগে যুক্ত হয়ে আছে 
এবং আছে বলেই শিল্পকর্ম হিসাবে নাটকের অভ্যুদয় ঘটেছে 
মানবকেন্্রিকতার শ্চনার সঙ্গে অর্থাৎ মানুষের আত্মপ্রতিষ্টা - ব্যক্তি- 
চেতনার বৃদ্ধির সঙ্গে ।”-_ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ১ নাট্যতত্ব মীমাংস। 


বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ ২৭১ 


বাংলা নাটকের একশ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এই বিবর্তনটি যত 
স্পষ্ট, ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের হাজার বছরের বিবর্তনে তা স্পষ্টতর । 
মধ্যযুগে ইউরোপে গীর্জায় ধর্মীয় পরিবেশে যে মিদ্ট্ি, মিরাক্যল জাতীয় 
নাটকগুলি অভিনীত হত সেগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল সছাদীক্ষিত খশীষ্টান ধর্মা- 
বলম্বীদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা। একাদশ থেকে ত্রযোদশ শতাব্দী পযন্ত 
এই নাট্যভিনয়ের গতি দ্রুত ছিল। এরপর দেবতাশ্রয়ী সাধৃ-সম্ভধের 
অলৌকিক জীবন-কাহিনী নিয়ে নাটক রচিত ও অভিনীত হতে লাগল । 
ত্রয়োদশ শশাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই এই পরিবর্তনটি চোখে পড়ে । ষোড়শ 
শতাব্দীতে পৌছে নাটকে বাস্তবতা এবং লোকচরিত্রের প্রতিফলনের উপর 
নাট্যকারদের দৃষ্টি পডে । ফরাসী এবং ইতালী নাট্যসাহিত্যে যেমন, তেমনি 
স্পেন, পতু'গাল প্রভৃতি দেশের নাট্যসাহিত্যেও ধর্মীয় নাটকের বিদায় এবং 
বাস্তবধমর্শ নাটকের বিকাশ একই রীতিতে হয়েছিল । বাংলা নাট্যপাহিত্যের 
মাত্র একশ” বছরের ইতিহাসেও কিন্তু এই বিবর্তনটি স:ঘটিত হয়েছে। 


মাধুনিক ও অত্যাধুনিক নাটকের অন্যতম প্রাণ হল ০[012108110 
353291056, বা নাটকীয় উৎকঠা। নাট্যকার এই আপ্িকফ কৌশলে যুগপৎ 
কাহিনীর অগ্রগতিতে দ্রতি সঞ্চারিত করেন ও নাটকীয় চরিওকে একটি 
অনিশ্চিংকর পবিস্থতির মুখোমুখি দাড করান । একমাত্র পৌরাণিক নাটক 
ব্যতীত অন্যান্য সব শ্রেণীর ন|টকেই দর্শকমনে উৎকগ হ্ুষ্টির সুযোগ থাকে । 
পৌরাণিক নাটকে বাস্তবসম্মত উৎকণ্ঠা অবহেলিত হওয়ার কাবণ হল পুরাণের 
সিদ্ধচরিত্র এবং ঘটন] দর্শকদেব এতই জান যে তার দ্বারা দর্শকের মনে উদ্বেগ, 
উত্তেজনা এবং অনিশ্চয়-উতকণ্ঠী সঞ্চারের স্থযোগ কম । আধৃনিক যুগে 
পৌঁবাদিক নাটকেব আবেদনের অভাবের এটিও একটি কাবণ হতে পারে । 


যুগ পবিবর্তনেব সর্দে স.প পুরাণের যেমন মৃতন ব্যাখ্যা চলতে থাকে 
তেমনই পৌবাণিক নাটকের রস এবং অবয়বেও বিবর্তন ঘটতে বাধা । 7৩৪- 
০০০৫ দেশ-বিদেশেব পৌরাণিক নাটকের এই আধুনিকীকরণের কথা বলতে 
গিয়ে সুন্দরভাবে বলেছেন--%1015 ৪. ০8110905180 0180 0180000%, 
ড/])0 15 1901060 018 89 11)6 11710128101 017 10116 1161)01) 5086 01 (10০ 
1৬1090611) 117.010101) 01 1৮01) [01917795 200 ৮10 13 8150 11051 
01001) 10191580 0011 1115 £009০00 081010259* 0095 7906 18]] 11009 
11176 ৮101) 1106 21007015 102091010101700 11) 11115 11798116101 01210798610 
50৮16, [10] ড1)8 25 5810 10 2 [016%10905 5600101) 10 ৬111 
21010981008 0017817009য% 508165 0% ০0110011 & 5011610)6 0107) 
10190) 090 ০01)%015 16 1060 [81)6859 ড/1)101) 15 1168167 0 £১1198019 
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২৭২ বাংলা সাহিত্যে পৌর।ণিক নাটক 
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বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই নবপুরাণ পদ্ধতিটি আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনার 
মধ্যে পেয়েছি । রবীন্দ্রনাথ পুরাণের ভক্তিবিশ্বাসের পবিবর্তে যুক্তিবাদের 
প্রতিষ্ঠার মুলম্ুরটি অনুধাবন করতে পেবেছিলৈন। ধর্মপ্রাণ বাঙালী সমাজে 
বর্তমান যুগে ধর্মতত্ব আর ভক্তিরসে দ্রব হয় না বলেই পৌবাণিক নাটকের 
আদর আর বিগত শতাব্পীৰ মত নেই | ববীন্দ্-সমসাময়িক এবং ববীন্দ্রোত্বর 
বাংল। নাট্যকাবগণ সমাজ জীবনে বহিরঙ্গ এবং অস্তবঙ্গে সনাতন ধর্ম বোধের 
এই ব্যাপক পরিবর্তন সম্পর্কে যে সচে৩ওণশ তাব পবিচয় তিবিশের দশকের পর 
পৌঁধাণিক নাট্যকর্মে তাদের শীববতা | 


গিরিশচন্দ্র বাঙালী চিত্তে ধর্মপ্রবাহেব চিবস্কনত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন । 
সেজন্য বাংল পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ জনপ্রিয়তা সম্পর্কে তার মনে কোন 
দ্বিধা ছিল না। কিন্তু দেখা গেল বিংশ শতাব্দীর গোডাতেই সেই ধর্ম-জোয়াব 
স্তিমিত হয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের প্রচার গেল কমে। 
কলকা তাব মঞ্চগুলিব পাদপ্ররদীপেব আলো থেকে পৌবাণিক নাটক দ্রুত সরে 
যেতে লাগল । সমকালীন জীবন-যৃদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের মন থেকে ধর্মের 
প্রতি বিশ্বাস অপস্থত হতে থাকায় পৌরাণিক নাটবেব আবেদনও 
কমতে থাকে । 


ভাবীকালে বাংল। জাঠিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে পৌধাণিক নটকের অস্তিত্ব 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে এমন দ্রুত মন্তব্য করা উচিত নথ । এই চঁডান্ত বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির যুগেও পুবাণের বিষয় নিয়ে কিছু কিছু ছায়াছবি নিমিত হচ্ছে, 
নাটকও অভিনীত হচ্ছে । তবে একথাও ঠিক এগুলি আর 'পৌঁবাণিক নাটক 
নয়, বরং বল যায় “পুরাণ-নির্ভর নাটক? | সিদ্ধরসের নিখুঁত অনুসারী 
পৌরাণিক নাটক রচন। আর সম্ভব নয় | পুরাণের পরিচ্ছদ্দে সমকালই সেখানে 
প্রতিষ্ঠা পায়, যেমন পাচ্ছে লোহার ভীম, কুরুক্ষেত্র, মারীচ-সংবাদ, নরক 
গুলজার শিবের অসাধ্যি ইত্যাদি নাটকে । উত্তরকালেও এমনই ভাবে আরও 
অসংখ্য পুরাণনির্ভর নাটক লেখা হতে পারে যার নায়ক-নায়িকা হয় অভিমন্ধ্য, 
নয় মেঘনাদ কিংব1 সীতা-_অবশ্ঠই তাদের জীবন-সমস্তার সঙ্গে ভবিষাতের 
মানুষের সমস্যা মিলবেই । এইভাবেই জন্ম নেবে নতুন পৌরাণিক নাট্যধারা । 
সেই পৌরাণিক নাটক যে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের অবয়ব ও রস 
থেকে সম্পুর্ণ আলাদা হবে তা৷ বলাই বাহুল্য । 


৯, 1010. 


॥ স্পল্ল্রিশ্পিভ ॥ 


৯৮৫২ সন খেক ৯৯৫২ সন পর্ষজ্ প্রকাশন্পিভ 
বাংলা পৌরাণিক নাটক ভালিক? 


তারাঁচবণ শীকদার £ ভদ্রার্ভজন, ১৮৫২ 
কালী প্রসর সি'হ ঃ সাবিভ্রী সত্যবান, 
১৮৫৮৮ 
মধৃস্থদন দত্ত £ শঘিঠা। 
হরচক্দ্র থোষ : কৌরব বিয়োগ 
উম[চরণ দে  নল-দময়ন্তী, ১৮৫৭ 
অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ নল-দময়ন্তী 
হরিশ্চন্দ্র মিত্র £ জানকী, ১৮৬৩ 
দুর্গা্দাস কব : স্বর্ণশৃঙ্খল 
হরিশ্চন্দ্র মিত্র £ জয়ন্্রথ বধ* ১৮৬৪ 
অনর্দাপ্রপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ শকুস্তলা 
১৯৮৬৫ 
দ্বিজ তনয়] £ উর্বশী, ১৮৬৬ 
পূর্ণচন্দ্র শর্মা £ শ্রীবৎস বাজার উপাখ্যান 
উমেশচন্দ্র মিত্র £ সীতাব বনবাস 
হরিমোহন কর্মকাব ২ জানকী- সাপ, 
৯৮৬৭ 
মনোমোহন বস্ত্র ৫ বামাভিষেক 
যাদবচন্দ্র বিছ্যারত্ব 2 কীচকবধঃ ৯৮৬৮ 
কালিদাস সান্স্য।ল £ নল-দময়ন্থী 
ভোলানাথ ম্বখোপাধ্যায় ঃ প্রশাস- 
মিনন, ১৮৭ ০ 
শ্রীশচন্্র রাষচৌধুবী হ লক্মণ বজ'ন 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যার £ মৈথিলী- 
মিলন, ১৮৭১ 
রামনাবায়ণ তর্করত্ব ঃ রুক্মিণী হরণ 
দ্বিজ তনয়া £ উষ। নাটক 
হবিশ্ন্দ্র মিত্র £ রাম-বনবাসঃ গ্রহলাদ, 
১৮৭২ 
নিমাইাদ্ শীল ২ প্বচরিত্র 
হ্যাদাড, গিরিশ £ ফ্রবতপস্তা 
৯৮ 


তারানাথ তর্কবাচস্পতি : ধন্ঞ্নয় বিজয় 

রাজরুষ্ণ দত্ত ঃ দ্রৌপদীহরণ 

মহেশচন্দ্র দত্ত £ মানাণব 

মনোমোহন বস্থ 2 সতী নাটক, ১৮৭৩ 

হরিনাথ মভ্মদার £ অক্র.র-সংবাদ 

ক্ষেত্রনাথ চট্রোপাধ্যায় £ ্বোপাখ্যান 

পার্বতীচরণ তর্করত্ব ঃ হরিশ্ন্দ্র চরিত 
নাটক ্ 

ভোলানাথ ম্বখোপাধ্যায় £ নল-দময়ন্তী 

১৮৭৪ 

মনোমোহন বসু ই হরিশ্চন্ 

মদনমোহন মিত্র £ বুহল্গল। 

হবিশাখ মজুমদার £ সাবিত্রী 

নগেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 2 সতী কি 
কলক্ছিনী 

অন্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় £ উষাহরণ 

১৮৭৫ 

* গঁজ্দরনাথ ১১. 2 পারিজাতহরণ 

তোলানাথ মুখোপাধ্যায্্ : ফ্বযোগা- 
খ্যান, হুর্বাসার পাবণ, কষ্কান্বেষণ, 
পাগুবের অজ্ঞতবাসপঃ রামের 
রাজ্য প্রাপ্তি 

রামনারায়ণ তর্রত্ব : কংসবধ, 
ধর্মবিজয় 

রলিকচন্দ্র রায় : সীতান্বেষণ 

মনোমোহন বস্ম : হরিশ্চন্দ্ 

শ্য।মাচরণ দস : কুরুক্ষেত্রোপাখ্যান 

অতুলকৃষ্ণ মিত্র $ আদর্শ সতী, ১৮৭৬ 

মহেশচন্দ্র দাস দে : মহীরাবণবধ 

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : লঙ্গেশখর- 
বিজয় 


৭8 


রাধামাধব হালদার : শৈব্যাস্থন্দরী 
যছুগোপাল বস্থু £ সুভদ্রাহরণ 
রাজকুষ্ণ দত্ত ঃ অরুন্ধতী নাটকঃ ১৮৭৭ 
দ্বিজ তনয়া £ রামের অধিবাস, দ্বি.সং 
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় . ছুষৌধনের 
দ্চুর্ণ 
রাঁজকুষ রায় £ 'অনলে বিজলী, ১৮৭৮ 
জহরীলাল শীল 2 রাবণবধ 
কেদাবনাণ গঙ্গোপাধ্যাব : হরিশ্চন্দ্র, 
জরাসন্ধ বধ, গোৌব-মিলন, রাম- 
বনবাস (তৃ. সং) রামের রাজ্যা- 
তিষেক 


গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : সীশখার 
বনবাস, ১৮৭৯ 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় £ জীতাব 
বনবাস | 

কেদারনাথ গঞ্জোপাধ্য/য : সীতার 


বনবাস, জাখিত্রী-সতাবান 
কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
রামাভিযেক 
নন্দলাল রায় : অজুনধধ 
চন্দ্রমোহন বন্দ্যে।(পাধ্া।য় : সিন্ধবধ 
নগেন্নাথ টট্টোপাধ্যাঁয় 8 সীতা কি 
অসতী 
প্রমথন।থ মিত্র : শভ-সংহার, 
রাজকুষ্ত রায় : তাবক-জসংহার 
রাধানাথ মিত্র : উষাহরণ 
প্িষনাথ রাষ : নন্দোৎসব 
ঢিতনকন্ডি বিশ্বাস : জয়দ্রথবধ 
প্রাণচন্দ্র দাস : নল-দমযন্ত্রী 
অঘোরচন্দ্র ঘোষ : রাবণধধ 
মহেশচন্দ্র দাস দে: তরণীসেনবধ 
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় £ লক্ষ্মণ বজ'ন 
গিরিশচক্দ্র ঘোষ : রাবণবধ, 
অভিমন্জ্যবধঃ ১৮৮১ 
মনোমোহন বন : পার্থ পরাজয় 
রাজকুষ্ণ রায় : ইবধন্ুভি 
রাধানাথ মিত্র £ প্রণয়-পারিজাত 
শিবের বিবাহ, দ্বি. সং 


৯৮৮৩০ 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : অহল্যা- 
হরণ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ £$ সীতার বনবাস, 
লক্ষণ বজ'ন, সীতাহরণ, রামের 
বনবাস, ১৮৮২ 
রাধানাথ মিত্র : মেঘেতে বিজলী ব৷ 
হরিশ্্দ্ 

রাঙজকু্ণ রায় : রামের বনবাস 
খিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : রাবণবধ 
অধোরনাথ তন্বনিধি ঃ সতীবিয়োগ 
মভেশচন্দ্র দাস দে: দক্ষধজ্ঞ নাটক ব। 
সতীললাঃ পঞ্চম সং 

রাজকষ রায় 2 যদুবংশ ধনহস? ১৮৮৩ 
মহেন্দ্রলাল গণ £ মগ,বা-মিলন 

কুর্জবিহারী বধস্থু ই কুষ্চলীলা বাঁ মথুব 
বিহাব, ১৮৮৪ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ বুষকেতুঃ শিমাই 


সন্য।স 
তিনক্ডি বিশ্বাস £ ভবত বিলাপ 
রাঁজকুষ্ণ রায় £ তবণীসেন বধ, 
প্রচলাদ চরিত্র 


রাধানাগ মিত্র £ শ্রীবংসচিন্তা। 

ধনঞ্জয় সবকাব £ প্র্লাদ চরিত্র, রাম- 
বশবাস 

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য ঃ ভবতখিলাপ 

আরেক্দ্রনাথ বন্দ্যেপাধ্যায় ৪ জয়প্রথ বধ 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় £ দ্রৌপদী 
স্বয়ংবর 


অতুলক্ুঞ্ণ মিত্র £ ভীক্মের শরশষা। 
১৮৮৫ 


রাজকুষ্ রায় : দশবথের মুগয়া ব 
বালক সিন্ধুবধ 
তাশুতোষ মুখোপাধ্যায় £ হরিশ্চন্তর 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ঃ রাজস্থয় যজ্ঞ 
উপেক্দ্রনাথ মুখে [পাঁধ্যায় £ সমুব্রমস্থন 
ভুূবনকুষ্ণ মিত্র £ ধর্ম পরীক্ষা, ১৮৮৬ 
গিবিশচন্দ্র ঘোষ £ চৈতন্যলীলা 
রাধাবিনোদ হালদ।র ঃ নাগযজ্ঞ 
তারাপদ ভট্টাচার্য £ হরিশ্চন্্ 


নন্দলাল রায় £ রব চবিজ্ত 

গিরিশচক্তর ঘোষ £ বুদ্ধর্দেব-চরিত, 
নল-দময়ন্তী ১৮৮৭ 

রাখালদাস ভট্টাচার্য : রুঝ্সিণীরঙ্গ 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় £ প্রভাস 
মিলন, রুক্মিণী রঙ্ক 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর, 
রূপ-সনাতন ১৮৮৮ 

হরিভূবণ ভট্টাচার্য £ কুমারসস্ভব 

কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বিল্বমঙ্গল 
ঠাকুর 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় £ লীতা- 
স্বয়ংবর, নন্দ-বিদয়, পরীক্ষিতের 
অরিতশাপ 

অতুলকৃষ্ণ মিত্র £ নন্দবিদায় 

রাজকৃষ্ণ রায় £ হরিদাস ঠাকুর 

মনোমোহন বস্থ £ রাসলীলা, ১৮৮৯ 

প্রফুল্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় £ পঞ্চমবেদ বা। 
মহ[ভারত নট্যকাব্য 

ভুবনকৃষ্ণ মিত্র : দাতাপরীক্ষা নাটক 

১৮০৩ 

রাজকুঞ্জ রায় £ চক্দ্রাবলী, প্রহলাদ 
মহিমা 

রাজকুঞ্জ রায় £ নরমেধযজ্ঞঃ ১৮৭১ 

অতুলরুঞ্ণ মিত্র ঃ নিতালীলা বাঁ উদ্ভব 
সংবাদ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ কমলে কামিনী 

ভূবনকৃষ্ণ মিত্র ই নিকুপ্জী বিহার 

কুঞ্জবিহারী বন্ছু £ শ্রীরামনবমী, ১৮৯২ 

গিরীক্্রমোহিনী দাজী : জন্যাপিনী বা 
মীরাবাঈ 

অমরেজ্্নাথ দত্ত ঃ উধা, ১৮০৩ 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় :ছুর্যোধনবধ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ জনা, ১৮৯৪ 

অতুলকুষ্ণ মিত্র £ মা 

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত £ মানকুঞ্জ 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় £ হরি- 
অন্বেষণ 

রাজকৃষ্ণ রাম্ন £ বামনভিক্ষা, ১৮৯৫ 


৭৫ 


নগেজ্জনাথ ঘোষ £ দানল'ল। 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ করমেতি বাঈ 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় £ ফব, ১৮৯৬ 
দুর্গাদাস দে £ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল। 


১৮৮৭ 
কামিনী রায় £ পৌরাণিকী 
খিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় £ নরোত্তম 

ঠাকুর 


হরিপদ চট্টোপাধ্যায় £ দাতাকর্ণ 
প্রমখনাথ দাস : রাধাকুঞ্জ 
বঙ্কৃবিহারী ধর £ যাদব-কলঙ্ক 
সত্যচরণ সেনগুপ্ত £জাবিত্রী, ১৮৭৮ 
হরকৃমার ভট্টাচার্য ঃ শঙ্করা|ধ 
অমরেন্দ্রনাণ দত্ত ঃ শ্রীকৃষ্ণ, ১৮৯৯ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় £পাধাণী, ১৯০০ 
ক্ষীরোদগ্রসাদ বিদ্যাবিনোধ £ বন্রু- 
বাহন 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : পাণ্ডবগৌরব 
শৈলেন্্নাথ সরকার £ রাম 
অমৃতলাল বস্থু £ হরিশ্চন্্ 
ক্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ £ সাবিত্রী 
১৮৪০২ 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত £ শ্রীরাধা, ১৯০৪ 


ক্ষীরোদগ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ :বৃন্দাবন- 
খিলাস 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ₹ হরগোৌরী, ১৯*৫ 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ; প্রহলাদ চরিত্র, 
শুকদেব চবিত্র 

মনোমোহন রায় £ এন্ছ্িল 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : উলৃপী 

১৯০৬ 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : ভূগুচরিত, 
যছুবংশধ্বংস 

দ্িজেন্্রলাল রায় £ সীতা, ১৯০৮ 

হারাধন রায় : পার্থপরীক্ষ। 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় £ দুর্গাস্থুর 


শিশিরকুমার ঘোষ : নিমাই সন্গ্যাস 


১৯০৬ 
সুরেন্দ্রনাথ গোশ্বামী : ূপ-সনাতন 


২৭৬ 


গিবিশচজ্্ ঘোষ £ শঙ্কবাচাধ, ১৯১০ 

শশাঙ্কমোহন সেন £ সাবিত্রী 

মতিলাল ঘোষ : পবশুবাম, দ্বি সং 

গিরিশচক্্র ঘোষ £ তপোবল। ১৯১১ 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ; অনুপুর্ণা 

ক্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্তাবিনোদ : ভাক্ষ 

১৯১১৩ 

ভবিপদ্দ চট্টোপাধ্যায় £ বিছুব 

দ্বিজেন্দ্রলাল বাষ : ভীত ১৯১৪ 

হাবাধন বাষ £ রাম অবতাব 

হবিপদ চট্টোপাধ্য।য ঃ ব্রহ্মতেজ, 
নীলকগ 

হাবাধন দন্ত £ যযাতি 

ছুলভবালা দেবী £ কমলা-হবণ, ১৯১৫ 


কেশনচক্দ্র বন্দ্যেপাপ্যায : জড৬বত 
শৈলেন্দ্রন।খ ঘোণ : কপিলেব ০৩জ 
অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায : বামাচজ 
১৯১৩ 
মতিলাল ঘোষ ; ঞ্রুব 
ল্ীবোদ প্রসাদ বিছ্যাবিনোদ »বামাগুজ 
হাবানচক্দ্র বন্ষিত £ ভডভবত 
হবিপদ চট্টোপাধ্যায় £ বাম-নিরবাসন 
১৯১৭ 
মতিলাল ঘোষ 2 বুন্দাবন খিহাব 
অহিভূষণ ওট্রাচাঁষ £ উত্তবা-পবিণয 
হবিপদ চট্ট্রেপাধ্যব £ শ্রীগৌবাজ 
১৯১৮ 
অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় £ উর্বশী 
১৯১০ 
স্ববেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায £ কুরুক্ষেত্রে 
শ্রীকষ্ণ 
কুমুদঞ্জন মল্লিক £ দ্বাবাবতী, ১৯২০ 
বাধাকমল মুখোপাধ্যাষ £ শিত্রিত 
নাবায়ণ 
মাছন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায £ নব-নাবাযণ 
ক্ষীনোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ £ 
মন্দাকিনী ১৯১১ 
ভবিপদ চট্টোপাধ্যায় £ ভক্তেব ভগবান 
১৯ 
মতিলাল ঘোষ ঃ দ্বাবাবতী 
অপবেশচন্দ্র মুখোপাধায £ কর্ণারজ্ন 
১৯২৬৩ 
ভবিপদ চট্রোপাধা য় £ সংহার স্বয়ংবর 
যোগেশচজ্দ চৌঁধুকী £ সীতা, ১৯২৪ 
্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ £ 


নর-নারাক়ণ ১৯২৬ 


অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় £ শ্রীকুষ 
ববধাপ্রসাদ দাশগুপ্ত? শ্রীতুর্গা 
অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় £ শ্রীবামচন্দর 
১৪২৭ 
শৈলেন্দ্রনাথ সরকাব : গৌরাঙ্গলীল। 
মন্মথ বায £ চা সদদাগব 
অমৃতলাল বস্ত্র £ যাজ্ঞসেনী ১৯২৮ 
অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায £ ফুল্লব। 
মন্দ বায় ঃ দেব।স্ব 
ভূপেন্দ্ন।থ বন্দ্যোপাধ্যায় £ দাঁতা-কর্ণ 
ববর্দাপ্রসন্ন দাশগুপ্তা 2 সুভদ্র।» ১৭৯২৯ 
মন্মথ বায 2 শ্রীবংস 
পাচকডি চট্টরোপাধ্যায £ চাদদসদাগব 
১৯৩৩০ 
মন্মথ বায় £ কাবাগাব 
মন্মথ বায £ সাখিজআীঃ ১০৩১ 
অপবেশচন্দ্র মুখোপাব্যাষ £ শ্রীগৌবাঙ্গ 
যোগেশচন্দ্র চেধুবী £ শ্রীশ্রীবিষুণপ্রিয়া 
শচীন্দ্রন(থ সেনগুপ্ £ সতী তীর্থ, ১৯৩২ 
মনোবঞ্জন ভট্টাচাষ £ চক্রবযুতভ, ১৯৩৪ 
পাচকডি চট্টোপাধ্যায ই দমযস্তী নাটক 
১১৩৩৬ 
স্ধীন্দ্রনাথ রাহা £ শিবাজুন, 
বন্রবাহন 
ভূপেক্্রনাথ বন্দ্যোপাশ্যায £ ব্রহ্মতেজ 
মন্সথ বায £ সতী ১৪৯৩৭ 
মহেন্দনাথ গুপ্ £ গযা তীর্থ 
স্রপীক্্নাথ বাহ] £ বিষ্,মাঁযীঃ ১৯৩৮ 
মহেন্দ্রনাথ গুপু 2 চক্রধাকী 
মণিলাল বন্দ্যোপাধায ঃ বাস্থদেব 
১৮৯৩৯ 
ভপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায ২ ছূর্গা শ্রীহবি 
প1চকডি চট্টোপাধ্যায় £ শিবশক্তি 
শটীন্দ্রনাথ সেনগুপু 2 ভবপার্বতী, 
১৯৪০ 
মহভেন্দনাথ গুপ্ত £ সতী 
যামিনীমোহন বস্থ £ কমলে কামিনী 
৯০৯৪১ 
ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী ঃ বৃত্রসংহাব 
মছেন্দ্ন'থ গুপু £ উষাহবণ 
মহেজ্রনাথ গুপু £ শ্রীছুর্গা ১৪৪৭ 
স্থধীন্দ্রনাথ বাহা 2 কালীযদ্দমন, স্থুবল- 
মিলন, কলঙ্ক তগ্ীন, বাই বাজা ১৯৪৮ 


ভোলানাথ কাবাশান্ত্রী ৫ বামনাবতার, 
১৯৫২ 


জলধব চ্টোপাধ্যাষ ; হরিশ্ন্দ্ 


ন্নিম্ম্রন্ভ 


অঘোবচন্দ্র কাব্যতীর্থ ২০৪, ২৩৪ 

অঘোবনাথ গুপ্ত ১৪১ 

অজিতকুমার ঘোষ (ডঃ) ৩৬ ২৭০ 

অতুলকষ্ণ গোম্বামী ১৬ 

অতুলকষ্ বস ১১৭, ২০৪ 

অতুলকুষ্ণ মিত্র ১৬১-৩১ ১৯১ 

অতুশচন্দ্র হাজাবিকা ১৬ 

অনন্ত কন্দলী ১৩, ১৫ 

অনন্ত ঠাস্ুর ৯৩ 

অন্দাপ্রসার ঘোষাল ৫৭ 

অন্নদাপ্রসা« বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪৯ ১১৭ 

অপরেশচন্দ্রসুখোপাধ্যায় ১৮০১ ১৮৩-৭১ 
১৪৭১ ২২৫ 

অবৈতনিক নাট্যসমাজ ১৬১ 

অমরেন্দ্রণাথ দত্ত ১৯১ 

অমিত্রাক্ষর ছন্া ১১৭ ৯৫৩-৪, ২১৮ 


২২৩-৪ 

অম্বতলাল বসু ৮৭, ৯০০১১ ৯৮১ ১২১১ 

১২৩), ১৪৭, ১৬০-১১ ১৬৮৪ ১৯১১ 
১৭৫5 ২৪০ 
অশ্বঘোষ ১০ 


অস্কাব ওয়াইল্ড ২০৩ 

অহিভূবণ ভট্টাচাষ ৫৭, ১৪৯ 

আই. এ রিচাড'স ৮২-৩১ ১৯৫ 

আগষ্ট গ্রিগুবার্গ ২৩ 

আট থিয়েটার ১৮৪-৫ 

আশুতোষ ভট্টাচার্য (ডঃ) ৩০১ ৭০-১, 
১০৭৪ ২১৪১ ২৭০ 

ঈশ্বর গুপ্ু ৮৯১ ১৯৮, ১২৮ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৭২, ৭৯, ১০১ 

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১০১ 


উমাকান্ত চট্োপাধ্)ায় ১৩৬ 
উমাচরণ দে ১২৯ 
এমারেল্ড থিয়েটার ১৪৭১ ১৬১ 
এসকাইলাস ২০২ 
কথকতা ৫, ২৯১ ৩২১ ১২০, ১৭৪৪ ২১৯০৯ 
২৩১ 
কর্ণেল অলকট ১১৯১ ১৩৯ 
কাবগান ৩৬, ২০৮৪ ৬১5 ৮৭9 ২০৮, 
২৩১-২ 
কাতিকেযচন্দ্র রায় ১৬৭ 
কালিদাস ৯-১১১ ১২৪১ ২০২, ২৩১ 
কালিদাস সান্যাল ৫৪, ১২৯ 
ঝালঞ$ষ বাহাছুর ১০১ 
কালীপদ ঘোষ ১৪৬ 
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৮ন, ১৬২১ ১৮০, 
২১৮১ ২৩৫ 
কাম্ণীরামদাস ৩, ৩৫5 ৬১5 ন৪ি5 ১২৩১ 
১৩০-৯৬ 
কুমুদ বন্ধু সেন ১৪৭ 
কন্তিবাস ৩, ১৩, ২১-২১ ৭৭) ১১০) 
১৯২৩-৪৪ ১২€৬১ ১৫৫ 
কুষ্ণকমল গোন্বামী ৪৪-৬, ৫৪-৫ 
কষ্চবিহারী সেন ১৪১ 
কষ্ণমিশ্র ১২৯১ ১৪০ 
কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯ 
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৬২৯ ১৮৯ 
কেদারলাল রায় ১৯৭ 
কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ২১৭ 


, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় ২০৪ 


কেশবচন্দ্র পেন) ৭৯5 ১৪০১ ৯৬৪৪ ৯৯১৯ 
কৈলাসচন্দ্র রায় ৫০-১ 


৭৮ 


কোহিনুর খিয়েটার ১৪৭ 

ক্লাসিক খিয়েটার ১৪৭ 

ক্ষেমীশ্থর ১১, ১৬১১ ২০২ 
হ্ীরোদপ্রসাদ ৬৬, ৭৩, ৮১, ৮৬ ৯১- 


২১, ১১৩-৪৪ ১৬৫১ ১৬৮৪ ১৭৩-৮৫) 
১৮৭৪ ১৯৮৯9 ৯৯০৪ ৯০৭5 খ৯০-৪ 
২২৫১ ২৩৪ 


গলসওয়ার্দি ৮৪, ২০২ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১০ ৫২5 ৬০-২৪ ৬৬, 
৭৩-৫১ ৭৭ ৮১ ৮৪-৭5 ৮০৯৪ ৯১-২5 
৯৭-৮৪ ১০৭-৮% ১৯৯৯ ১৯৭ ৫৪১ ১৯৫৬ 
৬৪5 ১৬৮ ৯১ ১৭৩ ৮১ ১৮০৪ ১৮৩ ৬ 
১৮৯-১৯১১ ১৯৫১ ১৯৭-৮১ ২০৫৯ ২১০ 
১ ২১৪১ ২১৭১ ২১৭, ২২১-৪% ২২৬, 
২৩৪১ ২৩৭-৪০ 

গীতাভিনয ৫২-৬৩, ৬৫১ ৬৬১ ৭৫, 
১০৯-১১২১ ১১৪১ ১২০-২১ ১২৮৯১৯৪৮, 
১৫০-৯9 ২০৫১ ২৩০১ ২৩২ ২৩৮ 

গুণাভিবাম ১৬ 

গুক্প্রসাদ বল্লভ ৪৪ 

গৈবিশ ছন্দ ১৫৩১ ২১৪5 ২১৮-৯১ ২২৫ 

গোপাল আটা ১৫ 

গোপাল উডে ১৭* ৫১, ২৩২ 


গোবিন্দ অধিকাবা ৪০-৫১ ৪৮ ২০২) 
৩৩ 


গৌরদাস বসাক ১০১ 
গ্রেট হ্যাশনাল খিষেটাৰ 
চন্দ্রনাধ বস, ১৬৫ 
চন্দ্রহাস ধে ১৪৯ 
চক্দ্রাবতী ৭৭ 

চিত্তবঞ্জন দাস ১৯৪০ 
চৈতন্যদেব ৮, ৯, ১৬১ ৩৬১ ৭২৯ ১৩৯ 
জগন্নাথ দাস ১৬ 

জয়র্দেব ২০১ ২২-৩, ২৭১ ১০২৯ ১১৩ 
জহবীলাল শীল ১১৭ 

জাহ্বীকুমার চক্রবতর্শ ১০২ 
জীবনকুষ্ণ সেন ১৩০ 

জে, সি, গুপ্ত ২৪ 

জোডাসাাকো নাট্যমঞ্চ ১১৬ 


১৪৭১ ১৬১ 


জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ১৫০১ ১৬১১ ২৩৭ 

ঝুমুব ১৩, ২৯-৩০৯ ৩২, ২৩১ 

টমাস হাড়ি ২০২-৩ 

ঠাকুবদাস দত্ত ৫০ 

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ৫০ 

ভি. ডি র্যাফেল ৮৭ 

ডিরোজিও ৯৬ 

তাবাচবণ শীকদাব ৬*5 ৬৩, ৯৩-৫) 
৯৭১ ১০৮৯ ১৯৩-৪5 ২০৪, ২১৫-৬, 
২৩৫১ ২৩৯ 

খিপ্োসফিক্যাল সোসাইটি ১৭৪ 

দামোদব মিশ্র ১২ 

দাশবি বায় ৩৫ 

দীনবন্ধু মিত্র ৮১১ ৮৬-৭5 ৯৮১ ১০৮, 
১৩০০ ৯৫ ১১৯০ 

ছুর্গাদাস কব ১০৭ 

দুর্গাপ্রসাদ দত্ত ১৫ 

দেবেজ্রনাথ ঠাকুব ৭৯, ১৯১ 

ছ্বিজ তনয়! ১০৮ 

দ্বিজেন্দ্রলাল বায় ১১১ ৬৪, ৭৫৯ ৭৭, 
৮১৪ ৮৫-৬১ ১১৩০ ১২৪-৫5 ১৫৭১ 
১৬৩ ৭8১ ১৮৪১ ১৮৬-৮১ ১৮০১ ১৪৩-৪১ 


১৯৭-৯* ২১০-২, ২২২, 


২২৭১ ২৪০ 
ধনকৃষ্ণ সেন 
ধনগীয় * 

ধনগ্জর মেন ২০৩ 

ধর্মদাস বায ৫৭-৮ 

ধামালি ২৯১ ২৩১ 

নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৬ 

নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ 

নন্দলাল বায় ১২৮ 

নবীনচন্দ্র ১১৮১ ১৪১১ ১৯১ 

নবীন বন্সু ৫১ 

নাটগীত ২-০১৯ ২৩-৪৪ ২৬১ ২৯, ৩২, 
৫২, ৬১১ ৬৪৯ ২৩১ 

নাট্যমন্দির ১৩৬ 

নিকল ২২৪, ২৬৩ 

নিমাইটাদ্দ শীল ১২৮ 


২২৪-৫, 


১৮৯ 


নিশিকান্ত চট্রোপাধ্যায ৪৫ 

নীলক দত ৫৭ 

নীলকঠ মুখোপাধ্যায় ৪৬ 

নৃতলাল শীল ৩১৬ 

হ্যাদাড, শিবিশ ১২৮ 

হাশনাল খিষেটার ৫৮, 
১৪৭-৯ 


পবমানন্দ অধিকারী ৩৮৪ ৪০, ৪৮ 
৩২ 


পাখ,বিয়াঘাট] নাট্যশাল1 ৯৭, ১১৬ 
পার্বতীচবণ তর্কবত্ ১৬১ 

পার্বতীচবণ ভক্রাচাষ ৭ 

পাঁচকডি চট্টোপাধ্যায ২৩৪ 
পাচকডি দে ২০৩ 

পাচালশী ৫5 ২৯ ৩২, ৩৬ 
শিষোব কণেই ২০২ 

পিবাণদেল্লো ৮৪ 

পীতাম্বব দাস ১৬ 

পীতান্বব দ্বিজ ১২ 

পূর্ণচঞ্জ শর্ষা ১৮৯ 

প্যাবীাদ মিত্র ৮৯, ১০১ 

প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায ৯৬১ ১৯৫ 

গ্রহন ৯০১৪ ১৪০৯5 ১৯৬০-১৪ ১৬৩-৪, 
১৬৭১ ৯৮৭১ ২১৭ 

প্রাণকৃষ্ণ থে।ব ১৩৬ 

প্রাণচন্দ্র দাস ১২৭৯ 

প্রেমচাদ ৯৪ ৪৪, ২৩২ 

ফকিবমোহুন সেনাপতি ১৭ 

বঙ্কিমচন্দ্র ২২, ৭৭, ৮৩ ৮৬১ ১৬৫, 
৯৩৯ 

বড, চণ্তীদাস ২০১ ২৭, ২৩৯ 

বদশ অধিকাবী ৩৭, ৪৫ 

বলবাম দাস ১৬ 

বলাইটাদ্ মুখোপাধ্যাফ ৭৩ 

বহুবাজার নাট্যসমাঞ ১০০১ ১০৯ 

বার্ণাডশ ৮৩, ২০২ 

বাল্মীকি ৭৭5 ১২৪5 ১৯৬৭১ ৯৭৯ 

বিজয়কৃষ্চ ঘোষ ১৪ 

বিজযচন্দ্র মজুমর্দাব ১৬ 


নি ২৪০৫৪ 


২৭৯ 


বিদ্যোৎ্সাহিনী বঙ্গমধ্চ ১১৬, ২৩৫ 

বিনোদিনী দাসী ১২৪, ২৪০ 

বিবেকানন্দ ৪১ ১৪৭, ১৯১ 

বিমানবিহাবী মভ্মদাব ১৬ 

বিহাবীলাল চট্টোপাধ্যায় ৯৫) ৮৬, 
১১৬-৭% ১২৪১ ১২৮১ ১৮৯ 

বিহুগান ১২ 

বুন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭ 


খেঙ্গল খিযেটাব ১৫২-৩ 
বেখ,ন ৯০৯ 


বলগাছিযা নাট্যমঞ্চ ১০১, ১১৬ 
বৈকুগ্ঠনাথ বায়চৌবুপী ৫০ 
ব্রজমোহুন বায় ৫৭-৮৪ ১২২, 
১৫৩৯ ১৬৪১) ২০৩১ ২১৭১ ২৩৩-৪ 
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